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প্রকাশকের নিবেদন 

' আজ হইতে শত বৎসর পূর্বে শ্ীতগবানের আনীর্ঘাদে লমগ্র মানবজাতির 
দ্যাণের জন্ত জান, ভক্তি, কর্ম ও ধ্যানের একটি পরিপূর্ণ আবর্শর়পে স্বামী 

কানন্দ আবিভূত হইয়াছিলেন। জড়বিজানের চমকপ্রদ সাফল্যে-ধর্মের 

তখন কিছুটা স্তিমিত; অশিক্ষ| ও কুশিক্ষায়, পরাধীনতা ও জাকির 
প্ৰাণকেন্দ্ৰ ভারতও হেন পথ হারাইয়া ফেলিয়াছে ; সেই য়গনসন্ধিক্ষণে 

ভবিষ্যৎ মানবজাতির অন্ৰান্ত পথনির্দেশকরূপে স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভীব। 
ঠাহার আগমনে শুধু যে তমসাচ্ছন্ন ভারত কর্মযোগে জাগিয়া উঠিয়াছে--তাহা। 
ময়, রজোগুণে উন্মত্ত ইওরোপ-আমেরিকাও তাহার শিক্ষানীক্ষায় ধ্যান- 
জ্ঞানের নৃতন আলোকের সন্ধান পাইয়ার্ছে, আধ্যাত্মিকতার একটি শাস্বতরূপ 
দেখিয়| মাহয আজ ধর্ম-বিষয়ে নিজের তুল বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছে। 

মাত্র উনচল্লিশ বৎসর কাল স্বামীজী এই মর্ত্যলোকে অবস্থান করেন, 
প্রকাশ্যভাবে তাহার ব্যাপক ও গভীর কর্মজীবন মাত নয়, বন্যা কাজ। 
পরিব্রাজক জীবনের শেষে শ্রীগুরুর ইঙ্গিতে ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে তিনি চিকাগো _ 
ধর্মমহাসভায় যান। সেখানে" অপূর্ব সাফল্যের পর, তিনি আমেরিকা ও 
ইওরোপে সার্বভৌষ আধ্যাত্মিক বাণী প্রচার করেম। পাশ্চাত্যে ৰেদাত্ত- 
প্রচারের কাৰ্য দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়া ১৮৯৭ খৃঃ তিনি ভারতে ফিৰিয়া 
আসেন ও স্বদেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত বজ্রনির্ণোষে মব- 
জাগরণের বাণী গুনাইতে থাকেন । অতঃপর ঠৰীয়ামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের ভিডি 
স্থাপন করিয়া ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে স্বামীজী পুনরায় পাশ্চাত্যে গমন করেন ও বিভিন্ন 
দেশে বিশেষতঃ আমেরিকায় নবযুগের উদার ভাব প্রচার করিতে থাকেন। 
১৯০ খৃষ্টাবোর শেষ দিকে তিনি বেলুভ মঠে ফিরিয়। আলেন। 

কঠোর পরিশ্রমে তখন তাহার শনীর ক্লান্ত, মনগ্ড নিৰ্বাণমূখী; তাই অতি 
শীত্র জগতের সর্ববিধ কল্যাণের জন্তু 'বহুজনহিতায়, বহুজন খায়’ শ্ৰীয়ামৰৃষ্ণ 
যঠ-ষিশনের কাজ যোগ্য হন্তে সমর্পণ করিয়া ১৯৬২ খৃঃ 851 জুলাই তিনি 
তাহার নশ্বর দেহ ত্যাগ করেন। 

এই অল্প সময়ের মধ্যে তিনি দাহ কম্বিয়| রিয়াছেন, বিশ্মস্ব-গিযুগ্ধ জগত 
বহুদিন তাহার দিকে ভাকাইয়! খাফিবে। বড়াতা এবং বন বাধায় 


স্বামীলীর বাণী প্রচারের কাল মাত্ৰ সাঁত বত্সয় ( ১৮৯৩-১৯০০ ), অবস্থা 
পত্র-রচনার কাল ইহ! অপেক্ষা কিছু বেদী ( ১৮৮৮ ১৪০২) । 

অতাস্ত দুঃখের বিষয় স্বামীলীর বক্তৃতাবলীর অধিকাংশই আশাহন্ধণৃ- 
ভাবে লিপিবদ্ধ হয় নাই। তথাপি তাহার যে-কয়টি ভাষণ ও ব্ন্ত), 
আমর! পাইয়াছি, তাহ! চিরদিনই মানব-সয়াজের অমূল্য সম্পদ্রূপে 
পরিগণিত হুইবে। বিভিন্ন দেশের বহু ব্যক্তিকে লিখিত তাহার পত্রগুলি 
এবং তাহার কথোপকথনও বলিষ্ঠ চিন্তাধারার উৎস । 

ত্বামীজীর বাংল! পত্র ও প্রবন্ধ কিছু কিছু তাহার জীবংকালেই তৎ- 
প্রতিষ্ঠিত পাক্ষিক ‘উদ্বোধন’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। বিদেশে প্রদত্ত 
তাহার ইংরেজী বক্তৃতাঁবলীর কিছু কিছু সেই দেশেই পুস্তকাকারে বাছির 
হয়। আমেরিকার বিভিন্ন পত্রিকাতেও স্বামীজীর কয়েকটি দার্শনিক প্রবন্ধ 
প্রকাশিত হয়। 

স্বামীজীর উৎসাহে মাদ্ৰাজ হইতে ‘ব্ৰহ্মবাদিন্‌’ ও পরে 'প্রবুদ্ধ ভারত, 
পত্ৰিক। প্রকাশিত হইলে তাহাতেও তাহার পত্র, প্রবন্ধ ও বক্তৃতাবলী বাহির 
হইতে থাকে । কিছুকাল পরে প্রবুদ্ধ ভারত’ ছিমালয়ে স্থানাস্তরিত হয়, 
তখন উহাতে নিয়মিতভাবে তাহার লেখ! ও বক্তৃতাগুণি প্রকাশিত হইতে 
থাকে। 

স্বামীজীরই নির্দেশে গুরুদেবার অঙ্গরূপে স্বামী শুদ্ধানন্দ স্বামীজীর ইংরেক্খী 
বক্তৃতা ও পত্রাবলীর বঙ্গানুবাদ করিতে আরম্ভ কবেন। স্বামীজী কর্তৃক 
অনুমোদিত হইয়া এগুলি ধারাবাহিকভাবে ‘উদ্বোধনে’ প্রকাশিত হয়; পরে 
্বামীজীর গুরুত্রাতা। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিপ্লনের তদানীন্তন সম্পাদক স্বামী 
সারদানন্দজীর ব্যবস্থাপনায় উদ্বোধন-কাধালয় হইতে সেগুপি বিভিন্ন 
পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইতে থাকে এবং এখনও হুইতেছে। 

স্বামীনীর জন্মের শত বর্ষ পরে তাহার এ-সকল বাণী, রচনা ও পত্রাণ্ট 
এবং আজ পৰ্যস্ত আরও যে-নকগ অপ্রকাশিত বকৃত| ও পত্ৰাদি পাওয়া 
গিয়াছে, সেগুলি সব একত্র করিয়া শতবৰ্য-স্মারক-গ্রন্থাবলীস্ধপে প্রকাশ করার 
কথা দুই-তিন বৎসর পূর্বে আমাদের অনেকের মনে উদিত হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ 
ও মিশনের তদানীস্তন সাধারণ সম্পাদক ও বর্তমান অধ্যক্ষ স্বামী 
মাধবানন্দজীয় পরামর্শক্রমে এই বিষয়ে আলোচনার জন্য মঠের কয়েকজন 


Le 


বিশিষ্ট সন্যাসী ও আমাদের কহন করেকজন অধ্যাপৰকে লইয়৷ একটি 
ছোটখাট সভার অধিবেশন হয়। এই আঁলোচন।-সভায় সৰ্ববাদিসশ্বতভাবে 
স্থির হুয় ষে, স্বামীজীয় পত্ৰাৰলী সময়ায়ত্ৰমে সাজাইয়| এবং বক্তৃতা ও 
রটনা, কখোপকথন--খাসন্ভব বিষয়ান্বায়ী সাজাই] ১৭ খণ্ডে বিভক্ত করিয়। 
উদ্বোধন কাৰ্যালয় হইতে জন্ম্সতবর্ষ-স্মাঁপক গ্রস্থ-রূপে প্রকাশিত হইবে । 

দশটি খণ্ডে বিভক্ত এই গ্রস্থাবলীর ১ম খণ্ডে চিকাগে! বক্তৃতা, কর্ষঘোঁগ 
ও ব্লাজযোগ; ২য় খণ্ডে জ্ঞানযোগ ; ৩য় খণ্ডে ধর্ম ও দর্শন; ৪র্থ খণ্ডে 
ভক্তিষোগ এবং “দেববাণী' ; ৫ম খণ্ডে ভারতে বিকোনন্দ’ এবং ভাদত-প্রসঙ্গে 
বক্তৃতা ও রচনাবলী মুদ্রিত হইতেছে । ৬ খণ্ডে স্বামীজীয় মৌলিক বাংল! 
রচন। ( গন্ভ ও কবিতা) এবং পঞআজাবলী ; ৭ম খণ্ডে পত্রাবলী ৪ ইংরেজী 
কবিতার অনুবাদ ; ৮ম খণ্ডে পত্রাবলী এবং ‘মহাপুর্ুয-প্রমঙ্গ’; নম খণ্ডে 
‘স্বামি-শিষ্য-সংবাদ’, হ্বামীজীর সহিত বিভিন্ন ব্যক্তির কথোপকথন এবং ১*ম 
খণ্ডে মেরী লুই বার্ক লিখিত গ্রন্থে ( Swami Vivekananda : New 
Discoveries in America ) প্রকাশিত স্বামীজীর বক্তৃতার বিষরণীর 
বঙ্গানুবাদ এবং বিবিধ বিষয়ের লেখ! ও বক্তৃতা সন্নিবেশিত হুইতেছে। 

স্বামীজীর সমগ্র ‘বীণী ও রচনার মুখবদ্ধন্ধপে ভগিনী নিবেদ্বিত|-লিখিত 
স্বামীজীর ইংরেজী গ্রন্থাবলীয় ভূমিক! ‘Our Master and his Message’ 
অনুবাদ করিয়া প্রথম খণ্ডের প্রারম্ভেই সন্নিবেশিত হুইল । প্রতি খণ্ডে 
স্বামীজীর রচনাদির সহিত একটি তথ্যপঞ্জী ও নির্দেশিক! দেওয়। হইয়াছে। 

পুরাতন অনুবাদগুলিতে যথাসম্ভব স্বামী শুদ্ধানন্দজীর স্নীতিই অনুলরণ করা 
হইয়াঁছে। একান্ত প্রয়োজনবোধে কিছু কিছু ভাষার সংস্কার কর! হইয়াছে। 
বানানে বর্তমান রীতি অদুন্থত। 

এই গ্রন্থমালার সম্পাদন-ভার সর্বসম্মতিক্রমে ‘উদ্বোধন’-পত্রিকার বর্তমান 
সম্পাদক স্বামী নিরাময়ানন্দকে দেওয়া হয়। ইহাও স্থির হয় যে, স্বামী 
বিশ্বাশ্রয়ানন্দব এবং অধ্যাপক প্রণবরঞ্জন ঘোষ ও অধ্যাপক শঙ্ধরী প্রসাদ বন্ধু 
এ-বিহয়ে তাঁহাকে নাহাধ্য করিবেন। প্রকাশনের অন্তান্য কারের ভাব 
উদ্বোধনের প্রকাশন বিভাগের পরিচালক স্বামী অতন্রানন্দের উপয় অপিন্ত 
হয়। এই গ্রন্থ-সম্পাদনায় রামককষ্য-বিবেকানন্দ সাহিত্যে সুপরিচিত স্বামী 
গম্ধীয়ানন্দের সাহায্য এবং পরামর্শও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 


৮৬ 


এই গ্রন্থমাল।-প্রকাশ-প্রপঙ্গে আমরা নর্বপ্রথম কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক 
সরকারের নিকট আমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি । তাহাদের উৎসাহে 
ও প্রাথমিক অর্থাম্‌কুল্যে এই প্রকাশন কাৰ্য আমরা আরম্ভ করি। 

শান্তিনিকেতনের হ্বনামধন্ত শিল্পী আচার্ধ প্রীনন্দলাল বস্থ মহাশয় এই 
্রন্থমালার প্রস্ছদপট পরিকল্পনা ও অন্ন করিয় দিয়া আমাদিগকে অশেষ 
কৃতজতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন । 

অনুবাদ প্রভৃতি কার্ধে নানাভাবে সাহায্য করিয়াছেন ডক্টর রমা চৌধুরী 
ও শ্রীযুক্ত সাত্বনা দাশগুপ্া, শ্রীজ্ঞানেন্্রনাথ দত, শ্রবিশ্বরঞ্জন ভাছুড়ী, 
উীহ্থধীন্ত্ৰনাথ চক্রবর্তী, শ্রতামলরগ্রন রায়, শরীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়, শ্রীদেবত্রত 
রায়চৌধুরী, শরীরমণীকুমার দত্তগুপ্ত, স্বামী শ্রদ্ধানন্দ, স্বামী বীতশোকানন্দ, স্বামী 
হিরণায়ানন্দ, স্বামী অব্জজানন্দ, স্বামী অমলানন্দ, স্বামী আদীশ্বরানন্দ এবং 
্রত্রাজিকা মুক্তিপ্ৰাণ৷ প্রভৃতি অধ্যাপক, অধ্যাপিক৷ ও বুধমণ্ডলী। মেজন্ত 
তাহাদের সকলের নিকট আমর কৃতজ্ঞ । 


আরও অনেকে এই গ্ৰন্থমাল। প্রকাশনে নানাভাবে আমাদের সাহায্য 
করিয়াছেন, স্থানাভাবে সকলের নাম পৃথকৃতাবে উল্লেখ কর! গেল না। 
তাহাদের শ্রম ও সাহায্য ব্যতীত এত অল্প সময়ে এই গ্রস্থাবলী প্রকাশ 
কর! সম্ভব হইত না। গ্রন্থমালার তথ্যপঞ্জীর পৌরাণিক অংশ অধ্যাপক 
শরীত্রিপুরারি চক্রবর্তী, এতিহাসিক অংশ অধ্যাপক অএশৈলেন্নাথ ধর, 
নৃতাত্বিক অংশ অধ্যাপক শ্রীনির্মলকুমার বন্থ সংগ্রহ করিয়া দিয়। এই 
গ্রন্থমালার সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিয়াছেন। দার্শনিক অংশের তথ্যপণ্তী ডক্টৰ 
সতীশচন্ত চট্টোপাধ্যায় দেখিয়া দিয়াছেন। তথ্যপঞ্জীর অন্যান্ত অংশ এবং নৃতন 
প্রগুলির অনুবাদ হাওড়া রামকুষ্-বিবেকানন্দ আশ্রমের শ্রীমান্‌ সুদ্মলৱঞ্জন 
ফাশগ্রধ ও ভ্রীলারায়ণচন্দ্র সাউ-এর অক্লান্ত পরিশ্রমে ও যত্বে সংগৃহীত ও 
লিখিত হইয়াছে। অধ্যাপক শ্রীহবোধচন্ত্র মুখোপাধ্যায় ও শ্রীমান্‌ শঙ্কবনাথ 
চট্টোপাধ্যায় সমগ্র গ্রস্থাবলীর বিষয়-নিৰ্দেশিক| ( Subject [08০৯ ) প্রণয়ন 
করিয়াছেন। প্রতিথণ্ডের শেষে নির্দেশিক1 রচনা করিয়াছেন শ্ীমাদ্‌ তারক- 
নাথ দে ও শ্রীদতীশচন্র ঘোষ। হিসাব রক্ষার ব্যাপারে প্রথম হইতেই 
জীননীগোপাল চক্রবতাঁর অক্লান্ত পরিশ্রম উল্লেখযোগ্য । 


৫ 


বাগবাজার নয়ন লাহ! 'লেনের শীবিজয়লাল গানুলী মহাশয় তাহার 
বাড়িয় অমেকট| অংশ আমাদের এই প্রকাশন বিভাগের জন্ত ছাড়িয়া 
না দিলে দীর্ঘদিন ধরিয়া গ্রনথগুলিয় রক্ষণাবেক্ষণ এবং সু বিতরণ আমাদের 
পক্ষে সম্ভব হইত না। 

ইহাদের সকলের উপর শ্রীভগবানের শুভাদীর্বাদ 'সর্যদ! বধিত হউক; 
স্বামীজজীয় জীঘনপ্রদ ভাবধারা নকলের হৃয়ে প্রবাহিত হউক--বিষেকানন্দ 
শতবাধিকীর পুণ্য বৎসরে, এই গ্রন্থাযলী গ্রকাশনের গুতক্ষণে ইহাই 
আমাদের একান্ত প্রার্থনা। 


প্রকাশক 
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ভূমিকা 
আমাদের স্বামীজী ও তাঁহার বাণী 
[ ভগিনী নিষেদিতাঁ-লিখিত ভূমিকার বঙ্গাঙ্গবাদ ] । 

স্বামী বিবেকানন্দের যে চারি খণ্ড) গ্রন্থাবলী বর্তমান সংস্করণে নিবন্ধ 
হইতেছে, তাহার মধ্য দিয়া আমর! জগতের জন্তু সাধারণভাবে শুধু যে একটি 
দিব্যবাধী পাইয়াছি তাহ নহে, হিন্দুধর্মের সন্তানদের জন্য হিন্দুধর্মের একটি 
মনদও লাভ করিয়াছি। বর্তমান যুগের ব্যাপক অবক্ষয়ের মধ্যে হিন্দুধর্মের 
প্রয়োজন ছিল এমন এক শৈলদৃঢ় আশ্রয়, যেখানে হিন্দুধর্ম একটি স্থি্লতূমি 
লাভ করিতে পারে, প্রয়োজন ছিল একটি প্রামাণিক আগ্তবাকা, যাহার মধ্য 
দিয়া সে তাহার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারে। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী 
ও রচনার মধ্য দিয় ইহাই তাহাকে দেওয়া হইয়াছে। 

অন্যত্র যেমন বল! হইয়াছে, ইতিহামে এই প্রথম হিন্দুধর্ম সমগ্রভাঁবে এক 
শ্রেষ্ঠ হিন্দু মনীষার দ্বারা বিবৃত হইল। অনাগত যুগে বহুদিন ধরিয়া যখন 
হিন্ৃধর্মাবলী কেহ হিন্দুধর্মের প্রমাণ চাহিবে, যখন কোন হিন্দুজননী 
তাহার সম্ভানগণকে শিক্ষা দিবেন, পূর্বপুরুষদিগের ধর্ম কি ছিল, তখন 
প্রমাণ ও আলোকের জন্ত তিনি এই গ্রস্থাবলীর উপরই নির্ভর করিবেন। 
ভারত হইতে ইংরেজী ভাঁষ! বিলুধধ হইয়| যাওয়ার বহুকাল পরেও 
ওঁ ভাষার মাধ্যমে জগতের কাছে যে উপহার প্রদত্ত হুইল, তাহ! এখানে 
স্বায়িভাবে বিরাজ করিবে এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে মমভাবে ফলপ্ৰসূ হইবে। 
হিন্দুধর্মের প্রয়োজন ছিল নিজেয় ভাবাদর্শের সংগঠন ও লামঞ্রস্ত-বিধান ; 
পৃথিবীর প্রয়োজন ছিল এমন একটি ধৰ্মের--ষাহ| সত্যসম্পর্কে বিগতভী। এই 
উভয় বন্ধই এখানে পাওয়া গিয়াছে । সঙ্কটমুহূর্তে যিনি জাতীয় চেতনাকে 
আহরণ করিয়! বাত্ময় করিয়া তুলিয়াছিলেন, সেই ব্যকিবিশেষের অভ্যুদয় 
অপেক্ষা সনাতন ধর্মের শাশ্বত বীর্ধের এবং অতীতের মতোই ভারত যে 
বর্তমানে মহিমময়, সে-বিষয়ের মহ্ত্বর প্রমাণ দেওয়া সম্ভব ছিল ন।। 


১ ইংরেজীতে দ্বামীজীর গ্রস্থাবলী প্রথমে চারি খণ্ডে প্রকাশিত হয়, বর্তমানে আট খণ্ডে 
প্রকাশিত হইতেছে । বাংলায় এই গ্ৰন্থাবলী দশ খণ্ডে বিভক্ত ।--সম্পাদক 


Ve 


নিজের সীমান্তের বাছিরে অবস্থিত :মানব-সাধারণের নিকট প্রকৃত 
জীবনধারণের অন্ন পরিবহণের মধ্য দিয়াই যে ভারত তাহার নিজের প্রয়োজন 
সিদ্ধ করিতে পারে, ইহ! যেন পূর্ব হইতেই অনুমিত । ইহা যে এইবাৱই 
গ্রথম সংঘটিত হুইল তাহা নয়, পূর্বে আরও একবার প্রতিবেশী দেশসমূহে 
জাতিগঠনকাঁরী ধর্মের বাণী প্রেরণের মধ্য দিয়াই ভারতবর্ষ নিজের চিন্তা- 
ধারার মহত্ব সম্বন্ধে সচেতন হইতে শিক্ষালাভ কৰিয়াছিল--সেই আত্মগত 
একীকয়ণের ফলে বর্তমান হিন্দুধর্মই যেন নৃতনভাবে সৃষ্ট হইল । আমর] কখনই 
ভূলিয় যাইতে পারি ন। যে, এই ভারতের মাটিতেই প্রথম শ্রুত হইয়াছিল গুরু 
হইতে শিষোর নিকট সেই আদেশ £ “তোমরা সমগ্র পৃথিবীর দেশে দেশে যাও 
এবং এই ধৰ্মদেশন| সকল জীবের নিকট প্রচার কর।, ইহা দেই একই 
চিন্তা, একই প্রেমের অনুপ্রেরণা, নবরূপে রূপায়িত হইয়া স্বামী বিবেকানন্দের 
ক$ হইতে উদগত হইয়াছিল, যখন পাশ্চাত্যের একটি বিরাট সম্মেলমে তিনি 
বলিতেছিলেন, ‘একটি ধর্ম যদি সত্য হয়, তবে সবগুলিই সত্য হইবে। .'সেইজন্ 
হিন্দুধৰ্ম যতট। আমার, ততটা তোমাদেরও | এবং তিনি নিজের বক্তব্যের 
ভাব-সম্প্রপারণ করিয়। বলেন, ‘আমর! হিন্দুরা কেবল যে পরমত সহ করি, 
তাহা নয়, আমর! সকল ধর্মের সঙ্গে নিজেদের মিলিত করি। আমর! 
মুদলমানদের মসজিদে প্রার্থন। করি, পাশীদিগের অগ্নির পুজা করি এঁধং 
খ্ৰীষ্টানদের ক্ৰেশের সন্মুখে নতজানু হই। আমর! জানি নিয়তম বস্তয়তি 
হইতে উচ্চতম অদ্বৈতবাদ পর্যস্ত, সকল ধৰ্মই সমভাবে, অসীমকে উপশন্ধি 
এবং অনুভব করিবার বিভিন্ন প্রচেষ্টামাত্র। সেইজন্ত এই সকল কুঙ্কুম 
চয়ন করিয়া, প্রেমের সুত্রে একত্র গ্রথিত করিয়া পুজার জন্য একটি 
অপূর্ব স্তবক রচনা! করি। এমন কেহই ছিল না যে এই বক্তার হৃদয়ে 
বিদেশী বা পর ; তাহার নিকট কেবল মানব এবং সত্যেরই অস্তিত্ব ছিল। 
ধৰ্ম-মহাসভায় শ্বামীজীর বক্তৃত। সম্বন্ধে বল| যাইতে পারে--যখন ছ্িনি 
বক্তৃতা! আরম্ভ করিলেন, তখন তাহার বিষয়বস্ত ছিল “হিন্দুদের ধর্মভাঙ- 
বমৃছ, কিন্ত যখন তিনি শেষ করিলেন, তখন হিন্দুধর্ম নূতন রূপ নাভি 
করিয়াছে। সেই ক্ষণটি ছিল সেই সম্ভাবনায় পূর্ণ। তাহার সন্মুখে উপস্থিষ্ঠ 
বিরাট শ্রোতৃবৃন্দ ছিল সম্পূর্ণভাবে পাশ্চাত্য মনেরই প্রতিনিধি, কিন্তু উহাতে 
কিছু নৃতন অভিব্যক্তি ও অগ্রগতি ছিল। ইহাই ছিল সেই শ্রোত্মঞ্চমীয় 
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সর্বাধিক বৈশিষ্ট্য |. ইওয়োপের প্রত্যেক জাতিরই মানুষ আমেরিকায় হিলিত 
হইয়াছে, বিশেষতঃ চিকাগোছেস্পযেখানে মহাগত| অন্ষটিত হুইয়াছিল। 
আধুনিক কালের প্রধত্ম এবং সংঘর্ষের মহত্তম ও নিক্কষ্টতম যাহ কিছু, 
তাহার অধিকাংশই পাশ্চাত্যের এই পুরয়াজীর এলাকার মধ্যে পাওয়। 
ঘাইযবে--এই নগয়-রানীর পদযুগল মিশিগান হ্রদের তটের উপর বিস্ধৃত-- 
উত্তরের ছ্যুতিতে তাম্বয চক্ষু লইয়| তিনি যেন চিস্তাময় হইয়| বলিয়া আছেন । 
আধুনিক চেতনায় এমন কিছু নাই, ইওরোপের এতিহ হইতে উত্তরাধিকাঁয়স্থত্ৰ 
এমন কিছু পাওয়। যায় নাই, যাহ! চিকাগো! নগরীতে আলয়লাত করে নাই। 
এবং এই কেন্দ্রের স্বজনশীল জীবন এবং ব্যগ্ৰ কৌতুহল বর্তমানে আমাদের 
কাছারও কাহারও নিকট প্রধানতঃ বিশৃঙ্খল মনে হইলেও ইহ! নিঃসন্দিগ্ধভাবে 
মানবের মহিমায় পূৰ্ণ এবং ধীরে পরিণত এক এক্যাঘর্শ প্রকাশের অভিমুখে 
সঞ্চরমাণ। 

এইরূপ ছিল সেই মানসক্ষেত্র, এইরূপই সেই চিত্তসাগর--তারুণ্যপূর্ণ, উচ্ছল, 
আত্মশক্তি ও আত্মবিশ্বাসে উদ্বেল; অধিকস্ত উহা? ছিল অনুদন্ধিৎস্থ এবং 
সজাগ। বিবেকানন্দ যখন্ট বক্তৃতা দিতে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন, তখন তিনি 
এ পরিবেশেরই লন্মুখখীন হইয়াছিলেন। অপরদিকে তাঁহার পশ্চাতে ছিল এক 
মহাসাগব--বছষূগের অধ্যাত্মসীধনায প্রশাস্ত ; তাহার পশ্চাতে ছিল এমন 
একটি জগৎ, যাহার কালপঞ্জী আরম্ভ হইয়াছে বেদ ও উপনিষদ হইতে-_ 
এমন একটি জগৎ, যাহার তুলনায় বৌদ্ধধর্মও প্রায় সে-দিনের__এফন একটি 
জগৎ, যাহ! ধর্মীয় মতবাদ সপ্প্রদ্ায়সমূহে পূর্ণ--একটি শান্ত ভূখণ্ড গ্রীত্ম- 
মণ্ডলের সৌরকরাচ্ছন্, যে দেশের পথের ধূলিকণ! যুগ যুগ ধরিয়| সাধুসস্তের 
পাদম্পর্শে পবিত্ৰ । সংক্ষেপে বলিতে গেলে তাহার পশ্চাতে ছিল ভারতবর্ষ- 
তাহার বহু সহত্র বদরের জাতীয় জীবনের ক্রমাভিব্যক্তি লইয়া, এই দীর্ঘ 
কালের মধ্যে সে পরীক্ষা করিয়াছে বহু বস্তু, প্রমাণ করিয়াছে অমেক কিছু, 
এবং দেশ ও কালের বিশাল বিস্তৃতির মধ্যে সম্যক উপলব্ধি করিয়াছে প্রান 
সব কিছু--শুধু তাহার নিজস্ব সম্পূর্ণ একমত্য ছাড়া, যে একমত্য সে-দেশের 
অধিবামিগণের সকলেই কতিপয় মৌল ও প্রয়োজনীয় বিষয় সম্বন্ধে সাধারণ- 
ভাবে অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে। 

সুতরাং এইগুলি ছিল ছুইগ্রকার চিতপ্রবাহ ; যেন ইট বিশাল চিন্তা" 
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তরজিণী--প্রাচ্য ও আধুনিক; ধর্ম-মহারতার বক্তৃভামঞ্চে দণ্ডায়মান গৈরিক- 
পরিহিত পরিব্রাজক সেই সময়ের জন্য ছইয়াছিলেন ইহাদেরই সঙ্গমক্ষেত্। 
ব্যক্তিত্বাভিন্নানশুষ্ত এই ব্যক্তির আঁধারে সংঘটিত এই 'অভিঘাতের অবস্তস্ভাষী 
ফল হইয়াছিল হিন্দুধর্মের সাধারণ ভিতডিসমূহের নির্দিষ্ট রূপদান। কেন-না 
সেখানে স্বামী বিবেকানন্দের মুখে তাহার নিজের কোন অনুভূতির কথা 
উদ্‌গত হয় নাই,_এমনকি এই অবসরে নিজ গুরুর প্রসঙ্গ অবতারণা! করিবার 
স্থযোগও তিনি গ্রহণ করবেন নাই। এই দুইটি বিষয়ের পরিবর্তে ভারতের 
ধৰ্মচেতনাই তাহার মধ্য দিয়! বান্ময় হইয়া উঠিয়াছিল--ভারতের সমগ্র 
অতীতের দ্বারা হুমির্দিষ্ট তাহার দেশের সকল মাহধের বাণী! যখন তিনি 
পাশ্চাত্যের যৌবনকালে-_মধ্যাহুসম্নয়ে বক্তৃতা করিতেছিলেন, তখন প্রশান্ত 
মহাসাগরের অপর প্রান্তে, পৃথিবীর তিমিরাচ্ছন্ন গোলারধের প্রচ্ছায়ে সুপ্ত 
একটি জাতি তাহাদের দিকে সঞ্চরমাণ উধার দ্বার! পরিবাহিত বাণীর জন্য 
মনে মনে অপেক্ষা করিতেছিল-_যে বাণী তাহাদের নিকট উদ্ঘাটিত করিবে 
তাহাদের নিজন্ব মহিম! ও শক্তির গৃঢ় বহন্ত । 

একই বক্তৃতামঞ্চে স্বামী বিবেকানন্দের পার্থে দণ্ডায়মান ছিলেন আরও 
অনেকে-_বিশেষ বিশেষ ধর্মমতের ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের প্রবক্তারপে। কিন্ত 
এ গৌরব তীহারই, যে তিনি প্রচার করিতে আসিয়াছিলেন এমন একটি 
ধর্ম, যাহার নিকট- তাহার নিজেরই ভাষায়--ইহাদের প্রত্যেকটি ছিল 
“বিভিন্ন নরনারীর বিভিন্ন অবস্থা ও পরিস্থিতির মধ্য দিয়া একই লক্ষ্যে 
পৌছিবার অভিযাত্রা বা অগ্রগতির প্রচেষ্টা'। তিনি ঘোষণা করিয়াছিলেন, 
তিনি দণ্ডায়মান হইয়াছেন এমন একজনের বিষয় বলিবার জন্য, যিনি তাহাদের 
সকলের কথাই বলিয়াছেন; তাহাদের একটি বা অপরটি-_এ-বিষয়ে বা 
ও-বিষয়ে, এই কারণে ব। অন্য কারণে যে সত্য, তাহা নহে, পরস্ধ “এগুলি সবই 
হুত্রে মণিগঙণর মতো! আমাতেই অন্হ্াত ।''"‘‘‘যেখানেই দেখিবে, কোন 
অলৌকিক পবিভ্রতা ও অসামান্য শক্তি মাকে উন্নত ও পবিত্ৰ করিতেছে, 
জানিও সেখানে আমারই প্রকাশ ।' বিবেকানন্দ বলেন, হিন্দুর দৃষ্টিতে “মান্য 
অসত্য হইতে সত্যে গমন করে ন, বরং সত্য হইতে সত্যে আরোহণ করে 
নিন্নতর সত্য হইতে উচ্চতর সত্যে ।..'এই শিক্ষা এবং মুক্তির উপদেশ- সেই 
আদেশ : ‘ব্ৰহ্ম উপলব্ধি করিয়া! মাহযকে ব্ৰহ্ম হইয়| যাইতে হইবে’--ধৰ্ম তখনই 
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আমাদের যধো পরিপূর্ণতা লাভ করে, 'বধন উহ্‌! আমাদিগকে তাহার কাছে 
লইয়। যায়, খিনি স্বত্যুময় জগতে একমাত্র জীবন, খিনি নিয়তপরিবর্তনশীল বিশ্বের 
নিত্য অধিষ্ঠান, যিনি একমাত্র আত্মা, জীবাত্মাসমূহ ধাহায় মায়াময় প্রকাশ 
মাত্র। এই ছইটি উপদেশকেই দুইটি পরম ও বিশিষ্ট সত্যন্ধপে গ্রহণ কর! 
যাইতে পারে, মানযেতিহাসের চিয়ায়ত এবং জটিলতম অনুভূতির দ্বার! 
প্রমাণিত এই সত্য স্বামী বিবেকানন্দের মধ্য দিয়া| ভারতবর্ষ প্রচার করিয়াছে 
আধুনিক পাশ্চাত্য জগতের কাছে। 

ভারতবর্ষের নিজের দিক দিয়! এই ক্ষুদ্ৰ ভাষণটি ছিল স্বাধিকার-প্রতিষ্ঠার 
এক সংক্ষিপ্ত প্রমাণপত্র। বক্তা হিন্দুধর্মকে সামগ্রিকভাবে বেদের উপর 
প্রতিষ্ঠিত করেন, কিন্তু ‘বেদ’ শব্দ উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই উহার ধারণাকে 
অধ্যাত্ম-তাৎপর্ধে তিনি পূর্ণ করিয়া দেন। তাছার নিকট--যাহ] সত্য তাহাই 
“বেদ” । তিনি বলেন, বেদ-শবের দ্বার! কোন গ্রন্থ বুঝায় ন]। উহা দ্বারা 
বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তি দ্বারা আবিষ্কৃত সত্যসমূহের সঞ্চিত ভাগারই 
বুঝায় প্রসঙ্গত: তিনি সনাতন ধর্ম সম্বদ্ধে তাহার ধারণাও ব্যক্ত 
করিয়াছেন £ “যাহার তুলনায় বিজ্ঞানের অতি আধুনিক আবিফারসমূহও 
প্রতিধ্বনির মতো মনে হয়, সেইবেদান্তদর্শনের আধ্যাত্মিকতার উত্ত,ঙ্গ সঞ্চরণ 
হইতে আরম্ভ করিয়! বিভিন্ন পুরাপ-সমস্থিত নিয়তম মৃতিপৃজা, বৌদ্ধদের অজ্ঞেয়- 
বাদ, জৈনদের নিবীশ্বরবাদ পর্যন্ত সব কিছুই হিন্দুধর্মে স্থান পাইয়াছে। তাহার 
চিন্তায় এমন কোন সম্প্রদায়, এমন কোন মতবাদ--ভারতধালীর এমন কোন 
অকপট আধ্যাত্মিক অনুভূতি থাকিতে পারে না, যাহ! যথার্থভাবে হিন্দুধর্মের 
বাহুপাশের বহিভূ্ত হইতে পারে-_ব্যক্তিবিশেষের নিকট এ লশ্প্রদায়, মতবাদ 
বা অনুভূতি যতই বিপথগামী বলিয়া মনে হউক । তাহার মতে ইষ্টদেবতা-বিষয়ক 
শিক্ষাই হইল ভারতের এই মূল ধর্মভাবের বৈশিষ্ট্য, প্রত্যেক ব্যক্তিরই নিজের 
পথ বাছিয়| লইবার এবং নিজের পথে ভগবানকে অন্বেষণ করিবার অধিকার 
আছে। তাহা হইলে এই সংজ| অন্ুপারে হিন্দুধর্মের বিশাল সাত্বাজোর 
পতাক। কোন শৈন্তবাহিনী বহন করিতে পাবে না, কারণ ছিন্দুধর্গের ষেন্ধপ 
আধ্যাত্মিক লক্ষ্য হইতেছে ঈশ্বরলাত, নেইরূপ উহার আধ্যাত্মিক অনুশাসন 
হইতেছে-_ন্ব-্ববপ প্রাপ্তি-বিষয়ে প্রত্যেক আত্মারই পূর্ণ স্বাধীনত| ৷ 

কিন্তু এই সর্বাধগাহিত্ব--প্রতোকের এই স্বাধীনত| হিন্দুধর্মের মহিমা 
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বলিয়| পরিগণিত হইঁত না, যদি ন! মধুরতম আশ্বাসপূর্ণ এই পরম আহ্বান 
তাহার শাস্ত্রে ধ্বনিত হইত £ ‘শোন অমৃতের পুত্ৰগণ ! যাহার] দিব্যধামবালী 
তাহারাও শোন! আমি সেই মহান্‌ পুরাণ পুরুষের দর্শন পাইয়াছি-- 
ধিনি সকল অন্ধকারের পারে--সকল অজ্ঞানের উণ্বে! তাহাকে জানয়া 
তোমরাও মৃত্যুকে অতিক্রম করিবে । এই তে| সেই বাণী, যাহার জন্যই বাকী 
সব কিছু আছে, এবং চিরদিন বহিয়াছে। ইহাই হইতেছে সেই পরম 
উপলব্ধি, যাহার মধ্যে অন্ত সব অনুভূতি মিশিয়! যাইতে পারে। “আমাদের 
বর্তমান কর্তব্য” বিষয়ক ভাষণে স্বামীজী যখন সকলকে নিবন্ধ অনুরোধ জানান, 
--এমন একটি মন্দির-গঠনে সাহায্য করিতে হুইবে, যেখানে দেশের প্রত্যেকটি 
উপাপক উপাসনা করিতে পারে, যে মন্দিরের পবিত্র বেদীতে শুধু ‘ওঁ' এই 
শব্দব্ৰহ্ম প্রতিষ্ঠিত থাকিবে, তখন আমাদের মধ্যে কেহ কেহ এই বাণীর মধ্যে 
আরও বিরাট একটি মন্দিরের আভাস পাইয়া থাকেন, সে মন্দির স্ব-স্বরূপে 
বিরাজিতা আমাদের দেশমাতৃকা ভারতবর্ষ স্বয়ং--এবং উহাতে শুধু 
ভারতবর্ষের নয়, সমগ্র মানবজাতির ধর্মমাধনার পথগুলি কেন্দ্রাভিমুখী 
হইতেছে; সেই পুণ্যপীঠের পাদমূলে, যেখানে প্রতিষ্ঠিত আছে সেই প্রতীক, 
যাহ! কোন প্রতীকই নয়, সেই নাম যাহা শব্ধাতীত। সকল উপাননা, সকল 
ধর্মপদ্ধতি চলিয়াছে ইহারই অভিমুখে - ইহার বিপরীত দিকে নয়। পৃথিবীর 
অতি নিষ্ঠাপরায়ণ ধর্মগুলির সহিত ভারত সমস্বরে ঘোবণ| করে £ সাধনার 
অগ্রগতি দৃষ্ট হইতে অনৃষ্টে, বহু হইতে একে, নিয় হইতে উচ্চতর স্তরে, সাকার 
হইতে নিরাকারে_-কখনও ইহার বিপরীতে নয়। ভারতের বৈশিষ্ট্য 
এইখানেই যে, যে-কোন স্থানের এবং যে কোন প্রকারের হউক ন! কেন, 
প্রতিটি অকপট ধর্মবিশ্বাকেই সে মহান্‌ উর্ধ্বগতির দোপান-স্বক্প মনে করে 
এবং প্রত্যেকটিকেই সে সহানুভূতি জানায় ও আশ্বাস দিয়! থাকে। 

হিন্দুধর্মের এই প্রবক্তার মধ্যে যদি এমন কিছু থাকিত, যাহ| তাহার 
নিজস্ব, তবে স্বামী বিবেকানন্দের যথাৰ্থ মান ক্ষুণ্ণ হইত । গীতার কৃষ্ণের ন্যায়, 
বুদ্ধের স্তায়, শঙ্করাচাধেব ন্যায়--ভারতীয় চিন্তাজগতের সকল আচার্ধের সায় 
তাহার বাক্যনমুহ বেদ ও উপনিষদের উদ্ধৃতি দ্বাধাই সমৃদ্ধ । যে রত্বরাজি 
ভারত নিজেরই মধ্যে ধারণ করিয়া রহিয়াছে, কেবলমাত্ৰ সেগুলির প্রকাশক- 
সপে ব্যাথ্যাত্তাকসপেই শ্যামীজী বিঝাজমান। যদি তিনি জন্মগ্ৰহণ নাও 
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করিতেন, তথাপি তাহা দ্বার! প্রচারিত সত্যসমূহ সতাস্কপেই থাকিত; 
না আরও বেশী--এগুলি সমভাবেই প্রমাণীভূত হুইত। তবে পার্থক্য একটু 
থাকিত, এগুলি পাওয়া কঠিন . হইত, এঁগুলিতে আধুনিক স্বচ্ছতা ও 
বক্তব্যের তীক্ষতা থাকিত ন, পারম্পরিক সঙ্গতি ও এক্যের হানি ঘটিত । 
যদি তিনি আবিভূর্ত না হুইতেন, তবে যে শান্বাণীগুলি আদ, সহস্ৰ সহস্ৰ 
মানবের নিকট জীবনের পরমারন্ধপে পরিবাহিত হইতেছে, সেগুলি পণ্ডিতদের 
দুবোধ্য তর্কবিচারেই পর্যবনিত থাকিয়! যাইত। তিনি আধিকারিক পুরুষক্ূপেই 
শিক্ষ। দিতেন, পণ্ডিতদের মতে। নয়। কারণ তিনি যে-বিষয়ে শিক্ষা! দিতেন 
সে বিষয়ের উপলব্ধির গভীরে তিনি অবগাহন করিয়াছেন, এবং রামানুজের 
মতো! তিনি সেই অবস্থা হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন- শুধু পারিয়া, অস্ত্যজ 
ও বিদেশীদের নিকট এ উপলব্ধির রহস্ত প্রকাশ করিয়! দিবার জন্য । 

তাহার উপদেশে নৃতন কিছু ছিল না-_এ উক্তি কিন্তু সম্পূর্ণভাবে সত্য নয়। 
এ-কথ| কখনও ভুলিলে চলিবে না যে 'একমেবাদ্িতীয়ম অনুভূতি যাহার 
অন্তৰ্গত, সেই অদ্বৈত-দর্শনের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণ। করিয়াও স্বামী বিবেকানন্দ 
হিন্দুধর্মে এই শিক্ষ| সংযুক্ত করিয়। দিলেন যে দ্বৈত, বিশিষ্টাত্বৈত এবং অধঘৈত 
একই বিকাশের তিনটি অবস্থা, বা ক্রমিক স্তর মাত্র, এই বিকাশের চরম 
লক্ষ্য হইতেছে শেষোক্ত অছৈত তত্ব। ইহা! আর একটি আরও মহৎ ও 
আরও সরল তত্বেরই অপরিছাধ অঙ্গ। বহু এবং এক--একই সত্তা, বিভিন্ন 
সময়ে বিভিন্ন অবস্থায় মনের দ্বার! অনুভূত একই সত্তার বিভিন্ন বিকাশ অথব! 
ভ্রামকৃষণ যেমন বলিতেন, ‘ঈশ্বর সাকার নিরাকার ছুইই, তিনি এমন এক 
তত্ব-_যাহাতে সাকার নিরাকার দুইই আছে। 

ইহাই আমাদের গুরুদেবের জীবনের চএম তাৎপর্য, এইখানেই তিনি যে 
শুধু প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলনকেন্দ্র হইয়াছেন, তাহ! নয়, অতীত এবং 
ভবিষ্যতেরও । বহু এবং এক--যদি যথাথই এক সত্ব হয়, তাহ! হইলে শুধু 
সকল উপাণনাপদ্ধ'তই নয়, সমভাবে সকল কর্মপদ্ধতি-_-নকল প্রকার প্রচেষ্টা, 
সকল প্রকার সৃষ্টিকমই লত্যোপলন্ধর পন্থা । তাহা হইলে আধ্যাত্মিক ও 
লৌকিক--এই ভেদ আর থাকিতে পারে না। কায়িক পরিশ্রম করাই 
প্রাথন1$ জয় করাই ত্যাগ করা, সমগ্র জীবনই ধর্মকাধ হুইয়া ঘায়। যোগ 
ও ক্ষেম-- ত্যাগ ও বর্জনের মতোই দায়স্বক্নপ। 
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এই উপলব্ধিই বিবেকানন্দকে কর্মের মহান্‌ প্রচারকে পরিণত করিয়াছে, 
তবে এই কৰ্ম--জ্ঞান ও ভক্তি হইতে বিচ্ছিন্ন নয়, পয়স্ত উহাদের প্রকাশক । 
তাহার নিকট কারখান| ও পাঠগৃহ, খামার ও ক্ষেত--সাধুর কুটিয়া ও 
মন্দিরদ্বারের মতোই সত্য এবং মাহুষের সহিত ভগবানের মিলনের উপযুক্ত 
ক্ষেত্র । তাহার নিকট মাছষের সেবায় ও ভগবানের পূজায় কোন প্রভেদ 
নাই, তাহার নিকট পৌরুষে ও বিশ্বাসে--যথাৰ্থ সদাচারে ও আধ্যাত্মিকতায় 
কোন পাৰ্থক্য নাই। এক দিক দিয়! দেখিতে গেলে তাহার সকল বাণীই, এই 
মুখ্য প্রত্যয়ের ভাষ্যা বলিয়া বোধ হয়। এক সময় তিনি বলিয়াছিলেন, “চারুকলা 
বিজ্ঞান ও ধৰ্ম--একই সত্যকে প্রকাশ করিবার তিনটি উপায়। কিন্তু ইহা 
বুঝিতে গেলে আমাদিগকে অদ্বৈতবাদ গ্রহণ করিতে হইবে ।, 

যে গঠনমূগক প্রভাব দ্বারা তাহার অলৌকিক দৃষ্টি নিষ্নপিত হইয়াছিল, 
তাহার তিনটি সৃজ্জ আছে, মনে করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ তাহার 
সাহিত্যভিত্তিক শিক্ষ/-_সংস্কত ও ইংরেজী ভাষায় দুইটি ভাবজগতের ষে- 
বৈষম্য এইভাবে তাহার চক্ষে উদ্ঘাটিত হইয়াছিল, তাহা ভারতবর্ষের 
ধর্মগ্রন্থ গুলির বিষয়ীভূত বিশেষ অনুভূতি সম্বন্ধে একটি দৃঢ় ধারণা তাহার মনে 
সঞ্চারিত করিয়াছিল? ইহ! তাঁহার নিকট স্পষ্টই প্রতিভাত হুইয়াছিল যে, 
এই অনুভূতি ষদি সত্য হয়, তবে ভারতের খধিগণ আকস্মিকভাবে ইহা 
লাভ করেন নাই, যেমন (অন্যত্র) অনেকে করিয়াছেন। পরস্ত ইছা 
ছিল বিজ্ঞান-প্রতিপাস্ত বিষয়--সেই যৌক্তিক বিশ্লেষণের, বিষয়ীভূত, যাহ! 
সত্যামুমন্ধানের অন্ত প্রয়োজনীয় কোন ত্যাগ-্বীকারেই সঙ্কুচিত হয় নাই। 

দক্ষিণেখবের মন্দিরোগ্ভানে থাকিয়া যখন রামরুষ পরমহংস তাহার ভাব 
শিক্ষা দিতেছিলেন, তখন স্বামী বিবেকানন্দ--তদদানীস্তন ‘নৱরেন’--তাহার 
গুরুর মধ্যে পুরাতন শাস্্রলমূহের সেই প্রমাণ পাইয়াছিলেন, যাহ! তাহার হৃদয় 
ও মঞ্চিফ খুঁজিতেছিল। এইখানে তিনি সেই তত্বই পাইয়াছিলেন, যাহ! 
গ্ৰন্থ)মূহে অস্ফুট ভাবে বণিত ৷ এইখানে ছিলেন এমন একজন, লমাধিই যাহার 
জ্ঞানলাতের নিত্য পদ্ধতি । ঘণ্টায় ঘণ্টায় দেখ! যাইত-_মনের গতি বহু 
হইতে একের দ্বিকে ঝু'ঁকিতেছে। ক্ষণে ক্ষণে শোনা যাইত সমাধিলন্ধ জানের 
উপদেশ । তাঁহার চারিপাশে যাহারা সমবেত হইত, তাহারা প্রত্যেকেই 
দিব্যদর্শন লাভ করিত। “জরভাবের মতো পরম জ্ঞানলাতের আকাজ্ক। এই 


১৫/০ 


শিশ্তকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল। :তথাপ্রি যিনি এইভাবে গ্রন্থদমূহের মূর্ত- 
বিগ্রহ ছিলেন, তিনি অজ্ঞাতলারেই এক্সপ ছিলেন, কারণ তিনি কোন গ্রস্থই 
পাঠ করেন নাই। গুরু রামকৃষ্ণ পরমহংপের মধ্যে বিবেকানন্দ জীবন-রহুস্তের 
কুজিক। লাভ কবিয়াছিলেন। 

তথাপি এখনও তাহার নিজের নির্ধারিত কর্মের জন্য প্রস্ততি সম্পূৰ্ণ হয় 
নাই। ইহার পরও তাহাকে হিমালয় হইতে কন্তাকুমারী পর্যন্ত ভারতবর্ষের 
সর্বত্র পরিভ্রমণ করিতে হুইয়াছিল--সমভাঁবে সাধু, পণ্ডিত ও সরল সাধারণ 
মানুষের সহিত মিশিতে হইয়াছিল, সকলের নিকট শিখিতে হইয়াছিল, 
সকলকে শিখাইতে হুইয়াঁছিল, সকলের সহিত বান করিতে হইয়াছিল-_এবং 
ভারতমাত| যেরূপ ছিলেন, যেরূপ হইয়াছেন, তাহ! দেখিতে হইয়াছিল-_-এই- 
ভাবেই বিশাল সমগ্রতার সর্বাবগাহিত্ব তাহাকে উপলব্ধি করিতে হইয়াছিল, 
ইহারই সংক্ষিপ্ত ঘনীভূত প্রতিরূপ ছিল তাহার গুরুর জীবন ও ব্যক্তিত্ব । 

স্থুতরাং শাস্ত্ৰ, গুরু এবং মাতৃভূমি--যেন তিনটি সুর, এইগুলিই মিলিত 
হইয়| হৃষ্টি করিয়াছে স্বামী বিবেকানন্দের রচনাবলীর মহান্‌ মঙ্গীত। এই 
রত্বগুলিই তিনি দান করিতেছেন। এইগুলি হইতেই উপাদান সংগ্রহ 
করিয়। তিনি প্রস্তুত করিয়াছেন্ন পৃথিবীর সকলের জন্তু তাহার আধ্যাত্মিক 
করুণার এক সর্বরোগহর মহৌষধি। এগুলি হইতেছে যেন তিনটি দীপশিখা-_ 
একই দীপাঁধারে প্রজ্বলিত, ভারতবর্ষ তাহার হাত দিয়া উহ! জালাইয়া 
সাজাইয়৷ রাখিয়াছেন-__াহার সম্তানগণের ও সমগ্র মানবজাতির পথ নির্দেশ 
করিবার জন্ত--১৯শে সেপ্টেম্বর ১৮৯৩ হইতে ৪ঠ| জুলাই ১৯*২ পর্যন্ত মাত্র 
কয়েক বৎসরের কর্মের মাধ্যমে । আমাদের মধ্যে কেহ কেহ আছেন, ধাহার। 
এই দীপ প্রজালনের জন্য ও এই যে লেখমাল। তিনি রাখিয়৷ গিয়াছেন তাহার 
জন্য, স্বত্তিবাদ জানাই সেই দেশেকে, যে দেশে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন; 
ধন্যবাদ জানাই তাহাদের, যাহার! তাহাকে প্রেরণ করিয়াছিলেন; তাঁহার! 
আরও বিশ্বাস করেন, এখনও তাহার বাণীর বিশালতা ও তাৎপর্য বুঝিয়! 
উঠার মৌভাগা আমাদের হয় নাই। 


রামকৃফ্-বিবেকানন্দের নিবেদিতা 
(N. of Rk-V ) 


দি... 


চিকাগে। বক্তৃতা 


ভূমিক! 


১৮৯৩ খীষ্টাব্দে বিশ্বমেল| উপলক্ষ্যে চিকাগোতে চাগসিটি) নমাবেশ 
যাছিল, পাঠককে শসে-কথ| এখানে জানানো ভাল। পাশ্চাত্যযেগে 
আজকাল যে-সকল বিরাট আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী প্রায়ই অনুচিত হইয়| 
থাকে, সেওলির সহিত সাহিত্য- কলা- এবং বিজ্ঞান-সম্মেলন সংশ্লিষ্ট করাও 
একট! রীতি হইয়া দাড়াইয়াছে। অতএব মানব-কল্যাণকারী বিভিন্ন 
‘বিষয়ের ইতিহাসে এইরূপ প্রত্যেকটি অধিবেশন যে স্মরণীয় হইয়| থাকিবে, 
তাহাও আশা কর! যায়। আন্তৰ্জাতিক প্রদর্শনী উপলক্ষ্যে ধাহারা একত্র 
মিলিত হুইয়াছেন, সেই মানবমণ্ডলী চিকিৎসাবিজ্ঞান, আইনবিস্যা, য়স্্ৰবিজঞান 
এবং জ্ঞানের অপরাপর শাখার তাত্বিক গবেষণা! ও কার্যকরী আবিষ্কারের 
আদান-প্রদান প্রভৃতি সকল বিষয়ের উন্নতি সাধন করাই তীহাদেৱ লক্ষ্য 
বলিযা মনে করিবেন। মাকিন সাহস ও মৌলিক মনোভাব লইয়া! চিকাগো- 
বাসিগণই ভাবিতে পারিয়াছিল বে, পৃথিবীর প্রধান ধর্মগুলিয় একত্র 
সমাবেশই হইবে এই-সকল সন্মেলমের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সম্মেলন ৷ এই-পকল 
ধর্মের প্রতিনিধিগণ নিজ নিজ ধৰ্মবিশ্বাসের পক্ষে যে-সকল যুক্তি উপস্থাপিত 
করিবেন, আন্তরিক গভীর সহানুভূতি সহকারে তাহারা তাহা! শুনিষে-- 
এ-কথাও ব্যক্ত হুইয়াছিল। এইরূপ সম মর্যাদার ও সুনিয়স্ত্ৰিত বাক্দ্বাধীনতাঁর 
ক্ষেত্রে মিলিত হইয়া প্রতিনিধিগণ যে সংসদ গঠন করিবেন, তাহা হইবে 
একটি ধৰ্ম-মহাসভ|। ‘বিভিন্ন জাতির ধর্মগুলির মধ্যে জাতৃভাবপূর্ণ স্বিলনের 
প্রয়োজনীয়তা’ জগতের মানসপটে সুস্পষ্টভাবে অঙ্কিত হইবে। 
প্রতিনিধি প্রেরণের জন্তু যে নিমত্তরণ ও যথারীতি নির্বাচনের প্রয়োজন, দে 
বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থাকিয়াই ধক্ষিণভারতীয় কয়েকজন শিল্ত তাহায়বের গুর্লদেযফে 
হিন্দুধর্মের পক্ষে বক্তৃতা দ্বিবায় দন্ত উপস্থিত থাকিবার প্রয়োৱনীয়ত| 
বুধাইতে বিশেষভাবে তত্পর হইল। অগাধ বিশ্বাসবশতঃ তাহাৰেৰ ময়েই 
হয় নাই, তাহারা এমন কিছু দাবী করিতেছে, যাহা মান্যেয় পক্ষে ধভধ। 
তাহার1 ভাষিয়াছিল, বিবেকানন্দ সেখানে উপস্থিত হুইয়| খীতা। বিবার 
হুধোগ পাইলেই যথেষ্ট হইবে। স্বামীজীও শিল্তগগের তো জাগতিক 


৪ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


রীতিনীতি ব্যাপারে অনভিজ্ঞ ছিলেন । যখন তিনি নিশ্চিতভাবে জানিলেন 
যে, এই কার্ধে তিনি ঈশ্বরাদেশ লাভ করিয়াছেন, তখন শ্বামীজী কোন বাধাই 
মানিলেন ন|। যথারীতি বিজ্ঞপ্তি ও পরিচয়পত্ৰাদি ব্যতিরেকেই হিন্দুধর্মের 
প্রতিনিধি জগতের সমৃদ্ধি ও শক্তির সুরক্ষিত দ্বারে প্রবেশ করিনেন--"এই 
ঘটন। অপেক্ষা হিন্দুধর্মের সংঘবদ্ধহীনত| অন্ত কোন উপায়ে স্পষ্টতরভাবে 
প্রমাণিত হইতে পাঁরিত না! 

৷ চিকাগোতে উপস্থিত হইয়। স্বামীজী প্রকৃত ব্যাপায় বুঝিতে পারিলেন। 
প্রেরিত ও গৃহীত আমন্ত্রণ অনুসারে কোন পরিচিত ও স্বীকৃত সংস্থা তাহাকে 
প্রেরণ করে নাই। অধিকসত্ত প্রতিনিধি-সংখ্য| বাড়ানোর সময়ও চলিয়া 
গিয়াছে, তালিক| পূৰ্বেই পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। ভারতে প্রত্যাবর্তনের পূর্বে 
বস্টনে যদ্বি কাহারও সহিত দৈবক্ৰমে পরিচয়ের কোন সুযোগ ঘটিয়া যায়, 
এইরূপ ভাবিয়া কী গভীর নৈরাশ্যেই না তীহাকে চিকাঁগোর রুদ্ধদ্বার হইতে 
ফিরিতে হইয়াছিল ! 

এইভাবে দুরদৃষ্টি বা নিজের কোন পরিকল্পন1 ছাড়াই তিনি হাৰ্ভাৰ্ড 
বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রাইটের সহিত পরিচিত হইলেন। রাইট তাহার 
প্রতিভা উপলব্ধি করিলেন এবং মান্রাজী শিশ্কগণের মতো! তিনিও অঙ্ক 
করিলেন যে, আগামী ধর্ম-মহাসম্মেলনে পৃথিবীকে এই ব্যক্তির বাণী শুনিতেই 
হইবে । পরে অধ্যাপক রাইট তাহাকে লিখিয়াছিলেন, ‘আপনার নিকট 
পরিচয়-পত্র দেখিতে চাওয়া এবং সূর্যকে তাহার আলোকদানের অধিকার 
জিজ্ঞাসা করা একই কথ।।” এইরূপ গ্রীতি ও প্রভাবের জন্যই স্বামীজীকে 
পুনরায় চিকাগো যাইতে হইয়াছিল এবং সেখানে স্বীকৃত প্রতিনিধির 
মর্যাদা ও আসন লাভের পথ উন্মুক্ত হইল। অধিবেশন আরম্ভ হইলে দেখ! 
গেল তিনি বক্তৃতামঞ্চে উপস্থিত। একমাত্র ভারতীয় বা একমাত্র বাঙালী 
না হইলেও তিনিই ছিলেন যথাৰ্থ হিন্দুধর্মের একমাত্ৰ প্রতিনিধি । 

অন্যান্য সকলে সমিতি, সমাজ, সম্প্রদায় বা কোন ধর্মসংস্থার প্রতিনিধিক্নপে 
আসিয়াছিলেন। একমাত্র স্বামীজীর বক্তৃতার বিষয়বস্তু ছিল--হিন্দুদের 
আধ্যাত্মিক ভাবধারা ; এবং সেদিন তীহারই মাধ্যমে এ ভাবগুলি সর্বপ্রথম 
সংজ্ঞা একা ও রূপ লাভ করিয়াছিল। ভারতবর্ষের যে-ধর্মকে প্রথমে 
স্ক্ষিণেশ্বরে নিজগুরুর মধ্যে এবং পরে ভারতের সর্বত্র ভ্রমণকালে তিনি 


ভূমিকা © 
দেখিয়াছিলেন, তাহাই এখানে, হাছান মুখ হইতে নিঃহৃত হইল । দে 
ভাবগুলিতে পরগ্র তারতের একা আছে, সেই ভাবগুলিই তিনি ব্যক্ত 
করিয়াছিলেন, অনৈক্যের কথাগুলি তিনি বলেন নাই। যৰ্ম-মহাসশ্মেলনেয় 
আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গি আলোচন| করিতে সতরে। দিন প্রধন্ধাদি পাঠ চলিয়া- 
ছিল। ১৯শে ( সেপ্টেম্বর ) স্বামী বিষেকাননা স্বীয় বক্তব্য পাঠ কয়েন। কিন্তু 
যেদিন প্রতিনিধিদের উদ্দেশে আছষ্ঠানিক অভ্যৰ্থনাপূচক বক্তৃতা ও সেগুলির 
উত্তর পঠিত হইল, সেই প্রথমদিন হইতেই স্বামীজী শ্রোতৃবর্গের সংস্পর্শে 
আনিয়াছিলেন। অপরারের শেষদিকে তিনি অভ্যর্থনার উত্তর দিলেন । যখনই 
তিনি সরল ভারতীয় সন্বোধনে আমেরিকাবাসিগথকে ‘ভগিনী ও ভ্ৰাতা’ বলিয়া 
সম্ভাষণ করিলেন, যখনই প্রাচ্য সয়্যালী তিনি--নারীকে প্রথম স্থান দিয়া 
সমগ্র জগৎকে নিজ পরিবার বলিয়| ঘোষণা করিলেন, তখন সেই মহাসশ্মেলনে 
আনন্দের যে শিহরন সঞ্চারিত হইয়াছিল, তাহ! শ্রোতৃবর্গের মুখে অনেকবার 
পুনিয়াছি। তাহার] বলেন, “আমাদের স্বজাতীয় কোন ব্যক্তি এভাবে সম্বোধন 
করার কথ! ভাবিতে পারিল ন1!' সেই মুহূর্ত হইতেই বোধ হয় তাহার নিশ্চিত 
সাফল্যের সুচন! হইয়াছিল । পরে সন্মেলনের ব্যবস্থাপকগণ চঞ্চল শ্রোতৃৰ্গকে 
কৌশলে শান্ত করিবার জন্য অনেকবার বলিয়াছেন, তাহারা! যদি ধৈর্য ধারণ 
করিয়া অপেক্ষ। করেন, তাহ হইলে সর্বশেষে স্বামীজী একটি গল্প বলিবেন বা 
একটি বক্তৃতা দিবেন। এই ভাষণগুলির কিনুকিছু অংশ সুরক্ষিত হইয়| এই 
পুস্তকে অন্তান্ত বভৃতায় মধ্যে সংক্ষিপ্ত ভাষণরূপে সন্নিবেশিত হইয়াছে । 
হিন্দুধর্মের ইতিহাসে এই সম্মেলন এমন একটি যুগের স্থচন| করিয়াছে, 
বাহার মূল্য ও গুরুত্ব কালক্রমে আরও গভীরতাবে উপলব্ধি কর! যাইবে। 
কেবল বাহ চাঁকচিক্য ও ঝ্ড়ম্বরের দিক্‌ হইতে প্রতিনিধিদের সম্মেলন 
সভার প্রারম্ভে ও অবসানে এমন একটি দৃশ্য রচনা করিয়াছে, যাহ! আমাদের 
সমসাময়িক কেহ আর কখনও দেখিবে না। কোটি কোটি মাহবেৰ ধর্ম- 
মতের প্রতিনিধিগণ মঞ্চের উপর উপস্থিত ছিলেন। দৃশ্যটি উপলব্ধি করিযায় 
প্রচেষ্টায় আমরা বেভাঃ জন হেনদ্বী ব্যারোজ কর্তৃক প্রদত কাৰ্বযবিৰৱণীয় 
প্রামাণ্য ইতিহান হইতে একটি অংশ উদ্ধৃত করিতেছি £ 
‘যখ! সময়ের বহপূর্বেই প্রানাদটি প্রতিনিধি ও দর্শকে ভরিয়। উঠিল, এবং 
কলঘ্বস্‌ হল’ বিভিন্ন স্থান হইতে আগত দেশ-বিদেশের চায় হাজার উৎহুক 


৬ ৰ স্থামীজীয় বাখী ও রচনা 


শ্রোতৃবৃন্দে পরিপূর্ণ হইল। বেল! দশটার সময় বছুধাতির উজ্জীয়মান 
পতাকার নীচে বিশাল জনতার উল্লাসধ্বনির মধ্যে বারোটি ধর্মের গ্রতিনিধি- 
গণ হাত ধরাধরি করিয়া বারান্দা দিয়। আগাইয়। আসিলেন। এই সময়ে 
মঞ্চটি ছবির মতে! চিত্তাকৰ্ষক কূপ ধারণ করিল। কেন্তরস্থলে মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের 
গির্জার প্রধান যাঁজক কাডিনাল গিবন্স্‌ উজ্জল রক্তবর্ণ লজ্জায় সক্ষিত হইয়। 
উচ্চাঁনে সমাসীন। যথাযোগ্য প্রার্থন। পূর্বক তিনি সভার অধিবেশন সুরু 
করিলেন । 

তাহার উভয়পার্থে উপবিষ্ট প্রাচ্য প্রতিনিধিগণের নানাবর্ণের পোশাক 
ওঁজ্ৰলো তাহার পোশাকের সমতুল হুইয়াছিল। ব্ৰহ্ম, বুদ্ধ ও মহপ্মদের 
তক্তগণের মধ্যে বোক্বাইয়ের বাগ্মী সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ উজ্জল চমৎকার 
রক্তিম পোশাকে তাত্রবর্ণের মুখমণ্ডলকে হরিপ্রাবর্ণের বৃহৎ উষ্ণীষে বেষ্টন 
করিয়! দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন । তাহার পার্শ্বে কমলা-রঙের ও শুভ্র বেশভূষায় 
সজ্জিত ভারতের একেশ্বরবাদী ব। ব্ৰাহ্মসমাজের বি. বি. নাগারকর ও 
সিংহলের বৌদ্ধপত্তিত ধৰ্মপাল বমিয়াছিলেন। ধৰ্মপাল চার কোটি নাত 
লক্ষ পঞ্চাশ হাজার বৌদ্ধের অভিনন্দন বহন করিয়| আনিয়াছিলেন এবং 
তাহার কৃশ ক্ষুদ্র দেহটি শুভ্রবেশে সজ্জিত ছিল এবং কুঞ্চিত কৃষ্ণকেশ স্বন্ধের 
উপর আসিয়। পড়িতেছিল। 

“সেখানে মুসলমান, পাশা ও জৈন ধর্মযাজকগণ নিজ নিজ বিচিত্র বৰ্ণ ও 
গতিভঙ্গি লইয়া উপস্থিত ছিলেন। সকলেই স্বীয় ধর্মের ব্যাখ্যা ও লমর্থনে 
তৎপর হইলেন । 

‘জাপান ও চীনের খ্যাতনাম। ব্যক্তিবর্গ ইন্দ্রধন্তর বিচিত্রবর্ণবিশিষ্ট উজ্জল 
মূল্যবান বেশে শোভা পাইতেছিলেন। তাঁহার! বৌদ্ধ, তাঁগ-ধর্ষ, কংযুকের 
মত ও শিণ্টো৷ ধর্মের প্রতিনিধিত্ব করিতেছিলেন। তপস্বীয় মতে! কৃষ্ণয়ৰ্দের 
বেশ পরিধান করিয়! প্রাচ্য প্রতিনিধিদের মধ্যে বসিয়াছিলেন শ্রীপ্রতাপচন্ত্র 
মজুমদার | ভারতের একেশ্বরবাদী বা! ব্ৰাহ্মসমসাজেয় নেতা মজুমদার মছাশঙ 
কয়েক বৎসর পূর্বে এদেশে আসিয়াছিলেন এবং স্কীয় বাগ্িত| ও ইংবেজী ভাষার 
উপর অপূর্ব অধিকারের দারা বিরাট শ্রোতৃবৃন্দকে পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন! 

‘আর একজন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি একটি অতুত বক্ৰদষ্টিতে ভয় করিয়া! 
উপস্থিত ছিলেন। তিনি হুইলেন জান্তের (23006) গ্রীক ধর্মযাজক. 


ভুমি] রখ 
তাহার ছিল আঁবক্ধমিষ্ব পুহ শামশ্ৰুৱাশি, মন্থকে অন্জুতবর্শন এক টুপি, 
কোমর হুইতে ঝুলানে। বৃহৎ বৌপানিগিত ক্ৰগ। এশিয়| মাইনর হইতে 
আগত রক্িমগণ্ড দীৰ্ঘকেশ এক গ্রীক ‘গন্ত্যানী’ তাহার পার্থে বসিয়া গৰ্ব 
করিয়া বলিতেছিলেন, তিনি কখনও শিরোভূধণ ব্যবহার করেন নাই ব| নিজ 
আহার-যাসস্থানের জন্ত একটি কপর্দকও বায় করেন নাই। 

“আফ্রিকার যেখডিস্ট চার্চের ধর্মযাজক আর্নেট (87760) এবং আফ্রিকা- 
দেশীয় এক যুষরাজের আবলুঘ কাঠের মতো কৃষ্ণবৰ্ণ অথচ উজ্জল মুখমণ্ডল 
আড়াল করিয়াছিল সন্মিলিত মহিলাদের হুনায় দেশভূষ|; এবং সর্বপশ্চাতে 
কারো! পটভূমিকান্ধণে ছিল গ্রোটেষ্টান্ট প্রতিনিধি ও নিমন্ত্রিত অতিথি- 
বর্গের কৃষ্ণ পরিচ্ছদ । (ক্যালিফোনিয়ার ওক্ল্যাণ্ডের য়েতাঃ ওয়েস্টের 
ধর্মোপদেশ হইতে গৃহীত ) 

নর্বশেষ ভাষণে স্বামী বিবেকানন্দ এই বিশ্বধর্মনন্মেলনের সহিত 
অশোকের বৌদ্ধ সংগীতি কিংবা! পত্রাট আকবরের ধর্মসভার তুনন| করিয়া 
ইছার এতিহাপসিক গুরুত্ব সম্বন্ধে নিজমত হুঠুভাবে ব্যক্ত করিয়াছিলেন। 
সর্বকনিষ্ঠ জাতির ছুঃদাহদই এইরূপ উচ্টাকাক্ষায় বিরাট কার্যসুচীর পরিকল্পনা 
করিয়াছিল; নাগরিকগণের শক্িপ্রাচূর্য এবং উৎনাহই ইহাকে কাধে 
পরিণত করিবার পথ আবিষ্কার করিয়াঁছিল। ধর্মসভার গঠনতন ইহার 
মাধ্যমেই হিন্দুধর্মের সর্বধর্মসমন্বয়কারী ভাবগুলি ব্যক্ত করিয়াছিল। পৃথিবীর 
সর্বাপেক্ষা উদ্ধত ও বর্জমণীল ধর্মগুলির গ্রতিনিধিবর্গ সরল গণতান্ত্ৰিক লামা 
ও সৌজন্তের ভিত্তিতে পরম্পরের প্রতি শ্ৰদ্ধাবান্‌ হইয়| মিলিত হইয়াছিলেন। 
তীছার। আর কখনও এরূপ বিরাট "ভাবে এইজাতীয় অগিপরীক্ষার নন্ুখীন 
হইবেন বলিয়া মনে হয় ন|। বহুকাল ধরিয়া চিকাগো ধর্ম-মহাঁসভার 
অধিবেশন ইতিহাসে একক স্থান অধিকার করিয়া থাকিবে । এই অবস্থায় 
এবং এই পরিবেশেই হিন্দুধৰ্ম পাশ্চাত্য জগতের সম্মুখে লর্বগ্রথম নিজধত ব্যক্ত 

ক্রুনিম্নাছিল। 
নিবেদিতা! 


অভ্যৰ্থনার উত্তর 


১৮৯৩, ১১ই সেপ্টেম্বর চিফাগে! ধর্ম-মহাদতার প্রথম দিবসের অধিবেশনে সভাপতি কার্ডিন্তান 
খিবন্স্‌ শ্ৰোতূমগলীয় নিকট পরিচয় করাইয়া! দিলে অভার্থনার উত্তরে স্বামীজী বলেৰ £ 


হে আমেরিকাৰাসী ভগিনী ও ভ্ৰাতৃবৃন্দ, আজ আপনার। আমাদিগকে যে 
রিক ও সাদয় অভ্যর্থনা করিয়াছেন, তাহার উত্তর দিবার জন্য উঠিতে 
বগ আমার হৃদয় অনির্বচনীয় আনন্দে পরিপূর্ণ হুইয়া গিয়াছে। পৃথিবীর 
ধ্য লৰ্বাপেক্ষা প্রাচীন সন্যানি-সমাজের পক্ষ হইতে আমি আপনাদিগকে 
ধন্তবাদ জানাইতেছি। সৰ্বধৰ্মের ধিনি প্রস্থতি-স্বরূপ, তাহায় নামে আমি 
আপনাদিগকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। সকল জাতি ও নক্তদায়েয় অন্তৰ্গত 
কোটি কোটি হিন্দু নরনারীর হইয়| আমি আপনারিগকে ধন্তবাদ দিতেছি। 
এই সভামঞ্চে মেই কয়েকজন বক্তাকেও আমি ধন্যবাদ জানাই, যাহার! 
প্রাচ্যদেশীন্ন প্রতিনিধিদের সম্বন্ধে এরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিলেন যে, অতি 
দূরদেশবামী জাতিসমূহের মধ্য হুইতে যাহার| এখানে সমাগত হুইয়াছেন, 
তাঁহারাও বিভিন্ন দেশে পরধর্মনহিষুতার ভাব প্রচারের গৌরব দাবী করিতে 
পারেন। যে ধর্ম জগৎকে চিরকাল পরমতসহিষ্ণুত| ও সৰ্ববিধ মত স্বীকায় করার 
শিক্ষা দিয়! আলিতেছে, আমি সেই ধর্মতৃক্ত বলিয়া নিজেকে গৌয়বাঘ্বিত মনে 
করি। আমর! শুধু সকল ধর্মকে সহ করি না, সকল ধর্মকেই আমর] সত্য 
বলিয়া বিশ্বাস করি। যে ধর্মের পবিত্র সংস্কৃত ভাষায় ইংরেজী “একর শন’ 
( ভাবার্থ : বহিষ্করণ, পরিবর্জন ) শব্দটি অনুবাদ কয়| যায় না, আমি মেই 
ধৰ্মভুক্ত বলিয়! গর্ব অনুভব করি। যেজাতি পৃথিবীর নকল ধর্মের ও সকল 
জাতির নিপীড়িত ও আশ্রক্নগ্রার্থী জনগণকে চিরকাল আশ্রয় দিয়া আনিয়াছে, 
আমি দেই জাতির অন্তভূ কত বলিয়া নিজেকে গৌরবাদ্িত মনে করি। আমি 
আপনাদের এ-কথ। বলিতে গর্ব বোধ করিতেছি যে, আমরাই ইহুদীদের খাঁটি 
বংশধরগণের় অবশিষ্ট অংশকে সাদরে হৃদয়ে ধারণ করিয়া বাখিয়াছি $ যে 
বলব রোমানদের ভয়ঙ্কৰ উৎপীড়নে তাহাদের পবিত্র মন্দির বিধ্বস্ত হয়, 
সেই বত্সয়ই তাহারা দক্ষিণ-ভারতভে আমাদের মধ্যে আশ্রয়লাতের অন্ত 
'মানিয়াছিল। জরুষ্ট্রের অশ্থগামী মহান্‌ পাঁরসীক জাতিয় অবশিষ্টাংশকে যে 


১০ স্বামীজীর বাঁৰী ও রচন! 


ধৰ্মাৰলম্বিগণ আশ্ৰয় দান করিয়াছিল এবং আজ পর্যন্ত বাহার| তীহারিগকে 
প্রতিপালন করিতেছে, আমি তাহাদেরই অন্তভূক্তি। 

কোটি কোটি নরনারী যে-স্তোত্ৰটি প্রতিদিন পাঠ করেন, যে স্তৰটি আমি 
শৈশব হইতে আবৃত্তি করিয়া আসিতেছি, তাহারই কয়েকটি পঙ্ক্ধি উদ্ধৃত 
করিয়। আমি আপনাদের নিকট বলিতেছি £ “কুচীনাং বৈচিত্যাঁদৃভুকুটিল- 
নানাপথজুষাং। নৃণামেকে। গয্যত্বমসি পয়সামৰ্ণৰ ইব ॥+১--বিভির নদীর 
উৎস বিভিন্নস্থানে, কিন্ত তাহারা সকলেই যেমন এক সমুদ্তে তাঁহাদের জলরাশি 
ঢালিয়া মিলাইয়| দেয়, তেমনি হে তগবাঁন্‌, নিজ নিজ ক্লুচিত্ব বৈচিত্রযত্শত: 
সরল 'ও কুটিল নান! পথে যাহার! চলিয়্াছে, তুমিই তাহাদের সকলের 
একমাত্র লক্ষ্য । 

এই ধৰ্ম-মহাসত| গীতা প্রচারিত সেই অপূর্ব শ্রেষ্ঠ মতেরই সত্যতা প্রতিপন্ন 
করিতেছে, সেই বাণীই ঘোষণা করিতেছে £ ‘যে যথা মাং প্রপপ্তন্তে তাংস্বথৈব 
ভজাম্যহম্‌। মম বত্মনম্নবর্তস্তে মনুয্যাঃ পার্থ সৰ্বশঃ ॥'-- য়ে বে-ভাব আশ্রয় 
করিয়া আহক না কেন, আমি তাহাকে সেই ভাবেই অনুগ্রহ করিয়া থাঁকি। 
হে অর্জুন, মঙ্ুষ্বগণ সৰ্বতোভাবে আমার পথেই চলিয়। থাকে । 

সাম্প্রদায়িক তা, গৌড়ামি ও এগুলির ভয়াবহ ফলস্বক্ূপ ধর্মোষ্মতত| এই 
স্থন্দর পৃথিবীকে বহুকাল অধিকার করিয়া! রাখিয়াছে। ইহার! পৃথিবীকে 
ছিংসায় পূৰ্ণ করিয়াছে, বারবার ইহাকে নরশোণিতে সিক্ত করিয়াছে, সত্যতা 
ধ্বংস করিয়াছে এবং লমগ্র জাতিকে হতাশায় ময় কনিয়াছে। এই-সক্চদা 
ভীষণ পিশাচ যদি ন! থাকিত, তাহ হুইলে মানবদমাজ আজ পূর্বাণেক্ষ। 
অনেক উন্নত হইত। তবে ইহাদের মৃত্যুকাল উপস্থিত ; এবং আমি লর্যতো- 
ভাবে আশা করি, এই ধর্ম-মহাসমিতির সম্মানার্থ আজ বে ঘণ্টাধ্বনি নিষারিত 
হইয়াছে, তাহাই সর্ববিধ ধর্মোন্মত্ততা, তরবারি অথবা! লেখনীমুখে দা 
সর্বপ্রকার নিধাতনের এবং একই লক্ষ্যের দিকে অগ্রনর ব্যক্তিগণের স্বধ্যে 
সর্ববিধ অসন্তাবের সম্পূর্ণ অবদানের বার্তা ঘোষণা করুক । 


১ শিবমহ্রিঃ সোত্রন্‌ 


ভ্রাতৃভাব 
১৫ই সেপ্টোদর গুঞযায় অগয়ায়ে ধর্ম মহাস্দিতির পঞ্চম দিবসের অধিবেশনে ভিন্ন ভিন্ন 
ধৰ্মাবলখিগগ থব ধর্ের প্রাধান-প্রতিপাদনের জয় যাগৃবিতগ্ার নিযুক্ত হন । 
অবশেষে স্বামী বিবেকানন্দ এই গল্পটি হলিয়| সকলের মুখ বন্ধ করিয়| দেন। 
আমি আপনাছিগকে একটি ছোট গল্প বলিব। এইমাত্র যে হুবত্। ভাষণ 
[শেষ করিলেন, তাহার কথা আপনার] সকলেই শুনিঘ্নাছেন--‘এস আমর! 
পরস্পরের নিন্দাধাদ হইতে বিরত হুই’। মাহযে মাছয়ে সর্ব] এতট| মতভ্যে 
থাকিবে ভাবিয়| বক্তা-মহাঁশয় বড়ই দুঃখিত। তৰে আমি আপনাদের 
একটি গল্প বলি, হয়তো তাহাতেই বুঝা ঘাইবে-_-এই মতভেদের কারণ কি। 


একটি ব্যাঙ একটি কুয়ার মধ্যে বাস করিত। সে বহুকাল মেইখামেই 
আছে। মৃর্দিও সেই কুয়াতেই তাহার জন্ম এবং সেইখানেই সে বড় হইয়| 
উঠিয়াছে, তথাপি ব্যাঙটি আকারে অতিশয় স্ষুত্রই ছিল। অবশ্য তখন বৰ্তমান 
'কালের ক্রমবিকাশবাদীর! কেহ ছিলেন না, তাই বল| যায় না, অন্ধকার 
কূপে চিরকাল বাস করায় ব্যাঙটি দৃষ্টিশক্তি হারাইয়াছিল কি ন|; আমর| 
কিন্তু গল্পের সুবিধার গন্য ধরিয়। লইব তাঁহার চোখ ছিল। আর সে প্রতি- 
দিন এক্সপ উৎসাহে কুয়াঁর জল কীট ও জীবাণু হইতে মুক্ত রাখিত যে, সেরপ 
উৎসাহ আধুনিক কীটাধুতত্ববিদ্গণেরও ক্জাঘার বিষয়। এইরূপে ক্রমে ক্ৰমে 
সে দেহে কিছু স্থূল ও মণ হুইয়া উঠিল। একদিন ঘটনাক্রমে সমুস্রতীরের 
একটি ব্যাঙ আসিয়া সেই কূপে পতিত হইল। 

কুপমণ্ড,ক দ্লিজাদা করিল, ‘কোথা থেকে আসা হচ্ছে? 

সমুদ্র থেকে আসছি ।, 

গমূহ ? নে কত বড়? ত। কি আমার এই কুয়োর মতো বড়? এই 
বলিয়। কুপমণ্ড ক কূপের এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্তে লাফ দিল। 

তাছাতে সাগরের ব্যাঙ বলিল, ‘ওহে ভাই, তুমি এই স্ষুত্ব কূপের সঙ্গে 
সমূহের তুলনা করবে কি ক'রে? 

ইহ! শুনিয়া কুপমণ্ডুক আর একবার লাফ দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ‘তোমার 
সমু কি এত বড় ? 


১২ স্বামীজীর বাণী ও রচন! 


'সমুত্রের সঙ্গে কুয়োর তুলম| ক'রে তুমি কি মূর্খের মতো! প্রলাগ বাকছ ? 

ইহাতে কৃপমণ্ড,ক বলিল, ‘আমায় কুয়োর মতো বড় কিছুই হ’তে পারে 
না, পৃথিবীতে এর চেয়ে বড় আর কিছুই থাকতে পারে না; এ নিক্ষয়ই 
মিথ্যাবাদী, অতএব একে তাড়িয়ে দাও।, 


হে ভ্রাতৃগণ, এইরূপ সঙ্ধীৰ্ণ ভাবই আমাদের মতভেদের কারণ | জমি 
একজন হিন্দু আমি আমার নিজের ক্ষুদ্র কৃপে বসিয়া আছি এবং গেটিকেই 
সমগ্র জগৎ বলিয়া মনে করিতেছি! গ্রীটধর্মাবলত্বী তাঁহার নিজের ক্র কুপে 
বসিয়া আছেন এবং সেটিকেই সমগ্র জগৎ মনে করিতেছেম | মূগলমানও 
নিজের ক্ষুদ্ৰ কূপে বগিয়| আছেন এবং সেটিকেই সমগ্র জগৎ যনে 
করিতেছেন! হে আমেরিকাবাসিগণ, আপনারা যে আমাদের এই ক্ষ 
জগতৎগুলির বেড়া ভাঙিধার জন্তু বিশেষ যত্শীল হইয়াছেন, সেজন্য আঁপমাদ্র 
ধন্যবাদ দিতে হইবে । আশা করি, ভবিষ্যতে ঈশ্বর আপনাদের এই বহুৎ 
উদ্দেস্ত-সম্পাদনে সহায়ত। করিবেন । 


হিন্দুধৰ্ম 


১৯শে মেপ্টেম্বর, নহম দিবসের অধিবেশনে স্বামীজী এই প্রবন্ধটি পাঠ করেন । 


হিন্মু, জৱথুত্নীয় ও ইছদী--এই তিনটি ধৰ্মই প্রাগৈতিহানিক যুগ হইতে 
বর্তমান কাল অবধি এই পৃথিবীতে প্রচলিত রহিয়াছে। এই ধৰ্মগকির 
প্রত্যেকটিই প্রচণ্ড আঘাত সহ করিয়াছে, তথাপি লুধ্ত না হইয়া এণ্ডলি 
যে এখনও জীবিত আছে, তাহাতেই প্রমাণিত হইতেছে যে, ইহাদের মধ্যে 
মহতী শক্তি নিহিত আছে। কিন্ত একদিকে যেমন ইহুদী-ধর্ম তত্ঞ্রমুত 
“ধর্মকে আত্মসাৎ করিতে পারা তো! দুরের কথা, নিজেই এ মৰ্বজয়ী ধর্ম 
হারা স্বীয় জন্মভূমি হইতে বিতাড়িত হইল, এবং অতি অল্লমংখ্যক পারনী 
মাত্র এখন মহান্‌ জরহুস্্ীয় ধর্মের লাক্ষিদ্বরূণ হইয়া রহিয়াছে? অপরদিকে 
আবার ভারতবর্ষে সম্প্রদায়ের পর সম্প্রদায় উখিত হইল, বোধ হইল যেন 
বেদোক্ত ধর্মের ভিত্তি পর্যস্ত নড়িয়। গিয়াছে; কিন্তু প্রচণ্ড ভূমিকম্পের সময় 
লাগরললিন যেমন কিছু পশ্চাৎপদ হুইয়া সহম্রগুণ প্রবল বেগে সৰ্বগ্ৰামী 
বন্যাক্পে ফিরিয্সা আসে, সেইরূপ ইহাদের অননীত্বকপ বেদোক্ত ধৰ্মও 
প্রথমতঃ কিঞ্চিৎ পঁচাৎপদ হইয়া আলোড়নের অগ্রগতি শেষ হইলে এ 
সম্প্রদায়গুলিকে লর্বতোভাবে আত্মমাৎ করিয়া নিজের বিরাট দেহ পুষ্ট 
করিয়াছে। 

বিজ্ঞানের অতি আধুনিক আবিষ্ষিয়াসমূহ বেদাস্বের যে মহোচ্চ আধ্যাত্মিক 
জাবের গ্রতিষ্বনিযাত্র, সেই সর্বোৎকৃষ্ট বেদান্তজান হইতে নিয়স্তরের মৃতিপূজ। 
ও আময়্যদিক নানাবিধ পৌরাণিক গল্প পর্যন্ত, এমন কি বৌদ্ধদের অক্ঞেয়- 
বাদ, জৈনদের মিরীশ্বরবাদি-_হিন্দুধর্মে এগুলির প্রত্যেকটিরই স্থান আছে। 

এখন প্রশ্ন হইতে পারে, এই-সকল বহুধ| বিভিন্ন ভাব কোন্‌ মাধারণ 
কেন্দ্রে সংহত হইয়াছে? কোন্‌ সাধারণ ভিত্তি আশ্রয় করিয়া এই আপাত- 
বিরোধী ভাবগুলি অবস্থান করিতেছে? আমি এখন এই প্রশ্নেরই মীমাংস। 
করিতে যথাসাধ্য চেই| করিব। 

আগ্তবাক্য বেদ হইতে হিন্দুগণ তাঁহাদের ধর্ম লাভ করিয়াছেন। তীাহায়া 
বেদনমূহকে অনাদি ও সমন্ধ বলিয়া! বিশ্বাস করেন। একখানি পৃস্থককে 


১৪ স্বামীজলীয় বাণী ও রচনা 


অনাদি ও অনন্ত বলিলে এই শ্রোতৃমণ্ডলীর কাছে তাছ। হাস্যকর বিয়া! ধনে 
হইতে পারে বটে, কিন্তু ‘বেদ’ শবদ্বার। কোন পুস্তক-বিশেষ বুঝায় ন! ভিন্ন 
ভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন সময়ে যে আধ্যাত্মিক লত্যসমূহ আবিফার ফারিয়া 
গিয়াছেন, বেদ সেই-সকলের সঞ্চিত ভাণ্ডায়স্বস্মণপ। আবিষ্কৃত হইবার পূর্বেও 
মাধ্যাকর্ষণের নিয়মাবলী যেমন সৰ্বত্ৰই বিদ্যমান ছিল এবং সমুদয় মন্কৃস্ত-সমাজ 
ভুলিয়া গেলেও যেমন এগুলি বিস্মান থাকিবে, আধ্যাত্মিক জগতের 
নিয়মাবলীও সেইরূপ । আত্মার সহিত আত্মার যে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক 
সম্বন্ধ, প্রত্যেক জীবাত্মার সহিত সকলের পিতান্বরূপ পরমাস্মার যে দিব্য 
সম্বন্ধ, আবিষ্কৃত হইবার পূর্বেও সেগুলি ছিল এবং সকলে বিশ্বত ই 
গেলেও এগুলি থাকিবে। 

এই আধ্যাত্মিক সত্যগুলির আবিষ্কারকগণের নাম ‘খৰি’। আযম 
তাহাদিগকে দ্িদ্ধ বা পূর্ণ বলিয়া ভক্তি ও মান্ত করি। জি: এই 
শ্রোতৃমণ্ডলীকে অতি আনন্দের সহিত বলিতেছি যে, অতিশয় উন্নত শিবের 
মধ্যে কয়েকজন নারীও ছিলেন। 

এ স্থলে এরূপ বলা যাইতে পারে যে, উক্ত আধ্যাত্মিক নিয়মাবলী নিয়ম- 
ক্ূপে অনন্ত হইতে পারে, কিন্তু অবশ্যই তাহাদের আদি আছে। হে বলেন 
--স্ৃষ্টি অনাদি ও অনস্ত। বিজ্ঞানও প্রমাণ করিয়াছে যে, বিশ্বশক্তিন্ন নমচি 
র্বদ! সমপরিমাণ । আচ্ছা, যদি এমন এক সময় ছিল, যখন কিছুই স্বিল্ল না, 
তবে এই-সকল ব্যক্ত শক্তি তখন কোথায় ছিল? কেহ বলিবেন খে, 
এগুলি অব্যক্ত অবস্থায় ঈশ্বরেই ছিল। তাহা হইলে ঈশ্বর কখনও সুষ্ঠ বা 
নিক্িয়, কখনও সক্রিয় ব। গতিশীল ; অর্থাৎ তিনি বিকারশীল | বিকাৰদমল 
পদাৰ্থনাত্ৰই মিশ্র পদার্থ এবং সিশ্র-পদার্থমাত্রই ধ্বংস-নামক পরিধর্জনের 
অধীন। তাহা হইলে ঈশ্ববেরও মৃত্যু হইবে, ইহ! অসম্ভব। হুতরা এমন 
সময় কখনও ছিল ন, যখন স্থষ্টি ছিল ন।; কাজেই স্ছষ্টি অনাদি । 

যদি কোন উপসমা দ্বারা বুঝাইয়। দিতে হয়, তাহ। হইলে হুত্তি ও শ্রষ্টা দুইটি 
অনাদি ও অনন্ত সমাস্তয়াল রেখ|। ঈশ্বর শক্তিস্বস্ধপ-_-নিত্যসক্ষিয় বিধাতা, 
তাহারই নির্দেশে বিশৃঙ্খল প্রলয়াবস্থ। হইতে একটির পর একটি শৃঙ্খজাপুর্ণ 
জগৎ হট হইতেছে, কিছুকাল চালিত হইতেছে, পুনরায় ধ্বংস হইয়। বাইেছে। 
হিম্দুবালক গুরুর সহিত প্রতিদিন আবৃতি করিয়। থাকে : 'কুর্ধাচন্্রমলেঁ ধাত 


হিন্দুর ১৫ 


(অৰ্থাৎ বিধাতা পূৰ্ব-পূৰ্ব কলের শূর্ঘ ও চম্রেয় মতো এই 

ও চন হুষ্টি করিয়াছেন। ইহা আধুনিক বিজ্ঞানসম্বত। 
| আঁমি এখানে গাড়াইয়| আছি। ঘৰি চক্ষু ধুবিত করি! আমার লতা 
পছদ্ধে চিন্তা করিবার চেষ্টা করি--‘আমি’ ‘আমি’ কামি’, তাহা হইলে 
আমার মনে কি ভাবের উদয় হয়? এই দেহুই 'আাঁরি--এই তাবই মনে 
আদে। তৰে কি আমি জড়ের সমন্টি ছাড়। আর কিছু নই ? বেদ বলিতেছেন: 
না, আমি দেহমধ্যস্থ আত্মা--আমি দেহ নই | দেহ সৰ্বে, কিন্ত আমি 
মরিব না। আমি এই দেহের মধ্যে আছি, কিন্তু যখন এই দেহ মযিয়| যাইবে 
তখনও আমি বীচিয়া থাকিব এবং পূর্বেও আমি ছিলাম। খতম শৃন্ত হইতে 
কৃষ্ট নয়, কারণ “সহি শব্দের অর্থ বিভিন্ন ত্ৰব্যের সংযোগ এবং ভবিষ্যতে 
নিশ্চয়ই এগুলি বিচ্ছিন্ন হইবে। অতএব আত্ম| যদি হট পদার্থ হুন, তাহ 
হইলে নিশ্চয়ই উহ! মরণশীলও বটে। হুতরাং আত্মা হষ্ট পদাৰ্থ নন। 

কেহ জন্মিয়া অবধি সুখভোগ করিতেছে--শরীর সুস্থ ও কুলার, মন 
উৎসাহুপূর্ণ, কিছুরই অভাব নাই; আবার কেহ জন্মিয়| অবধি দ্ঃখতোগ 
করিতেছে--কাহারও হস্ত-পদ নাই, কেহ ব| জড়বুদ্ধি এবং অতি কষ্টে জীবন 
যাপন করিতেছে। যখন সকলেই এক স্তায়পরায়ণ ও করুণাময় ঈশ্বর হারা হুই, 
তখন কেহ সুখী এবং কেহ দুঃখী হুইল কেন? ভগবান্‌ কেন এত পক্ষপাতী? 
যদি বলে! যে, যাহারা এ জন্মে দুঃখভোগ করিতেছে, পরজন্মে তাহারা সুখী 
হইবে, তাহাতে অবস্থার কিছুই উন্নতি হইল না। দয়াময় ও ভ্টায়পরায়ণ 
ঈশ্বরের রাজ্যে একজনও কেন ছঃখতোগ করিবে? ছিতীয়তঃ কৃরটিকর্ত! 
ঈশ্ববেষ এই ভাবছারা। সৃষ্টিঝ অন্তর্গত 'অনক্গতির কোন কারণ প্রদর্শন করার 
চেষ্টাও নাই; পয়স্ত এক সর্বশক্তিমান্‌ স্বেচ্ছাচারী পুরুষের নিঠুর আঁদেশই 
স্বীকার করিয়| লওয়া হইল । স্পষ্টতই ইহ। অবৈজ্ঞানিক । অতএব স্বীকার 
করিতে হুইবে সহুবী ব| দুঃখী হইয়া জন্মিবার পূর্বে নিশ্চয় বছবিধ কারণ 
ছিল, যাছায় ফলে জন্মের পর মাঁছ্য সুখী বা দুঃখী হয়; তাহার নিজের 
পূর্বের কৰ্মসমূহই সেইসব কারণ । 

দেহ-মনের প্রবণতা যাতালিতার দেহ মনের প্রবণতা হইতেই উদ্ভয়াধিকার- 
হয়ে লব্ধ হয় না ফি? দেখা যাইতেছে মে, দুইটি সত্বা সগাত্তরাঁল 
যেখাত্ বৰ্তমান---একটি মন, অপরটি স্কুল পদাৰ্থ । যদি জড় ও জড়ের শিকার 
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দ্বারাই আমাদের অসন্ধনিছিত সকল ভাব যথেষ্টভাবে ব্যাখ্যাত ছয়, ত 
আয় আত্মাৱৱ্জীপততত্ব স্বীকার করিবার কোন আবশ্যকতা থাকিতে পারে না 
কিন্ত জড় হইতে চিন্তা উডুত হইয়াছে--ইহা প্রমাণ করা ৰায় ন& এবং 
যদি দার্শনিক দৃষ্টিকোণ হইতে একত্ববাদ অপরিহার্য হায়, তবে 
একত্ববাদ নিশ্চয়ই যুক্তিসঙ্গত এবং জড়বাদী একত্ববাদ অপেক্ষ| ইহ! 
বাঞ্ছনীয় নয়; কিন্তু বর্তমান প্রসঙ্গে এ দুইটির কোনটিরই-_-প্রয়োঙর নাই। 

আমর! অস্বীকার করিতে পারি না, শরীরমাতেই উত্তরামিকারিদ 
কতকগুলি গ্রবণত! লাভ করে, কিন্ত সেগুলি সম্পূর্ণ দৈহিক । এই দৈহিব 
প্রবণতার মাধ্যমেই মনের বিশেষ প্রবণতা ব্যক্ত হয়। মনের এরূপ বিশে 
প্রবণতার কারণ পূর্বাহুষ্টিত কৰ্ম বিশেষ কোন প্রবণতালম্প্গ জীব সম্ৃশবতর 
প্রতি আকর্ষণের নিয়মান্থসায়ে এমন এক শরীরে জন্মগ্রচগ করিস্বে, ঘাহ৷ 
তাহার ওঁ প্রবণতা বিকশিত করিবার সর্বশ্রেষ্ঠ সহায় হয়। ইছা! লম্পর়াবে 
বিজ্ঞান-সন্মত, কারণ বিজ্ঞান অভ্যাস দ্বার। নব কিছু ব্যাখ্যা কমিছে চায়, 
অভ্যাস আবার পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠানের ফল। সুতরাং অসমান করিতে হইবে 
নবজাত প্রানীর স্বভাবও তাহার পুনঃপুনঃ অমুষ্ঠিত কর্মের ফল 3 এঘং-দ্বেহেত 
তাঁহার পক্ষে বর্তমান জীবনে এগুলি লাভ করা অসভব, অতএব ৰাজী পূব 
জীবন হইতেই এগুলি আসিয়াছে। 

আর একটি প্রশ্নের ইঙ্গিত আছে। স্বীকার কর! গেল পূৰ্বজ্জয্ন ছে, 
কিন্তু পূর্ব জীবনের বিষয় আমাদের মনে থাকে না কেন ? ইহা সহজেই বুদ্ধানে৷ 
যাইতে পারে। আমি এখন ইংরেজীতে কথ। বলিতেছি, ইহা আমার মাতৃতাষ 
ময়। বাস্তবিক এখন আমার চেতন-যনে মাতৃভাষার একটি অক্ষরখ লাই। 
কিন্ত ঘি আমি মনে করিতে চেষ্টা করি, তাহ! হইলে উহা এখনই প্রবল 
বেগে মনে উঠিবে। এই ব্যাপারে বুঝা যাইতেছে, মনঃসমূজ্রের উপর্িতারগই 
চেতন-ভাষ অনুভূত হয় এবং আমাদের পূর্বাধ্ধিত অভিজ্ঞত| দেই লঙ্ুজের 
গতীয়দেশে সঞ্চিত থাকে । চেষ্টা ও সাধন! কর, এগুলি সব উপরে উঠিয়া 
আসিবে, এমন কি পূর্বজন্ম সম্বন্ধেও তুমি জানিতে পারিবে । 

পূৰ্বজন্ম সম্বন্ধে ইহাই সাক্ষাৎ ও পরীক্ষামূলক গ্রমাণ। কার্ধকেজে গত্যতা 
নির্ণাত হইলেই কোন মতবাদ সম্পূর্ণভাবে প্রমাণিত হয়, এবং স্কিষিগ্‌ 
লমগ্র জগতে লদর্পে ঘোঁষপ। করিতেছেন £ স্বতিসাগরের গভীয়্কম প্রদেশ 
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গে আলোড়িত কৰিতে হয়; লেই রহস্য আসিয়া আবিফার করিয়াছি। 
'কর, তোমরাও পূর্বজব্দের সকল কথ! মনে করিতে পারিবে। 
অতএব দেখা গেল, হিন্দু নিজেকে আত্মা বলিয়! বিশ্বাস করে। ‘মেই 
বাত্যাকে তয়ৰায়ি ছেদন করিতে পারে মনা, অগনি দণ্ঠ করিতে পায়ে না, জল 
বাৰ্জ করিতে পারে না, এবং দায় গু্ধ করিতে পাবে ন1।'১ হিন্দু বিশ্বাস কয়ে $ 
নেই আত্ম! এমন একটি বৃত্ত, বাছার পরিধি কোথাও নাই, কিন্ত বাহার বেজ 
দহমধ্যে ছবস্থিত, এবং লেই কেন্দ্রের দেহ হইতে দেহাসন্তরে গমনের নামই 
ম্বত্যু। আয় আত্মা জড়নিয়মের বশীভূত নন, আসন্ম। নিত্য-গুদ্ধ-বুত্ধ যূক্ত- 
হ্বভাব। কিন্তু কোন কারণবশতঃ জড়ে আবদ্ধ হইয়াছেন ও নিজেকে জড় 
মনে করিতেছেন। 
পরবর্তী প্রশ্ন £ কেন এই শুদ্ধ পূর্ণ ও মুক্ত আত্ম| জড়ের দাসত্ব-নিগড়ে 
[বন্ধ পূর্ণ হইয়াও কেন তিনি নিজেকে অপূৰ্ণের স্লায মনে করিতেছেন? 
গুনিয্নাছি, কেহ কেহ মনে করেন--ছিন্দুগণ এই প্রশ্নের যথাযথ মীমাংসা করিতে 
রিবেন ন। বলিয়া উহু এড়াইয়| চলিতে চেষ্টা করেন। কোন কোন পণ্ডিত 
তমা ও জীব--এই দুয়ের মধ্যে কতকগুলি পূৰ্ণকল্প সত্তার অস্তিত্ব কল্পন। করিযা! 
। প্রশ্নের মীমাংল| করিতে চান এবং শৃদ্তস্থান পূর্ণ করিতে বহুবিধ স্থদীৰ্ঘ 
ক সংজ| ব্যবহার করেন। কিন্ত সংজ্ঞা দিলেই ব্যাখ্যা কয়| হয় না । 
টিন যেমন তেমনই রহিল। যিনি পূর্ণ, তিনি কেমন করিয়! পূৰ্ণকল্প হইতে 
বন? বিনি নিত্য-স্তন্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাব, কেমন করিয়া তাহার সেই স্বভাবের 
মাতৰ ব্যতিক্ৰম হয়? হিন্দুগণ এ সম্বন্ধে সরল ও সত্যবাদী । তাহারা মিথ্যা 
র্কযুক্তিয় আশায় গ্রহণ করিতে চাহেন নাই । তাহার! লাহসের সহিত এই 
রঙ্গের সন্মুখীন হন এবং উত্তরে বলেন, ‘জানি না, কেমন কমিয়| পূর্ণ 'মাত্মঃ 
নিজেকে পূৰ্ণ এবং জড়ের্ব সহিত যুক্ত ও জড়ের নিয়মাধীন বলিয়া মনে করেন । 
কিন্ত তাহ! নত্বেও ব্যাপারটি তে| অনুভূত সত্য প্রত্যেকেই তে| নিজেকে 
দহ বলিয়া মনে করে” কেন এইয়প, কেনই বা আত্মা! এই দেহে র়ছিয়াছেন, 
| তত্ব ঠীহারা ব্যাখ্যা! করিবার চেষ্টা করেন ন।। ইহ] ঈশ্বরের ইন! ”-এছিপ 
লিবে কিছুই ব্যাখ্য। করা হইল ন|। হিন্দুর! যে বলেন, ‘আমর। জানি না, 
দহ! অপেক্ষ| এই উত্তর আব বেশী কিছু নয়। 
| ১ গীতা, ২২৭ 
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বেশ, তাহা হইলে বুধ! গেল যে, মানুষের আত্মা অনাদি অমর পূর্ণ ও 
অনন্ত এবং কেন্দ্র-পরিবর্তন ব| দেহ হইতে দেহাস্তরে গমনের মামই মুত্যু। 
বর্তমান অবস্থা পূৰ্বাস্নষ্ঠিত কর্ম দ্বারা এবং বর্তমান কর্ম ছার! ভবিষ্যৎ নিক্মপিত 
হয়। আত্মা জন্ম হইতে জন্মের পথে--মৃত্যু হইতে মৃত্যুর দিফষে কখন 
বিকশিত হইয়া, কখন সঙ্কুচিত হইয়া অগ্রসর হইতেছেন। কিন্তু এখানে 
আর একটি প্রশ্ন ওঠে ঃ প্রচণ্ড বানুমুখে ক্ষুদ্র তরণী যেমন একবার 
ফেনময় তরঙ্গের শীর্ষে উঠিতেছে পরক্ষণেই মুখব্যাদানকারী তরঙ্গ-গহবরে 
নিক্ষিপ্ত হইতেছে । সেইক্পপ আত্মাও কি সদসৎ কর্মের একান্ত বশবতী 
হইয়া ক্রমাগত একবার উঠিতেছে ও একবার পড়িতেছে? আত্মা কি 
নিত্যপ্রবাহিত প্রচণ্ড গর্জনশীল অদম্য কার্ধকারণ-শ্রোতে দুর্বল অসহাঁ 
অবস্থায় ক্রমাগত ইতস্ততঃ বিতাড়িত হইতেছে? আত্মা কি একটি ক্ষুদ 
কীটের মতে! কার্যকারণ-চক্রের নিয়ে স্থাপিত? আর এ চক্র সন্মুখে যাহ। 
পাইতেছে, তাহাই চূৰ্ণ করিয়| ক্রমাগত বিঘূণিত হইডেছে-_বিধবার অশ্রুর 
দিকে চাহিতেছে ন, পিতৃমাতৃহীন বালকের ক্রন্দনও গুনিতেছে ন! ? 

ইহা! ভাবিলে মন দমিয়! যায়, কিন্তু প্রাকৃতিক নিয়মই এই । তবে কি! 
কোন আশা নাই ? পরিত্রাণের কি কোন পথ নাই ? মানবের হতাশ হৃদয়ের 
অন্তস্তল হইতে এইরূপ ক্রন্দনধ্বনি উঠিতে লাগিল, করুণাময়ের সিংহাসন-! 
সমীপে উহ! উপনীত হইল, সেখান হইতে আশ! ও সান্বনার বাৰী নামিয়া} 
আনিয়া এক বৈদিক খধির হৃদয় উদ্ধদ্ধ করিল। বিশ্বসমক্ষে দণ্ডায়মান 
হুইয়। খধি তারম্বরে জগতে এই আঁনন্দ-নমাচার ঘোষণা করিলেন, 
‘শোন শোন অম্বতের পুত্রগণ, শোন দিব্যলোকের অধিবাঁসিগণ, আমি সেই 
পুরাতন মহান্‌ পুরুষকে জানিয়াছি। আদিত্যের ন্তাঁয় তীহার বর্ণ, তিনি 
নকল অজ্ঞান-অন্ধকাবের পারে? তাহাকে জানিলেই মৃত্যুকে অতিক্রম কর 
যায়, আর অন্য পথ নাই ৷’’ 

“অম্বতের পুত্ৰ’ কি মধুর ও আশার নাম! হে ভ্রাতৃগণ, এই মধুর নামে 
আমি তোমাদের সম্বোধন করিতে চাই। তোমরা অম্বতের অধিকার! 
হিন্দুগণ তোমাধিগকে পাপী বলিতে চায় না। তোমরা ঈশ্বরের সৃপ্তান, 


১ শ্বেতাখ. উপ. ২।৫ 
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দম্বতের অধিকারী-পরিজ ও পূণ । মর্ত্য-ভূমির দেবত! তোমরা! তোময়| 
মাগী? মান্ধকে পাপী লাই এক মহাপাপ । মানবের যথাৰ্থ স্বস্কপের 
টপর ইহ! মিখ্য। কলুস্ারোপ ৷ ওঠ, এল, নিংহম্বপ্ধপ হইয়। তোমরা নিজেদের 
মধতুল্য মনে করিতেছ, ভ্রমজ্ঞান দুর করিয়া দাও। তোমরা অমর আত্মা, 
ক্রু আত্মা-চির-আনন্দময়। তোমর! জড় নও, তোমরা দেহ নও 3) জড় 
ভামাদের দাগ, তোমর! জড়ের দাস নও। 

| এইয়পে বেদ ঘোষণ! করিতেছেন--কতকগুলি ক্ষমাহীন 'নিয়মাবলীর 
চয়াবহ সমাবেশ নয় বা কার্ধ-কারণের কারাবদ্ধন নয়; কিন্তু এই-স্কল নিয়মের 
ৰ্ধ্বে প্রত্যেক পরমাণু ও শক্তির মধ্যে অনুস্যাত রহিয়াছেন এক বিরাট পুরুষ, 
ধাহার আদেশে বাছু প্রবাহিত হইতেছে, অগ্নি প্রজলিত হইতেছে, মেঘ বারি- 
বগ করিতেছে এবং মৃত্যু জগতে পরিভ্রমণ করিতেছে |”, 

তীঁহার শ্বক্ূপ কি? তিনি সর্বব্যাপী, শুদ্ধ, নিরাকার, সৰ্বশক্তিমান্‌--- 
[কলের উপরেই তাহার করুণা। “তুমি আমাদের পিতা, তুমি আমাদের 
তা, তুমি আমাদের পরম প্রেমাম্পদ সখা বন্ধু, তুমি সমস্ত শক্তির মূল, তুমি 
বণামাদের শক্তি দাও, তুমি বিশ্বজগতের ভার ধারণ করিয়া আছ; এই 
চুদ জীবনের ভার বন করিতে আমায় লাহাধ্য কর” বৈদিক খধিগণ 
ইকপ গানই গাহিয়াছেন। আমর! কিভাবে তাঁহাকে পুজ। করিব? 
নতি ভালবাপ। দিয়।। প্রেমাম্পদরূপে- এঁহিক ও পারত্রিক সমুদয় প্রিয় 
স্ব অপেক্ষা প্রিয়তররূপে তাহাকে পুজা করিতে হইবে। 

শুদ্ধ প্রেম সম্বন্ধে বেদে এইরূপ শিক্ষা দিয়াছেন। এখন দেখা যাক, 
[ন্দুগণ পৃথিবীতে ঈশ্বরের অবতার বলিয়া ধাঁছাকে বিশ্বাস করেন, সেই 
কফ কিভাবে এই প্রেমতত্ব পরিপূর্ণ করিয়া প্রচার করিয়াছেন। 

তিনি শিক্ষা! দিয়াছেন : মান্য পদ্মপত্ৰের মতে! সংসারে বান করিবে । 
দ্মপত্ৰ জলে থাকে, কিন্ত তাহাতে জল লাগে না; মানুষ তেমনি এই সংসারে 
॥কিবে, ঈশ্বরে হৃদয় সমৰ্পণ করিয়| হাতে কাজ করিবে । 

| ইহলোকে ও পৰলোকে পুরস্কারের প্রত্যাশায় ঈশ্বরকে ভালবাস| তাল; 
স্ব তালবাদার জন্যই তাহাকে ভালবাসা আরও তাল। তাইতো এই 


নরোম 
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প্রাৰ্থন| প্রভু! আমি তোমার নিকট ধন, সন্তান বা বিভা চাই না 
যদি তোমার ইচ্ছা হয়, আমি শত বিপদের মধ্য দিয়া যাইব; কিন্তু জামার 
শুধু এই ইচ্ছ! পূর্ণ করিও, কোন পুরস্কারের আশায় নয়, নিঃস্বার্থভাবে 
শুধু ভালবাসার জন্তই যেন তোমাকে ভালবানিতে পারি) \ 
শ্রীকৃষ্ণের এক শিষ্য তৎকালীন ভারতের সম্রাট শত্ৰু কর্তৃক সিংহাসনচ্যুত| 
হুইয়| রানীর সহিত হিমালয়ের অরণ্যে আশ্রয় লইয়াছিলেন। সেখানে 
রানী একদিন তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন, ‘আপনি সর্বাপেক্ষ। ধামিব| 
ব্যক্তি, আপনাকে কেন এত কষ্টযস্তরণ ভোগ করিতে হইতেছে? দুধি}ঠিয় 
উত্তর দেন, ‘প্ৰিয়ে, দেখ দেখ, হিমালয়ের দিকে চাহিয়া দেখ, আহ! 
কেমন সুন্দর ও মহান্! আমি হিমালয় বড় ভলিবাদি। পর্বত আমাকে 
কিছুই দেয় না, তথাপি স্থন্দর ও মহান্‌ বসন্তকে ভালবাসাই আমার স্বভাব 
তাই আমি হিমালয়কে ভালবাসি । ঈশ্বরকেও আমি ঠিক এই জন; 
ভালবামি। তিনি নিখিল সৌন্দর্য ও মহত্বের মূল, তিনিই ভালবাসার 
একমাত্র পাত্র। তীহাকে ভালবাসা আমার স্বভাব, তাই আমি ভালবাসি | 
আমি কোন কিছুর জন্য প্রার্থন। করি না, আমি তাহার নিকট কিছুই চাঁট্‌ না; 
তাহার যেখানে ইচ্ছা আমাকে তিনি সেখানে রাখুন, সৰ্ব অবস্থান্জেই আমি] 
তাহাকে ভালবাসিব। আমি ভালবাসার জন্য তাহাকে ভালবাসি । আহি 
ভালবাসার ব্যবসা করি ন1।, | 
বেদ শিক্ষা দেন ঃ আত্ম! ব্ৰহ্মস্ব্পপ, কেবল জড় পঞ্চভূতে বন্ধ হই 
আছেন; এই বন্ধনের শৃঙ্খল চূর্ণ হইলেই আত্ম! পূর্ণত্ব উপলদ্ধি কীয়েন।। 
অতএব এই পরিত্রাণের অবস্থা বুবাইবার জন্য থবিদের ব্যবহত শৰ "| 
মুক্তি, মুক্তি--অপূৰ্ণত| হইতে মুক্তি’--মৃত্যু ও দুঃখ হইতে মুক্তি। | | 
ঈশ্বরের কৃপা হইলেই এই বন্ধন ঘুচিয়| যাইতে পারে এবং পবিত্র 
হৃদয় মানুষের উপরই তাহার কপা হয়। অতএব পবিভ্রতাই স্কীছা। 
কপালাভের উপায়। কিভাবে তাহার করুণ! কাজ করে? ভুদ্ধ বাঁ পবিং 
হৃদয়েই তিনি নিজেকে প্রকাশিত করেন। নিৰ্মল বিশুদ্ধ মানুষ ইছজীষনে। 
ঈশ্বরের দর্শনলাভ করেন । “তখনই--কেবল তখনই হৃদয়ের সকল কুটিলত 
সরল হইয়া যায়, সকল সন্দেহ বিদূরিত হয়। মান্গয তখন আর ভয়ত 
কার্ধকারণ নিয়মের ক্রীড়াকন্দুক নয়। ইহাই হিন্দুধর্মের মৰ্মস্থল, ইহা? 
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নুধর্সের প্রাণস্বন্ধণপ। হিন্দু কেবল মতবাদ ও শাসবিচার লইয়া 
কিতে চায় ন|; সাধারণ ইন্ৰিয়াছভূতির পারে যদি অতীন্তিয় সতা কিছু 
কে, হিন্দু সাক্ষাৎভাবে তাহার সন্মুখীন হইতে চায়। যদি তাহার মধ্যে 
[ত্ম| বলিয়| কিছু থাকে, যাহা! আদে। জড় নয়,__যদি করুণাময় বিশ্বব্যাপী 
মাতা! থাকেন, হিন্দু সোজ তাহার কাছে যাইবে, অবশ্যই তাহাকে দর্শন 
বিষে । তবেই তাহার নকল সন্দেহ দূর হুইবে। অতএব আত্মা ও 
শ্বয় সম্বন্ধে সৰ্বোৎকৃষ্ট প্ৰমাণ দিতে গিয়া জ্ঞানী হিন্দু বলেন, ‘আমি আত্মাকে 

করিয়াছি, ঈশ্বরকে দর্শন করিয়াছি।’ সিদ্ধি বা পূর্ণত্বের ইহাই 

কিমান নিদ্শন। কোন মতবাদ অথব। বদ্ধমূল ধারণায় বিশ্বাস করার 
ষ্টাতেই হিন্দুধর্ম নিহিত নয়; অপরোক্ষান্থভূতিই উহার মূলমন্ত্ৰ) শুধু 
নাস করা নয়, আদর্শস্বরূপ হুইয়া যাওয়াই--উহা1 জীবনে পরিণত করাই 
। 

এখন দেখ! যাইতেছে, ক্রমাগত সংগ্রাম ও সাধনা দ্বার সিদ্ধিলাত 
রা--দিব্যভাবে ভাঁবান্বিত হুইয়। ঈশ্বরের সান্নিধ্যে যাওয়া ও তাহার 
নলাড করিয়া সেই ‘স্বৰ্গস্থ পিতা’র মতো পূর্ণ হওয়াই হিন্দুর ধর্ম। 
| পূর্ণ হইলে মানুষের কি অবস্থা হয়? তিনি অনন্ত আনন্দময় জীবন যাপন 
লন । আনন্দের একমাত্র উৎস ঈশ্বরকে লাভ করিয়া তিনি পরমানন্দের 
ধকারী হন, এবং ঈশ্বরের সহিত সেই আনন্দ উপভোগ করেন--লকল 
চু এবিষয়ে একমত । ভারতের সকল সম্প্রদায়ের ইহ! সাধারণ ধর্ম। 
এখন প্রশ্ন উঠিতেছে যে, পূর্ণতাই পরম তত্ব, এবং সেই পরম কখনও ছুই 
তিন হইতে পারে না, উহাতে কোন গুণ বা ব্যক্তিত্ব থাকিতে পারে 
| অতএব যখন আত্মা এই পূর্ণ ও পরম অবস্থায় উপনীত হন, তখন 
দ্র সহিত এক হুইয়| ঘাইবেন এবং একমাত্ৰ ব্ৰহ্মকেই নিত্য ও পূর্ণনূপে 
লিঙ্ধি করিবেন। তিনিই আত্মার হ্বরূপ--নিরপেক্ষ সভ্ভা, নিরপেক্ষ জান, 
দপেক্ষ আনন্দ--সত্চিত্-আননা-স্বব্ধপ। 

আমরা প্রায়ই পড়িয়া থাকি, আত্মার এই অবস্থাঁ_ব্যক্তিত্বের লয়--- 
ঠ পাঁথবের মতে। জড়াবস্থ। ; ইহাতে লেখকদের অনভিজ্ঞতাই প্রকাশ 
॥, কারণ যিনি কখনও আঘাতের বেদনা! বোধ করেন নাই, তিনিই 
[বের ক্ষতচিহ্ন দেখিয়া! পরিহাস করেন। 
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আমি বলিতেছি, এই অবস্থা এরূপ কিছু নয়। এই ক্ষুদ্র দেহে? 
চেতন। উপভোগ যদি সুখের হয়, তবে দুইটি দেহেয় চেতন! উপভোগ; 
আরও বেশী সুখের হইবে । এইরূপে--দেহসংখ্য। ঘতটু বাড়িবে, আমা 
সুখও ততই বাঁড়িবে। এইরূপে যখন এই নিখিল বিশ্বে আমার আত্মবোধ 
হইবে, তখনই আমি আনন্দের পরাকাষ্ঠায়--লক্ষ্যে উপনীত হুইব। 

অতএব এই অনন্ত বিশ্বজনীন ব্যক্তিত্ব লাভ করিতে গেলে এই ছুঃখপু 
ক্ষুদ্ৰ দেহাঁবদ্ধ ব্যক্তিত্ব অবশ্যই ত্যাগ করিতে হইবে । যখন আমি প্রাণন্বয় 
হইয়া যাইব, তখনই মৃত্যু হইতে নিষ্কৃতি পাইব; যখন আনন্দস্বস্ধপ হই, 
যাইব, তখনই দুঃখ হইতে নিষ্কৃতি পাইব; যখন জ্ঞানস্বক্মপ হইয়া টব, 
তখনই ভ্রমের নিবৃত্তি। ইহাই যুক্তিসঙ্গত বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত । বিজ্ঞানের! 
প্রমাণে জানিয়াছি--দেহগত ব্যক্তিত্ব ভ্রাস্তিমাঁজ। প্রকৃতপক্ষে আমার শব? 
এই নিরবছিন্ন জডসমুত্রে অবিবাম পরিবতিত হইতেছে) স্থতরাং আমাৰ 
চৈতন্তাংশ সম্বন্ধে এই অদ্বৈত ( একত্ব )-জ্ঞানই কেবল যুক্তিযুক্ত সিদ্ধান্ত । { 

একত্বের আবিষ্কার ব্যতীত বিজ্ঞান আঁর কিছুই নয়; এবং খখরই কোন্‌ 
বিজ্ঞান সেই পূর্ণ একত্বে উপনীত হয়, তখন উহার অগ্রগতি থামিয়| ঘাইবেই 
কারণ এ বিজ্ঞান তাঁহার লক্ষ্যে উপনীত হইয়াছে। বথা--রসাক্ননশান্র যি 
এমন একটি মূলপদার্থ আবিষ্কার করে, যাহ! হইতে অন্যান্য সকল পদাৰ্থ প্রস্থ! 
কর! যাইতে পারে, তাহা হইলে উহ চরম উন্নতি লাভ করিল। পর্ীর্ঘবিদ' 
যদি এমন একটি শক্তি আবিষ্কার করিতে পারে, অন্তান্ত শক্তি যাহার দ্বপান্ধ! 
মাত্র, তাহ। হইলে এ বিজ্ঞানের কার্য শেষ হইল। ধর্মবিজ্ঞানও তখনই পূণ! 
লাভ করিয়াছে, যখন তাহাকে আবিষ্কার করিয়াছে, যিনি এই মৃত্বায৷ 
জগতে একমাত্র জীবনন্বরূপ, ধিনি নিত্যপরিবর্তনশীল জগতের এক্মাঞজজ অ 
অটল ভিত্তি, যিনি একমাত্ৰ পরমাত্ম|--অন্যান্য আত্ম! ধাহার ভ্রমাঘ 
প্রকাশ। এইরূপে বহুবাদ, দ্বৈতবাদ প্রভৃতির ভিতর দিয়া শেষে অদ্বৈতব৷[ 
উপনীত হইলে ধর্মবিজ্ঞান আর অগ্রসর হইতে পারে না। ইহাই লর্বপ্রকা| 
জ্ঞান বা বিজ্ঞানের চরম লক্ষ্য। | | 

সকল বিজ্ঞানকেই অবশেষে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইবে 
আঁজকাল বৈজ্ঞানিকগণ ‘কৃষ্টি’ না বলিয়া ‘বিকাশ’ শব্ধ ব্যবহার করিতেছেন] 
হিন্দু যুগ যুগ ধরিয়া যে-ভাঁব হৃদয়ে পোষণ করিয়া আনিতেছে, মেই ডা 


হিন্দুধৰ্ম * - ২৩ 


মাধুনিক বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তের মৃতনতর আলোকে আরও জোয়ালে| ভাষায় 
চারিত হইবার উপক্ৰম দেখিয়া তাহার হৃদয়ে আনন্দের সঞ্চার হইতেছে। 


এখন দর্শনের উচ্চ শিখর হইতে অবরোঁছণ করিয়া অজলোকদের ধর্ম 

ম্বষ্ধে আলোচন! করি। প্রথমেই বলিয়া রাখি যে, ভারতবর্ষে বহু-ঈশ্বরবাদ 
ঠাই । প্রতি দেবালয়ের পার্থে দীড়াইয়। যদি কেহু শ্রবণ করে, তাছ! হইলে 
নিতে পাইবে পৃজক দেববিগ্রছে ঈশ্বরের সমুদয় গুণ, এমন কি সৰ্বব্যাপিত্ব 
্স্ত আরোপ করিতেছে । ইহ! বহু-ঈশ্বরবাদ নয়, বা ইহাকে কোন 
দিব-বিশেষের প্রাধান্তবাদ বলিলেও প্রকৃত ব্যাপার ব্যাখ্যাত হইবে মা 
গালাপকে যে-কোন অন্ত নামই দাও না কেন, তাহার স্থগন্ধ সমানই 
॥কিবে। সংজ্ঞা বা নাম দিলেই ব্যাখ্যা করা হয় না। 
মনে পড়ে, বাল্যকালে একদ| এক খ্ৰীষ্টান পান্রীকে ভারতে এক ভিডের 
[ধ্যে বক্তৃত করিতে শগুনিয়াছিলাম। নানাবিধ মধুর কথ! বলিতে বলিতে" 
তিমি বলিয়| উঠিলেন, ‘আমি যদি তোমাদের বিগ্রহ-পুতুলকে এই লাঠি ছারা 
মাঘাত করি, তয়ে উহ! আমার কি করিতে পাবে? জনতার মধ্য হইতে 
কজন ধলিল, ‘আমি যাদি তোমাব ভগবামকে গালাগালি দিই, তিনিই 
| আমার কি করিতে পারেন?’ পাত্রী উত্তর দিলেন, ‘মৃত্যুর পর তোমার 
স্তি হুইবে।’ নেই ব্যক্তিও বলিল, ‘তুমি মরিলে পব আমার দেবতাও 
তামাকে শান্তি দিবেন ৷' 
৷ ফলেই বৃক্ষের পরিচয় । যখন দেখি যে, ধাহাদিগকে পৌত্তলিক বল! হয়, 
ছাদের মধ্যে এমন মানুষ আছেন, ধাহাদের মতো নীতিজ্ঞান, আধ্যাত্মিকতা 
প্রেম কখনও কোথাও দেখি নাই, তখন মনে এই প্রশ্ন উদ্নিত হয় £ পাপ 
ইতে কি কখন পবিত্রতা জন্মিতে পাবে? 
কুসংস্কার মাহুষের শত্ৰু বটে, কিন্তু ধর্মাঙ্ধতা আরও খারাপ । শ্রীষ্টানর। 
[কন গির্জায় যান? ক্রৰুশই বা এত পবিত্র কেন? প্রার্থনার সময় কেন 
কাশের দিকে তাকানো হয়? ক্যাথলিকদের গির্জায় এত মুতি রহিয়াছে 
ফন? প্রোটেস্টান্টদের মনে প্রার্থনাকালে এত ভাবময় রূপের আবির্ভাব 
কেন? হে আমার ভ্রাতৃবৃন্দ, নিঃশ্বাম গ্রহণ ন| করিয়া জীবন- 
রণ কর! যেমন অসম্ভব, চিস্তাকালে মনোময় রূপ-বিশেষের সাহায্য ন! 


২৪ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


লওয়াও আমাদের পক্ষে সেইরূপ অসম্ভব। ভাবাঙ্ষজ-নিয়মাছসারে মূ 
দেখিলে মানসিক ভাববিশেষের উদ্দীপন হয়, বিপরীতক্রমে মনে ভাঁববিশেষের 
উদ্দীপন হইলে তদমুরূপ মৃর্তিবিশেষও মনে উদ্দিত হয়। এইজন্ত হি 
উপাসনার সময়ে বাহ প্রতীক ব্যবহার কষে। মে বলিবে, তাহার উপান্ত 
দেবতায় মন স্থির করিতে প্রতীক সাহায্য করে। সে তোমাদেরই 
মতো জানে, প্রতিম! ঈশ্বর নয়, সর্বব্যাপী নয়। আচ্ছা বলতো, ‘সৰ্বব্যাপী 
বলিতে অধিকাংশ মানষ-_প্রকৃতপক্ষে সার! পৃথিবীর মানুষ কি ৰুবিয়া থাকে 
ইহা একটি শব্মমাত্ৰ--একটি প্রতীক । ঈশ্বরের কি বিস্তৃতি আছে ? ত! যদি 
না থাকে, তবে ‘সৰ্বব্যাপী’ শব্দটি আবৃত্তি করিলে আমাদের মনে বড়জোর 
বিস্তৃত আকাশ অথবা মহাশৃন্তের কথাই উদিত হয়, এই পর্ধস্ত। 

যখন দেখিতেছি-__যেভাবেই হউক-_মান্ুষের মনের গঠনানুসাবে অনন্তের; 
ধারণা অনন্ত নীলাকাশ বা সমুদ্রের প্রতিচ্ছবির সহিত জড়িত, তেমনি আমরা 
“স্বভাবতই পবিত্রতার ধারণা গির্জা, মসজিদ বা! ক্ৰুশের সহিত যুক্ত করিয়া 
থাকি। হিন্দুরা! পবিত্রতা, সত্য, সর্বব্যাপিত্ব প্রভৃতি ভাবগুলি বিভিন্ন মৃতি ও. 
প্রতীকের সহিত যুক্ত করিয়। রাখিয়াছেন। তবে প্রভেদ এই যে, কেছ বেং 
সমগ্ৰ জীবন স্বীয় ধর্মসম্প্রদায়ের গপ্ডিবন্ধ ভাবের মধ্যেই নিষ্ঠাপূর্বক কাটাইয়! 
দেন, তাহা! অপেক্ষা উচ্চতর অবস্থা লাভ করেন ন1$ তাহাদের নিকা 
কয়েকটি মতে সম্মতি দেওয়া এবং লোকের উপকার করা ভিন্ন ধর্ম আয় 
কিছুই নয়। কিন্তু হিন্দুর সমগ্র ধর্মভাব অপরোক্ষানুভূতিতেই কেন্রীতূত। 
ঈশ্বরকে উপলব্ধি করিয়া মানুষকে দেবতা হইতে হইবে। মন্দির, প্রার্থনাগৃহ, 
দেব-বিগ্রহ ব| ধৰ্মশাস্ম--সবই মাঙ্ষের ধর্মজীবনের প্রাথমিক অবলম্বন ও. 
সহায়ক মাত্র; তাহাকে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে হইবে। ্‌ 

শাস্ত্ৰ বলিতেছেন : ‘বাহপূজ|---মুতিপূজ| প্রথমাবস্থ| ; কিঞ্চিৎ উন্নত ছইৱে৷ 
মানসিক প্রার্থনা পরবর্তী স্তর; কিন্তু ঈশ্বরপাক্ষাৎকারই উচ্চতম অবস্থা? । থে 
একাগ্র সাধক জা পাতিয়| দেববিগ্রহের সন্মুখে পূজা করেন, লক্ষ্য কর--| 
তিনি তোমাকে কি বলেন, “নুর্ধ তাহাকে প্রকাশ করিতে পারে ন 
চন্দ্ৰ তার! এবং এই বিছ্যুৎও তাহাকে প্রকাশ করিতে পায়ে ন; এই অথ] 


১ যহানির্বাণতন্ত্র, ৪১২ 
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গঁহাকে কিরূপে প্রকাশ করিবে? ইহারা সকলেই তাহার আলোকে 
কাশিত।”* তিনি কাহারও দেববিগ্রহকে গালি দেন ন! ৰ! গ্রতিমাপূজাকে 
প বলেন না। তিনি ইহাকে জীবনের এক প্রয়োজনীয় অবস্থা বলিয়া 
কার করেন। শিশুর মধ্যেই পূর্ণ মানবের সম্ভাবনা নিহিত রহিয়াছে। 
হর পক্ষে শৈশব ও যৌবনকে পাপ বল! কি উচিত হুইবে ? 
(হিম্দুধৰ্মে বিগ্ৰহ-পূজ| যে সকলের অবন্ত কর্তব্য, তাহা নয়। কিন্তু কেহ 
দি বিগ্রহের সাহায্যে সহজে নিজের দিব্য ভাব উপলব্ধি করিতে পারে, তাহা 
কি উহাকে পাপ বল! সঙ্গত ? সাধক যখন এ অবস্থা অতিক্রম করিয়া 
[[ছেন, তখনও তাহার পক্ষে উহাকে তুল বল! সঙ্গত নয়। হিন্দুর দৃষ্টিতে 
বাক্য ভ্রম হইতে সত্যে গমন করে না, পরস্ক সত্য হইতে সত্যে--নিয়তর সত্য 
হইতে উচ্চতর সত্যে উপনীত হইতেছে । হিন্দুর নিকট নিয়তম জড়োপাসন। 
চুইতে বেদাস্তের অছৈতবাদ পর্যন্ত সাধনার অর্থ অসীমকে ধরিবার-_-উপলদ্ধি 
করিবার অন্ত মানবাত্বার বিবিধ চেষ্টা। জন্ম, সঙ্গ ও পরিবেশ অন্গযায়ী 
প্ত্যেকের সাধন-প্রচেষ্টা নিক্মপিত হয় । প্রত্যেকটি সাঁধনই ক্রমোন্নতির অবস্থা । 
প্রত্যেক মানবাত্মাই ঈগল-পক্ষীর শাবকের মতো ক্রমশঃ উচ্চ হইতে উচ্চতর 
ঘিরে উঠিতে থাকে, এবং ক্রমশঃ শক্তি সঞ্চয় করিয়| শেষে নেই মহান্‌ স্বরে 
টিপনীত হয়। 
বহুত্বের মধ্যে একত্বই প্রকৃতির ব্যবস্থা, হিন্দুগণ এই রহস্য ধরিতে 
য়াছেন। অন্তান্ত ধৰ্ম কতকগুলি নির্দিষ্ট মতবাদ বিধিবদ্ধ করিয়া সমগ্র 
মাজকে বলপূৰ্বক সেগুলি মানাইবার চেষ্টা করে। সমাজের সন্মুখে তাহার! 
গকমাপের জাম! রাখিয়! দেয়; জ্যাক, জন, হেনরি প্রভৃতি সকলকেই এ এক 
মাপের জামা পরিতে হইবে । যদি জন ব| হেনরির গায়ে ন! লাগে, তবে 
তাহাকে জাম! ন! পরিয়। খালি গায়েই থাকিতে হইবে । হিন্দুগণ আবিষ্কার 
করিয়াছেন: আপেক্ষিফকে আশ্রয় করিয়াই নিরপেক্ষ পরম তত্ব চিন্তা 
উিপলন্ধি বা প্রকাশ করা সম্ভব ; এবং প্রতিমা ক্রুশ বা চন্দ্রকল! প্রতীকমাত্র, 
আধ্যাত্মিক ভাব প্রকাশ কবরিবার অবলম্বনন্বরূপ। এই প্রকার সাহায্য 
[যে সকলের পক্ষেই আবশ্যক তাহ! নয়, তবে অধিকাংশ লোকের পক্ষেই 


১ "কঠ, উপ., ২২1১৫ । প্বেঃ, ৬1১৪, মুঃ, ২1২১০ 


২৬ স্বামীজীর বাণী ও রচন! 


এই প্রহার সাহায্য আবস্কক | যাহাদের পক্ষে ইহ! আবশ্যক নয়, তাহাদেব 
বলিবার কিছুমাত্র অধিকার নাই যে, ইহ! অন্তায়।) 

আর একটি বিষয় বল আমাব অবশ্য কর্তব্য। ভারতবর্ষে মৃত্তিপৃজা 
বলিলে ভয়াবহ একট! কিছু বুঝায় না। ইহ! ছুক্বর্মের প্রস্থতি নয়, বব 
ইহা অপরিণত মন কর্তৃক উচ্চ আধ্যাত্মিক ভাব ধারণা করিবার চেষ্টান্বক্নপ 
হিন্দুদেরও অনেক দোষ আছে, অনেক বৈশিষ্ট্যও আছে; কিন্ত লক্ষ্য করিও, 
তাহারা সর্বাবস্থায় নিজেদের দেহপীডনই করে, প্রতিবেশীর অনিষ্ট করে না।। 
কোন ধর্মোন্মাদ হিন্দু _চিতায় স্বীয দেহ দগ্ধ করিলেও ধর্মগত অপরাধের 
গ্রতিবিধান করিবার জন্য কখনও অগ্নি প্রজলিত করে না) ইহাকেশ্ধদি, 
তাহার দুর্বলতা বলে, সে দোষ তাহার ধর্মের নয়, যেমন ডাইনী পোড়ানোব 
দোষ খ্রীষ্টঘমের উপর দেওয়া যায় না। 

অতএব হিন্দুর পক্ষে সমগ্র ধর্জজগৎ নানারুচিবিশিষ্ট ন্রনারীর নাম| 
অবস্থা ও পরিবেশের মধ্য দিয়া সেই এক লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হওয়। ব্যতীত 
আর কিছুই নয। প্রত্যেক ধর্মই জডভাবাপন্ন মানুষের চৈতন্ত-স্বরূপ-_ দেব 
বিকশিত করে, এবং সেই এক চেতন্ত-স্বরূপ ঈশ্বরই সকল ধর্মের প্রেরণাদাঁতা। 
তবে এত পরম্পরবিরোধী ভাব কেন? হিন্দু বলেন_ আপাতদৃষ্টিতে ভিন্ন 
ভিন্ন পরিবেশে বিভিন্ন প্রকৃতির মান্ষের উপযোগী হইবার জন্তু এক সত্যই 
এরূপ পরম্পর-বিরুদ্ধ ভাব ধারণ করে। 

একই আলোক ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের কাঁচের মধ্য দিয়া আসিতেছে । সকলের 
উপযোগী হইবে বলিয়। এই সামান্ত বিভিন্নতা প্রয়োজন । কিন্ত সব-কিনুুৱই 


যাহ! কিছু অতিশয় পবিত্র ও প্রভাবশালী, মানবজাতির উন্ন 
ও পাবনকারী, জানিবে--সেখানে আমি আছি।) এই শিক্ষার ফল কি? 
আমি সাহস করিয়া বলিতেছি, সমুদয় সংস্কৃত দর্শনশাস্ত্রের মধ্যে একপ ভাব 
কেহ দেখাইতে পারিবে ন! যে, একমাত্র ছিন্দুই মুক্তির অধিকায়ী, আর 
কেহ নয়। ব্যান বলিতেছেন, ‘আমাদের জাতি ও ধৰ্মমতের শ্রীমানার 
বাহিরেও আমরা সিদ্ধপুরুষ দেখিতে পাই ।’ 

১ তুলনীয় গীত], ৭৭, ১০৪১ 


হিন্দুধর্ম , ২৭ 


আর একটি কথ|। কেহ এরপ প্রশ্ন করিতে পারেন, সৰ্বতোভাবে ঈশ্বর- 
রায়ণ হিন্দুগণ কিন্ধপে অঁজেয়বাদী বৌদ্ধ ও নিরীশ্বরবাদী জৈনদিগের মত 
বশ্বাস করিতে পারেন? বৌদ্ধ ও জৈনের! ঈশ্বরের উপর নির্ভর করেন না 
টে, কিন্তু সকল ধর্মের সেই মহান্‌ কেন্দ্রীয় ত্ব-_মাহষের ভিতর দেবত্ব 
বকশিত করার দিকেই তাঁহাদের ধর্মের সকল শক্তি নিয়োজিত হয়। তাহার! 
জগৎপিতা'-কে দেখেন নাই, কিন্তু তাহার পুত্রকে (আদর্শ মানবকে ) 
দেখিয়াছেন, এবং যে পুত্রকে দেখিয়াছে, সে পিতাকেও দেঁখিয়াছে।১ 


ভ্রাতৃগণ, ইহাই হিন্দুদেব ধর্মবিষয়ক ধারণাগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ। হিন্দু 
তাহার সব পরিকল্পনা হয়তো! কাবে পরিণত করিতে পারে নাই । কিন্ত যদি 
কখনও একটি সৰ্বজনীন ধর্মের উদ্ভব হয়, তবে তাহা কখনও কোন দেশে বা 
কালে সীমাবদ্ধ হইবে না; যে অদীম ভগবানের বিষয় এ ধর্মে প্রচারিত হইবে, 
এ ধর্মকে তাহারই মতে| অসীম হইতে হইবে; সেই ধর্মের সূর্য কৃষ্ণভক্ত খ্ৰীষ্ট- 
ভক্ত, সাধু অসাধু--সকলের উপর সমভাবে স্বীয় কিরণজাল বিস্তার করিবে; 
সেই ধর্ম শুধু ব্ৰাহ্মণ্য বা বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান বা মুসলমান হইবে না, পরস্ত সকল 
ধর্মের সমষ্িশ্বরূপ হইবে, অথচ তাহাতে উন্নতির সীমাহীন অবকাশ থাকিবে; 
স্বীয় উদারতাবশতঃ দেই ধর্ম অসংখ্য প্রসারিত হস্তে পৃথিবীর সকল নরনারীকে 
সাদরে আলিঙ্গন করিবে, পপ্ততুল্য অতি হীন বর্বর মানুষ হইতে শুরু করিয়া 
[হৃদয় ও মস্তিফ্ষের গুণবাশির জন্য যাহার! সমগ্র মানবজাতির উর্ধে স্থান 
পাইয়াছেন, সমাজ ধাহাঁদিগকে সাধারণ মানুষ বলিতে সাহস ন! করিয়! সশুদ্ধ 
| ভয়ে দণডায়মান-_সেই-সকল শ্রেষ্ঠ মানব পর্যন্ত সকলকেই স্বীয় অঙ্কে স্থান 
| দিবে। সেই ধর্মের নীতিতে কাহারও প্রতি বিদ্বেষ ব| উৎগীড়নের স্থান 
' থাকিবে ন! ; উহাতে প্রত্যেক নরনারীর দেবন্বভাব স্বীকৃত হইবে এবং উহার 
সমগ্র শক্তি মনুযুজাতিকে দেব-স্বভাব উপলব্ধি করিতে সহায়ত! করিবার জন্তই 
সতত নিযুক্ত থাকিবে। 
এইরূপ ধর্ম উপস্থাপিত কর, সকল জাতিই তোমার অন্ুবর্তা হুইবে । 
অশোকের ধৰ্মমত| কেবল বৌদ্ধধর্মের জন্য হইয়াছিল । আকবরের ধর্মমত! 


১ Bible 


২৮ স্বানীজীর বাণী ও রচন। 


এ উদ্দেশ্যের নিকটবৰ্তা হইলেও উহা! বৈঠকী,আলোচন| মাত্ৰ । প্রত্যেক 
ধর্মেই ঈশ্বর আছেন--সমগ্ৰ জগতে এ-কথা ঘোষণা করিবার ভার আমেরিকার 
জন্যই সংরক্ষিত ছিল। 

যিনি হিন্দুর ব্ৰহ্ম, পারসীকদের অহুর-মজদা, বৌদ্ধদের বুদ্ধ, ইহুদীদের 
জিহোব|, গ্রীষ্টানদের ‘স্বৰ্গস্থ পিত|’, তিনি তোমাদের এই মহৎ ভাব কাধে 
পরিণত করিবার শক্তি প্রদান করুন । পূর্ব গগনে নক্ষত্র উঠিয়াছিল-- 
কখনও উজ্জল, কখনও অস্পষ্ট হুইয়। ধীরে ধীরে উহ! পশ্চিম গগনের দিকে 
চলিতে লাগিল। ক্রমে সমগ্র জগত প্রদক্ষিণ করিয়! পূর্বাপেক্ষ। সংস্রগুণ 
উজ্জল হুইয়! পুনরায় পূর্ব গগনে স্কানপোর) সীমান্তে উহ! উদ্দিত হইতেছে। 

স্বাধানতার মাতৃভূমি কলহিয়া, তুমি কখনও প্রতিবেশীর শোণিতে নিজ 
হস্ত নিমজ্জিত কর নাই, প্রতিবেশীর সর্বস্ব অপহুরণ-দূপ ধনশালী হইবার 
সহজ পদ্থা আবিষ্কার কর নাই। সভ্যতার পুরোভাগে সমন্বয়ের পতাকা 
বহন করিয়া বীরদর্পে অগ্রসর হইবার ভার তাই তোমারই উপর ভ্তত্ত 
হইয়াছে। 


না রর জর 


১ ব্রহ্মপুত্রের অপর নাম। 
২ কলম্বস কর্তৃক আবিষ্কৃত বলিয়া আমেরিকার আর একটি নাম--কলঘিয়] । 


খ্ৰীষীনগণ ভারতের জন্য কি করিতে পারেন ? 


[২* সেপ্টেম্বর, দশম দিবসের অধিবেশনে প্রদত্ত ভাষণ ] 


খ্রীষ্টানদের সর্বদাই স্পষ্ট কথার জন্য প্রস্তুত থাক! উচিত ; এবং আমার 
বোধ হয়, যদি আমি তোমাদের একটু সমালোচন! করি, তাহাতে কিছু মনে 
ফিরিবে না। তোময়| খ্ৰীষ্টানের| পৌত্লিকদের আত্মাকে উদ্ধার করিবার 
কত্ত তাহাদের নিকট ধর্মগ্রচারক পাঠাইতে খুব উদ্গ্রীব, কিন্ত বলে! দেখি, 
মনাছার ছুভিক্ষের কবল হইতে তাহাদের দেহগুলি বাচাইবার জন্য কোন 
চেষ্টা কর না কেন? ভারতবর্ষে ভয়ঙ্কর ছুতিক্ষের সময় সহস্ৰ সহভ্ৰ মান্য 
চধায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়, কিন্তু তোমর| গ্রীষ্টানেরা কিছুই কর নাই! 
তোমরা ভারতে সৰ্বত্ৰ গির্জা নিৰ্মাণ কর, কিন্ত প্রাচ্যে সর্বাধিক অভাব 
বৰ্ণ নয়, ধর্ম তাহাদের প্রচুর পরিমাণে আছে। ভারতের কোটি কোটি আর্ত 
সিরনারী শুধকঠে কেবল ছুটি অন্ন চাহিতেছে। তাহার| অন্ন চাহিতেছে, 
সার আমর! তাহাদিগকে প্রস্তরখণ্ড দিতেছি। ক্ষুধার্ত মান্নযকে ধর্মের কথা 
4 | বা দৰ্শনশাদ্ব শেখানে। তাহাকে অপমান করা। তারতে যদি কেহ 
দারিশ্রমিক লইয়| ধর্মপ্রচার করে, তবে তাহাকে জাতিচ্যুত হইতে হয়, 
মিকলে তাঁহাকে ঘ্বণা করে। আমি আমার দরিদ্র দেশবাসীর অন্ত তোমাদের 
নিকট সাহায্য চাহিতে আসিয়াছিলাম, খ্ৰীষ্টান দেশে খ্রীষ্টানদের নিকট হুইতে 
শিখ্জীষ্টানদের জন্য সাহায্য লাভ করা যে কি দুরূহ ব্যাপার, বিশেষরূপে 
তাহা উপলব্ধি করিতেছি। 


[ইহার পর সনাতনধর্ষের পুনৰ্গন্মবাদ সম্বন্ধে কিছু বলিয়| তিনি বক্তৃতা 
ন করিলেন । ] 


২ 


২২শে সেপ্টেম্বর শুক্রবার দ্বাদশ দিবসের অধিবেশনে হিন্টুধর্মেব বিষয়ই অধিক বল! হইয়াছিল। 
সেই দিবস স্বামী বিবেকানন্দ সনাতনধর্ম সম্বন্ধে অনেক কথা বলেন। নানামতাবলদ্বী নরনারীগণ। 
তাহাকে অভিশয আগ্রহ সহকারে শত শত ধর্মবিষয়ক প্রশ্ন করিয়াছিলেন । তিনিও তংক্ষংণ| ' 
অতি নিপুণতাব সহিত সেই-সকল প্রশ্নের উত্তর দিয! তাহাদের কৌতূহল চরিতার্থ করেন। | 
সেদিন তিনি তাহাদের হৃদয়ে হিন্দুধৰ্ম সম্বন্ধে এতদূব কৌতূহল উদ্দীপিত করিয়াছিলেন! 
যে, ভাবা সকলে সমবেত হইয| তাহাকে সনাতনধর্ম সম্বন্ধে আর একদিবস অন্যত্র বকৃত দিবাৰ | 


জন্য মনুবোধ বেন, তিনিও তাহাতে স্বীকৃত হন। 


চু 
| 


বৌদ্ধধর্মের সহিত হিন্দুধর্মের সম্বন্ধ 
[ ২৬শ সেপ্টেম্বর, যোডশ দিবসেব অধিবেশনে প্রদত্ত বক্তৃত! ] 


আপনারা সকলেই গুনিয়াছেন যে, আমি বৌদ্ধ নই, তথাপি একভাবে 
আমি বৌদ্ধ। চীন, জাপান ও সিংহল সেই মহান্‌ গুরু বুদ্ধের উপদেশ 
অন্রসরণ করে, কিন্তু ভারত তাহাকে ঈশ্বরাবতার বলিয়া পুজা করে। 
আপনাব| এইমাত্র শুনিলেন যে, আমি বৌদ্ধধর্মের সমালোচন। করিতে 
উঠিতেছি , কিন্তু আমি চাই তাহ! পূৰ্বোক্ত অর্থেই গ্রহণ করিবেন $ ষাহাকে 
আমি ঈশ্বরাবতার বলিয়া পূজা করি, তাঁহার বিরুদ্ধ সমালোচন| করা আমান 
অভিপ্রায়ই নয়। কিন্তু বুদ্ধদেব সম্বন্ধে আমাদের মত এই যে, তাহার শিয্যগণ 
তাহাকে ঠিক ঠিক বুঝিতে পারেন নাই। ইহদীধৰ্মের সহিত খ্রীষ্টান ধর্মের 
যে সম্বন্ধ, হিন্দুধৰ্ম অর্থাৎ বেদবিহিত ধর্মেব সহিত বর্তমানকালের বৌদ্ধধর্মের 
প্রায় সেইরূপ সম্বন্ধ । যীশুর ইহুদী ছিলেন ও শাক্যমুনি হিন্দু ছিলেন । তবে 
প্রতেদ এইটুকু যে, ইহুদীগণ যীশুকে পরিত্যাগ করিলেন এবং এমন কি ক্রেশে 
বিদ্ধ করিয়া হত্যা! করিলেন, হিন্দুগণ কিন্তু শাকামুনিকে ঈশ্বরের উচ্চাসন 
দিয়া এখনও তাহার পুজা করিয়া থাকেন। কিন্তু আধুনিক বৌদ্ধধৰ্মেণ 
সহিত বুদ্ধদেবের প্রকৃত শিক্ষার যে পার্থক্য আমর1-হিন্টুরা দেখাইতে 
চাই, তাহা প্রধানত এই £ শাঁকামুনি নৃতন কিছু প্রচার করিতে আসেন 
নাই। যীঞ্ুর মতে। তিনিও পূর্ণ করিতে আনিয়াছিলেন, ধ্বংস করিতে আনেন 
নাই। প্রভেদ এইটুকু যে, যীশুর ক্ষেত্রে গ্রাচীনগণ অর্থাৎ ইহুদীরাই তাঁহাকে 
বুঝিতে পারে নাই, আর বুদ্ধদেবের ক্ষেত্রে তাহার শিশ্যগণই তাঁহার শিক্ষার 


বৌদ্ধধর্মের সহিত হিন্দুধৰ্মের সম্বন্ধ ৩১ 


বুঝিতে পারেন নাই। ইছদীন যেমন ( যীপ্তর মধ্যে ) ওল্ড টেন্টামেপ্টের পূর্ণ 
।বিণতি বুঝিতে পারে নাই বৌদ্ধগণও তেমনি (বুদ্ধের মধ্যে) হিন্দুধর্মের 
ত্যিগুলির পূর্ণ পরিণতি বুঝিতে পারে নাই। আমি পুনর্বার বলিতেছি £ 
ক্যমুনি পূর্ণ করিতে আপিয়াছিলেন, ধ্বংস করিতে নয়; তিনি ছিলেন 
ইন্দুধর্মের স্বাভাবিক পরিণতি ও যুক্কিগত দিদ্ধাস্ত-ন্তায়সম্মত বিকাশ । 

| হিন্দুধর্ম ছুই ভাগে বিভক্ত-_কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড; সন্ন্যাসীরাই 
হানকাণ্ডের আলোচন! করিয়া থাকেন। ইহাতে জাতিভেদ নাই। ভারতে 
টচ্চতম বর্ণের মানুযও সন্ন্যাসী হইতে পারে, নিম্নতম বর্ণের মানুষও সন্ন্যাসী 
ট্রইতে পারে, তখন উভয় জাতিই সমান। ধর্মে জাতিভেদ নাই; জাতিভেদ 
কেবল সামাজিক ব্যবস্থা । শাক্যমুনি স্বয়ং সন্যাসী ছিলেন, এবং তাহার 
দয় এত উদার ছিল যে লুকানো বেদের মধ্য হইতে সত্যকে বাহির 
ক্রিয়া তিনি সেগুলি সমগ্র পৃথিবীর লোকের মধ্যে ছড়াইয়া দিলেন 
হাই তাহার গৌৱব। পৃথিবীতে ধর্মপ্রচারের তিনিই প্রথম প্রবর্তক ; শুধু 
ভাই নয়, ধর্মাস্তরিত-করণের ভাব তাহারই মনে প্রথম উদিত হইয়াছে। 
সকলের প্রতি--বিশেষতঃ অজ্ঞান ও দরিদ্রগণের প্রতি অদ্ভুত সহান্থভূতি- 
তই তাঁহার গৌরব গুতিঠিত। তাহার কয়েকজন শিষ্য ব্রাহ্মণ ছিলেন। যে 
ময়ে বুদ্ধ শিক্ষা দিতেছিলেন, সে সময়ে সংস্কৃত আর ভারতের কথ্য ভাষা 
ছিল না। ইহা সে সময়ে পণ্ডিতদের পুস্তকেই দেখা যাইত। বুদ্ধদেবের 
কান কোন ব্ৰাহ্মণ শিষ্য তাহার উপদেশগুলি সংস্কৃতে অনুবাদ কবিতে চান, 
তনি কিন্তু স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছিলেন, ‘আমি দরিত্রের জন্য-_-জনসাধারণের 
ঈন্য আসিয়াছি, আমি জনসাধারণের ভাষাতেই কথা৷ বলিব'। আজ পর্যন্ত 
ঠাহার অধিকাংশ উপদেশ সেই সময়কার চলিত ভাষায় লিখিত। 


দৰ্শনশাস্ত্ৰ ও তত্ববিষ্া যত উচ্চ আঁসনই গ্রহণ করুক, যতদিন জগতে 
ম্বত্যু বলিয়| ব্যাপারটি থাকিবে, যতদিন মানবহৃদয়ে দুর্বলতা বলিয়া কিছু 
ধাকিবে, ষতঢিন চরম দুর্বলতায় মানুষের মর্মস্থল হইতে রোদনধ্বনি উখিত 
হিইবে, ততদিন ঈশ্বরে বিশ্বাসও থাঁকিবে। 

দৰ্শনশাস্তের় দিক দিয়া সেই লোকগুক বুদ্ধের শিশ্তগণ বেদরূপ সনাতন 
শিলের অভিমুখে বেগে পতিত হুইলেন, কিন্তু তাহাকে চূৰ্ণ করিতে পারিলেন 


৩২ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


না। অপর দিকে যে সনাতন ঈশ্বরকে নরনারী সকলে সাদরে ধৰি 
থাকে, তাহাকে সমগ্র জাতির নিকট হইতে অপল্ছত করিলেন। ইহার ফলে 
ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের মৃত্যু স্বাভাবিকভাবেই হুইয়াছিল। বর্তমানকানে 
বৌদ্ধধর্মের জন্মভূমি ভারতে এমন একজনও নাই, যিনি নিজেকে বৌদ্ধ 
বলেন। 

কিন্তু এইসঙ্গে ব্ৰাহ্মণ্যধৰ্মও কোন কোন বিষয়ে ক্ষতিগ্ৰস্ত হইল। সেই 
সমাজ-সংস্কারের জন্য আগ্রহ, সকলের প্রতি সেই অপূর্ব সহানুভূতি ও 
দয়া, সর্বসাধারণের ভিতর বৌদ্ধধর্ম যে ব্যাপক পরিবর্তনের ভাব প্রবাহিত 
করিয়া দিয়াছিল, তাহা ভারতীয় সমাজকে এতদূর উন্নত ও মহান্‌ করিয়াছিল 
যে, তদানীন্তন ভারতবর্ষ সম্বন্ধে লিখিতে গিয়| জনৈক গ্রীক এঁতিহাগিককে 
বলিতে হইয়াছে ঃ কোন হিন্দু মিথ্যা বলে বা কোন হিন্দুনারী অসতী 
একথা শোন। যায় না। 


সভামঞ্চে যে-সকল বৌদ্ধ উপবিষ্ট ছিলেন, তাহাদের দিকে ফিরিয়া! বক্ত| বলিতে লাগিলেন ঃ 


হে বৌদ্ধগণ! বৌদ্ধধর্ম ছাড়া হিন্দুধর্ম বাচিতে পারে না? হিন্দু 
ছাঁড়িয়া বৌদ্ধধর্মও বাঁচিতে পারে না। অতএব উপলব্ধি করুন-_ আমাদের 
এই বিযুক্ত বিচ্ছিন্নভাব স্পষ্টই দেখাইয়। দিতেছে যে, ব্রাহ্মণের ধীশত্তি 
ও দর্শনশান্ত্রের সাহায্য ন! লইয়া বৌদ্ধের| দীড়াইতে পারে ন! এব' 
ব্ৰাহ্মণও বৌদ্ধের হৃদয় না পাইলে দীড়াইতে পারে ন!। বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণের 
এই বিচ্ছেদই ভারতবর্ষের অবনতির কারণ। এইজন্যই আজ ভারতবর্ষ 
ত্রিশকোটি ভিক্ষুকের বাসভূমি হইয়াছে, এইজন্যই ভারতবাসী ম্রহমত্র বৎসর 
ধরিয়। বিজেতাঁদের দাসত্ব করিতেছে । অতএব এস, আমর! ব্রাহ্মণের অপূৰ্ব 
ধীশক্তির সহিত লোকগুরু বুদ্ধের হৃদয়, মহান্‌ আত্মা এবং অসাধারণ লোক- 
কল্যাণশক্তি যুক্ত করিয়া দিই। 


স্বামীজীব ধর্ম-মহাসভ।য় প্রবেশ, সেপ্টেম্বব, ১৮৯৩ 


বিদীয় 
[ ২৭শে সেপ্টেম্বর, সগ্তাশ ( শেষ ) দিষসের অধিবেশন ]; 

বিশ্বধর্ম-মহাসশ্মেলন এখন সত্যই বাস্তবে ক্বপাত্নিত হইয়াছে; এবং 
হার! এই মহাসভা-অধিবেশনের অন্য পরিশ্রম করিয়াছিলেন, করুণাময় 
শ্বর তাহাদের সহায়তা করিয়াছেন এবং তাছাদের নিঃস্বাৰ্থ পরিশ্রমকে 
ফল্যমণ্ডিত করিয়াছেন । 
| ধাহার। প্রশস্ত হৃদয় এবং লত্যাহরাগ লইয়। স্বপ্নের স্তায় এই আশ্চর্য 
মাপার প্রথমতঃ কল্পনা করিয়া! পরে কার্ধে পরিণত করিয়াছেন, আমি সেই 
হানুভব ব্যক্তিদের ধন্যবাদ দিই। এই সভামঞ্চ হইতে যে-সকল উদার 
গাব পরিবেশিত হইয়াছে, সেজন্ত আমি কৃতজ্ঞ। এই শিক্ষিত শ্রোতৃমগ্ুলী 
[মার প্রতি সমভাবে দয়। প্রকাশ করিয়াছেন এবং যে-তাঁবগুলি ছার! 
সমূহের বিরোধভাব মন্দীভূত হয়, সেই ভাবগুলির প্রত্যেকটি তাহারা . 
পলন্ধি করিয়াছেন, সেজন্ত আমি তীহাঁদিগকে' ধন্যবাদ দিই। এই 
কতানের মধ্যে সময় সময় কিছু শ্রুতিকটু ধ্বনি শোন! গিয়াছে, এগুলির 
্ট বিশেষভাবে কৃতজ্ঞত। জানাইভেছি, কারণ বিশেষ বৈবম্যদ্বার| উহার! 
মাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছে এবং আমাদের মধ্যে যে সাধারণ 
[মন্ত রহিয়াছে, তাহা মধুরতর করিয়! তৃলিয়াছে। 
| ধর্মীয় এঁক্যের সাধারণ ভিত্তিভূমি সম্বন্ধে অনেক কথা বলা হুইয়াছে। 
মি এখনই এ-বিষয়ে আমার নিজের মতবাদ উপস্থাপন করিতেছি ন1। 
সত যদি এখানে কেহ এন্ধপ আশ! করেন যে, এই এঁক্য--গ্রচলিত বিভিন্ন 
রর মধ্যে একটির অভ্যুদয় ও অপরগুলির বিনাশ দ্বার! সাধিত হইবে, : 
হাকে আমি বলি, “ভাই, এ তোমার ছরাশা। আমি কি ইচ্ছা করি যে, 

হিন্দু হয়?-_ঈশ্বর তাহা না করুন। আমার কি ইচ্ছা যে, কোন, 

দু বা বৌদ্ধ খ্ৰীষ্টান হউক ?__ভগবান্‌ তাহা না করুন। 
৷ বীজ ভূমিতে উপ্ত হুইল; মৃত্তিকা, বায়ু ও জল তাহার চতুর্দিকে রছিয়াছে। = 
দিটি কি মৃত্তিকা, বায়ু বা জলের মধ্যে কোন একটিতে পরিণত হইয়া 
॥ ?-না। সেই বীজ হইতে একটি চারাগাছ উৎপন্ন হয়, উহ! ক্রমে 
দির স্বাভাবিক নিয়মাছুসারে বর্ধিত হয় এবং মৃত্তিকা বায়ু ও জল ভিতরে 
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৩৪ স্বামীজীর বাণী ও রচন| 


গ্রহণ করিয়া সেই-সকল উপাদান বৃক্ষেধ্রিপত করে এবং বুক্ষাকা 
বাড়িয়া উঠে। 

ধৰ্মসম্বন্ধেও এরূপ । খ্রীষ্টানকে হিন্দু বা বৌদ্ধ হইতে হুইবে না; অ 
হিন্দু ও বৌদ্ধকে খ্রীষ্টান হইতে হইবে না; কিন্তু প্রত্যেক ধৰ্মই অন্যান্য ধ 
সারভাগগুলি গ্রহণ করিয়া পুটিলাভ করিবে এবং স্বীয় বিশেষত্ব বজায় রাখি 
নিজ প্রকৃতি অনুসারে বর্ধিত হইবে । 

যদি এই ধর্ম-মহাসমিতি জগতে কিছু প্রমাণ করিয়। থাকে তো তাহা এই 
ইহ! প্রমাণ করিয়াছে-_-সাধুচরিত্র, পবিত্রতা ও দয়াদাক্ষিণ্য জগতের কো 
একটি বিশেষ ধর্মমগুলীর নিজস্ব সম্পত্তি নয় এবং প্রত্যেক ধর্মপন্ধতিরই মঃ 
অতি উন্নত চরিত্রের নরনাঁরী জন্মগ্রহণ করিয়াছেন ৷ 

এই-সকল প্রত্যক্ষ প্রমাণ সত্বেও যদি কেহ এপ স্বপ্ন দেখেন যে, অন্তা 
ধর্ম লোপ পাইবে এবং তীহার ধর্মই টিকিয়া থাকিবে, তবে তিনি বাস্তবিক 
কপার পাত্র , তাহার জন্য আমি আন্তরিক দুঃখিত, তাহাকে আমি স্পষ্টভা; 
বলিয়া দিতেছি, তাহার ন্যায় লোকেদের বাধাপ্রদান সত্বেও শীভ্রই গ্রত্যে 
ধর্মের পতাকার উপর লিখিত হইবে £ ‘বিবাদ নয়, সহায়তা; বিনাশ ন 
পরম্পরের ভাবগ্রহণ ; মতবিরোধ নয়, সমন্বয় ও শাস্তি ।’ 


পরিশিষ্ট 


চিকাগে| ধর্মমহাসতার অধিবেশন-কালে মহাঁনভার বৈজ্ঞানিক বিভাগে 
ন্মীজী নিয়লিবিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে বত্বৃতা দেন : 
(১) শাস্তনিষ্ঠ হিন্দুধর্ম এবং বেদাত্তদর্শন 
শুক্রবার, ২২শে সেপ্টেম্বর, পূৰ্বাহু ১০।টায়। 
(২) ভারতের বর্তমান ধৰ্মসমূহ 
শুক্রবার, ২২শে সেপ্টেম্বর, অপরাহ অধিবেশন । 
(৩) পূর্বে প্রদত্ত বক্তৃতাগুলির বিষয়-সম্বন্ধে 
-শনিবার, ২৩শে সেপ্টেম্বর । 
(৪) হিন্দুধর্মের সারাংশ 
- সোমবার, ২৫শে সেপ্টেম্বর । 
‘The Chicago Daily Inter-Ocean’ সংবাদপত্ৰ ২৩শে সেপ্টেম্বর 
বক্তৃতা|-সম্বন্ধে নিয়লিখিত মন্তব্য প্রকাশ করেনঃ 
ধর্মমহাসভার বৈজ্ঞানিক বিভাগে গতকাল পূর্বাহে শ্বামী বিষেকানন্দ 
ন্তরনিষঠ হিন্দুধর্ম” সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। ৩ নং হল লোকে পরিপূর্ণ হইয়াছিল 
তৃবৃন্দ শত শত প্রশ্ন জিজাঁন। করেন এবং সন্ন্যানিপ্রবর অপূর্ব দক্ষতার সহিত 
প্রলভাবে এগুলির উত্তর দেন ৷ অধিবেশনের শেষে আখগ্ৰহাম্বিত জিজ্ঞাস্থর। 
হাকে ঘিরিয়। দাড়ান এবং তাহার ধর্ম-সন্বদ্ধে কোথাও একটি ছোট সভায় 
1 দিবার অজন্তা সনির্বন্ধ অনুরোধ জানান। তিনি বলেন, পরিকল্পনাটির 
থা ইতিপূর্বেই তাঁহার মনে উঠিয়াছে। 


প্রাচ্য নারী . 


চিকাগো! ধর্মমহাসভার অধিবেশন-কালে মহাসভার ‘মহিল| পরিচালক বোর্ড'-এর অধ্যক্ষ মিসেস 
পটার পামার কতৃক আয়োজিত এক বিশেষ সভায় চিকাগোর জ্যাকৃসন ফ্্রীটে মহিলা-সানে হ্থামীজী 
এই বক্তৃতা দেন। ‘Chicago Daily [7766770০593 সংবাদপত্রে ২৩শে সেপ্টেম্বর ( ১৮৯৩ ) 
নিম্নলিখিত সংক্ষিপ্ত বিবরণী প্রকাশিত হয়: 


স্বামী বিবেকানন্দ একটি বিশেষ সভায় প্রাচ্যদেশের নারীদের বর্তমান ও 
ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আলোচন! করেন £ কোন জাতির প্রগতির শ্রেষ্ঠ মাপকাঠি 
নারীদের প্রতি তাহার মনোভাব। প্রাচীন গ্রীসে স্ত্রী-পুরুষের মর্যাদায় 
কোন পার্থক্য ছিল না; পূর্ণ সমতার ভাব বিরাজিত ছিল। কোন হিন্দু 
বিবাহিত না হইলে পুরোহিত হইতে পারে নাঃ ভাবটা এই যে, অবিবাহিত 
ব্যক্তি অর্ধাঙ্গ ও অসম্পূৰ্ণ পূর্ণ স্বাতন্ত্ৰাই পূৰ্ণ নারীত্ব। আধুনিক হিন্দুনারীর 
জীবনের প্রধান ভাব তাহার সতীত্ব। পত্নী যেন বৃত্তের কেন্দ্ৰ--এ কেন্দ্রের 
স্থিরত্ব নির্ভর করে__তাহার সভীত্বের উপর। এই আদর্শের চরম অবস্থায় 
হিন্দু বিধবারা সহমরণে দগ্ধ হইতেন। সম্ভবতঃ পৃথিবীর অন্যান্য দেশের 
নারীদের অপেক্ষা হিন্দুনারীগণ বেশী ধর্মমীলা ও আধ্যাত্মিকভাবসম্পন্ন। । যদি 
আমর! চরিত্রের এ-সকল সদ্গুণ রক্ষা করিতে পারি এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাদের 
নারীদের বুদ্ধিবৃত্বির পুষ্টিদাধন করিতে পারি, তাহা হইলে ভবিষ্যৎ হিন্দুনারী 
জগতের আদর্শস্থানীয়। হইবেন। 


ধৰ্মীয় এক্যের মহাসম্মেলন 
২৪শে সেপ্টেম্বর, ১৮৯৩) ‘Chicago Sunday Herald’ পত্রিকায় প্রকাশিত 
স্বামীজীর ব্তৃতার সংক্ষিপ্ত ব্বিরণী £ 
এই ধর্মমহাসভায় প্রদত্ত বক্তৃতাগুলির সাধারণ সিদ্ধান্ত এই যে, মানুষের 
ভ্ৰাতৃত্বই বহু-আকাজ্কিত উদ্দেশ্য । এই ভ্রাতৃত্ব একটি স্বাভাবিক অবস্থা, 
কারণ আমর! সকলে একই ঈশ্বরের সম্ভান---এ সম্বন্ধে অনেক কথা বল! 
হইয়াছে। আবার এমন অনেক সম্প্রদায় আছে, ধাঁহার! ঈশ্বরের অস্তিত্ব 
অর্থাৎ ব্যক্তিভাবাপর ঈশ্বর স্বীকার করে না। যদি আমর! এই-সকল 
সম্প্রদায়কে উপেক্ষ। করিয়| বাহিরে বাঁখিতে ন। চাই--সেক্ষেত্রে অবস্ত আমাদের 
ভ্রাতৃত্ব সৰ্বজনীন হইবে না--তাহা। হইলে সমগ্র মানবজাতিকে অস্ততুক্ত 
করিবার জন্য আমাদের মিলনভূমি প্রশস্ত করিতেই ছইবে। এই ধর্ম- 
মহাসভাঁয় আরও বলা হইয়াছে--মানবজাতির কল্যাণ সাধন করা আমাদের 
কর্তব্য, কারণ প্রত্যেক অসৎ ও হীন কার্ধেরই প্রতিক্রিয়া আছে । আমার 
মনে হয়, এটি দোকানদুরির ভাব £ আমরাই প্রথমে, তারপর আমাদের 
ভাই-এর। । আমি মনে করি, ঈশ্বরের সর্বজনীন পিতৃত্বে আমরা বিশ্বাম করি 
বা না করি, ভাইকে আমাফের ভালবাসিতেই হইবে, কারণ প্রত্যেক ধর্ম ও 
প্রত্যেক মত মাহছষের দিব্যভাব স্বীকার করে”; কাহারও অনিষ্ট করিও 
না, তাহ। হইলে তাহার অস্তরস্থ দিব্যভাঁবকে ক্ষুণ্ণ করা৷ হইবে ন।। 


ভগবৎপ্রেম : 
[ ২৫শে সেপ্টেম্বর, ১৮৯৩, ‘Chica৪০ Herald’ পত্রিকায় প্রকাশিত স্বামীজীয় একটি 
বক্তৃতার সংক্ষিপ্ত বিবরণী ] 

লাফলিন ও মনরে! গ্ৰীটে তৃতীয় ইউনিটেরিয়ান চার্চের বন্তৃতা-গৃহে 
সমবেত শ্রোতৃমগ্ডলী গতকল্য প্রাতে স্বামী বিবেকানন্দের বক্বৃত! শ্রবণ 
করেন। তাহার বক্তৃতার বিষয় ছিল ভগবতপ্রেম ; আলোচন! বাগ্সিতাপূর্ণ 
ও অপূর্ব হুইয়াছিল। তিনি বলেন £ 

ঈশ্বর পৃথিবীর সর্বত্র পূজিত হন, কিন্ত বিভিন্ন নামে এবং বিভিন্ন উপায়ে। 
মছান্‌ ও সুন্দর ঈশ্বরকে উপাসনা! কর! মান্গষের পক্ষে স্বাভাবিক, এবং ধর্ম 
মানুষের প্রকৃতিগত । সকলেই ঈশ্বরের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে এবং 
ঈশ্বরের প্রতি প্রেমই মান্নযকে দান, দয়া, ম্তায়পরতা৷ প্রভৃতি সৎকার্ষে প্রণোদিত। 
করে। সকলেই ঈশ্বরকে ভালবাসে, কারণ তিনি প্রেসস্বরূপ । 

বক্ত| চিকাগোতে আসা অবধি মাহ্ষের ভ্রাতৃত্ব সম্বন্ধে অনেক কিছু 
শুনিয়াছেন। তিনি বিশ্বাস করেন--আরও দৃঢ়তর বন্ধন মাহযকে যুক্ত 
করিয়। রাখিয়াছে, কারণ সকলেই ইশ্বরপ্রেম হইতে সপ্জাত। মাস্ছষের ভ্রাতৃত্ব 
ঈশ্বরের পিতৃত্বেরই যুক্তিগত সিদ্ধান্ত । বক্তা বলেন ঃ 

তিনি ভারতের বনে বনে ভ্রমণ করিয়াছেন, পর্বতগুহায় রাত্রি কাটাইয়াছেন, 
সমগ্র প্রকৃতি পৰ্যবেক্ষণ করিয়া তিনি এই বিশ্বাসে উপনীত হুইয়াছেন যে 
স্বাভাবিক নিয়মের উর্ধে এমন কিছু আছে, যাহ! মানুষকে অসত্য বা অন্তায় 
হইতে রক্ষা করে। তিনি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, উহ ঈশ্বরপ্রেম । ঈশ্বর যদি যীণ্ু, 
মহুশ্মদ এবং বৈদিক খধিগণের সহিত কথ! বলিয়া থাকেন, তাহা হুইলে 
ঈশ্বরেরই অন্ততম সম্ভান--তীহাযর় সহিতও তিনি কেন কথা| বলেন না? 

স্বামী আরও বলিলেন £ সত্যই তিনি আমার সহিত এবং তাহার সকল 
সন্তানের সহিত কথা বলেন। আমর! তাহাকে আমার্দের চতুর্দিকে দেখি 
এবং তাঁহার প্রেমের সীমাহীনত! ছার নিরস্তর প্রভাবিত হই এবং মেই 
প্রেম হইতে আমাদের মঙ্গল ও শুভকর্মের প্রেরণ! লাভ করি। 


কৰ্মযোগ 


তৃতীয় সংস্করণের নিবেদন 


প্রায় নয় বৎসর পূর্বে যখন স্বামী বিবেকানন্দের কর্মযোগ নামক গ্রন্থের 
প্রথম অনুবাদ করি, তখন ধারণা ছিল যে, আমেরিকান সংস্করণখানিই 
উত্কষ্টতর ; সুতরাং তদবলম্বনেই অনুবাদ করিয়াছিলাম। দ্বিতীয় সংস্করণে 
আস্ঠোপাস্ত সংশোধনের ইচ্ছা থাকিলেও অন্তান্ত কার্ধবশতঃ সময়াভাবে 
ডিহাতে হস্তক্ষেপ করিবার অবকাশ পাই নাই। অনেক দিন ধরিয়া! তজ্জন্ত 
উহা অমুক্রিত অবস্থায় ছিল। পরিশেষে পাঠকবর্গের আগ্রহাতিশষ্যে উহ! 
প্রায় সম্পূর্ণ অপরিবতিত-ভাবেই পুনমু'দ্রিত কর! হয়। সম্প্রতি একটু অবকাশ 
পাইয়। মান্রাজ-সংস্করণের সহিত মিলাইয়া দেখিলাম-_মাক্রাজ-সংস্করণে 
আমেরিকান সংস্করণ অপেক্ষা এত অধিক নৃতন বিষয় আছে যে, বলা যায় না। 
ন্মধ্যে দ্বিতীয় অধ্যায়ে মহানিৰ্বাণতন্ত্ৰ হইতে বিস্তৃত উদ্ধৃতাংশ ও উহার 
উপর স্বামীজীর মন্তব্যসমূহ এবং পঞ্চম অধ্যায়ের প্রারম্ভে 'প্রতীক'-সন্বন্ধে 
সুদীর্ঘ আলোচনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য । এতঘ্যতীত এই ছুই সংস্করণের 
অনেক স্থলে এত পাঠীস্তর যে, অনুবাদককে বিশেষ সমস্যায় পড়িতে হয়। 
অগত্যা আমর] মান্রাজ-সংক্করণে প্রাপ্ত প্রায় সমুদয় অতিরিক্ত অংশগুলির 
অনুবাদ বর্তমান সংস্করণে সন্নিবেশিত করিলাম এবং পাঠাস্তর-স্থলে উভয় 
সংস্করণের তুলন। করিয়। যেটি ম্পষ্টতর বোধ হুইল, সেইটির অনুবাদ করিয়। 
(ধিলাম। এতত্যতীত পূর্বাহ্নবাদের ভ্রম বা ভাষার ক্রটিনমৃহ কতক কতক 
সংশোধন করিবার চেষ্টা পাঁইয়াছি। স্ব্তৱাং কর্মষোগের এই তৃতীয় 
সংস্করণকে পূৰ্ব পূৰ্ব সংস্করণ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্‌ গ্রন্থ বল! যাইতে পারে। ইতি-- 


আষাঢ়, ১৩১৬ বিনীতানুবাদকস্ 


কর্ম চরিত্রের উপর ইহার প্রভাব 
(কৰ্ম শবটি সংস্কৃত ‘ক’-ধাতু হইতে নিষ্পন্ন; ‘ক’-ধাতুর অর্থ ‘কয়|’ ; 
হা কিছু কর! হয়, তাহাই কর্ষ। এই শবটির আবার পারিভাষিক অর্থ 
’। দাৰ্শনিকভাবে ব্যবহৃত হুইলে কখন কখন উহার অর্থ হয়-- 
-সকল ফল, আমাদের পূর্ব কর্ম যেগুলির কারণ। কিন্ত কর্মযোগে 
বদের ‘কৰ্ম’ শবটি কেবল ‘কাজ’ অর্থেই ব্যবহার করিতে হুইবে। 
বজাতির চরম লক্ষ্য--জ্ঞানলাভ। প্রাচ্য দর্শন আমাদের নিকটে এই 
কমাজ লক্ষ্যের কথাই বলিয়াছেন। মানুষের চরম লক্ষ্য সুখ নয়, জ্ঞান । 
ও আনন্দ তো শেষ হইয়৷ যায় । স্থখই চরম লক্ষ্য_এক্সপ মনে করা 
। জগতে আমর! যত দুঃখ দেখিতে পাই, তাহার কারণ--মাহয অজের 
তে| মনে করে, স্থখই আমাদের চরম লক্ষ্য । কালে মাহুধ বুঝিতে পারে, 
ধর দিকে নয়, জ্ঞানের দিকেই সে ক্রমাগত চলিয়াছে। দুঃখ ও স্থখ 
তাহার মহান্‌ শিক্ষক, সে শুভ হইতে যেমন, অণুত ছইতেও তেমন 
শক্ষা পায়। সুথ-দুংখ যেমন আমাদের উপর দিয়া চলিয়! যায়, অমনি 
উহার উপর নানাবিধ চিত্র রাখিয়| যায়, আর এই চিত্রসমহি বা 
সংস্কার-সমষ্টিয় ফলকেই আমর! মানুষের “চরিত্র বলি । কোন ব্যক্তির চরিত্র 
লইয়। আলোচনা করিয়া দেখ, বুবিবে, উহ! প্রকৃতপক্ষে তাহার মনের 
প্রবৃত্তি-_মনের প্রবণতাসমূহের সমষ্টিমাত্ৰ। দেখিবে, হুখ-ছুঃখ--ছুই-ই সমভাবে 
তাহার চরিভ্রগঠনের উপাদান + চত্নিত্ৰকে এক বিশেষ ছীচে ঢালিবার পক্ষে 
ভাল-মন্দ উতয়েরই সমান অংশ আছে; কোন কোন স্থলে সুখ অপেক্ষা 
বয়ং দুঃখ অধিকতর শিক্ষা দেয়। জগতের মহাপুরুষদের চৰিত্ৰ আলোচনা 
(করিলে দেখ! যায়, অধিকাংশ ক্ষেত্ৰে সুখ অপেক্ষা দুঃখ তাহাদিগকে অধিক 
শিক্ষা দিয়াছে--ধনৈশ্বর্য অপেক্ষ| দারিত্র্য অধিক শিক্ষা দিয়াছে, প্রশংসা 
অপেক্ষ| নিন্দার্প আঘাতই তাহাদের অস্তরের অগ্নি পএ্রজলিত করিতে অধিক 
পরিমাণে সাহায্য করিয়াছে। ) 
এই জ্ঞান আবার মাঙুষের অদ্ধনিহিত। কোন জানই বাহির হইতে 
আসে না, সবই ভিতয়ে। আমর! যে বলি মান্য ‘জানে’, ঠিক মনোবিজানেক 
ভাষার বলিতে গেলে বলিতে হুইবে--মাম্য ‘আবিষ্কার করে? ( discovers) 


9৪ স্বামীজীয় বাণী ও ঘচনা 
| 


বা ‘আবরণ উন্মোচন করে’ (00%5119 )। মাচুষ যাহ! “শিক্ষা করে’, প্ৰকৃতপক্ষে 
সে উহ! ‘আবিষ্কার করে'। 4015০০5 শব্দটির অর্থ--অনস্ত জ্ঞানের 
খনিস্বন্প নিজ আত্মা হইতে আবরণ লরাইয়। লওয়া। আমনা। বলি, নিউটন | 
মাধ্যাকৰ্ষণ আবিষ্কার করিয়াছিলেন । উহ! কি এক কোণে বলিয়। তীছার 
জন্ত অপেক্ষা করিতেছিল? না, উহা তাঁহার নিজ মনেই অবস্থিত ছিল। 
সময় আসিল, অমনি তিনি উহ! দেখিতে পাইলেন । মাছুষ যতপ্রকাঁর 
জ্ঞানলাভ করিয়াছে, সবই মন হইতে । জগভের অনন্ত পুস্তকাগার তোমারই 
মনে । বহির্জগৎ কেবল তোমার নিজ মনকে অধ্যয়ন করিবার উত্তেজক 
কারণ--উপলক্ষ মাত্র, তোমার নিজ মনই সৰ্বদা তোমার অধ্যয়নের বিষয়। 
আপেলের পতন নিউটনের পক্ষে উদ্দীপক কারণ-ব্বৰ্ৰপ হুইল, তখন তিনি 
নিজের মন অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। তিনি তাহার নেব ভিতর পূর্ব 
হইতে অবস্থিত ভাঁবপরম্পর! আর একভাবে সাজাইস্ন| উহাদের ভিতর 
একটি নৃতন শুঙ্খল। আবিষ্কার করিলেন ; উহাকেই আমরা মাঁধ্যাকর্ষণের 
নিয়ম বলি। উহা! আপেলে ব| পৃথিবীর কেন্দ্রে অবস্থিত কোন পদ্ধার্থে ছিল 
না। অতএব লৌকিক ব| পারমাথিক সমুদয় জীনই মাুষের মনে । অনেক 
স্থলেই উহার! আবিষ্কৃত (বা! অনাবৃত ) হয় না, বরং আবৃত থাকে; যখন এই 
আবরণ ধীরে ধীরে সরাইয়। লওয়! হয়, তখন আমরা বলি, ‘আমর! শিক্ষা 
করিতেছি’, এবং এই আবরণ অপসারণের কাজ যতই অগ্রসর হয়, জানও 
ততই অগ্রপর হইতে থাকে । এই আবরণ যাহার ক্রমশঃ উঠিয়া যাইতেছে, 
তিনি অপেক্ষাকৃত জ্ঞানী; যাহার আবরণ খুব বেশী, সে অজ্ঞান; আর যে 
ব্যক্তি হইতে অজ্ঞান একেবারে চলিয়া গিয়াছে, তিনি সর্বজ্ঞ। পূর্বে অনেক 
লর্বজ্ঞ পুরুষ ছিলেন ; আমার বিশ্বাস একালেও অনেক হইবেন, আয় আগামী 
কল্পসমূহে অসংখ্য সর্বজ্ঞ পুরুষ জন্মাইবেন। অগ্নি ঘেমন একখণ্ড চকষকিতে 
নিহিত থাকে, জ্ঞান তেমনি মনের মধ্যেই রহিয়াছে; উদ্দীপক কারণটি 'যেন 
ঘর্ষণ, জানায়িকে প্রকাশ করিয়া দেয়। আমাদের সকল ভাব ও কাৰ্য সম্বন্ধেও 
সেইরূপ ; যদি আমর! ধীরভাবে নিজেদের অস্তঃকরণ অধ্যয়ন কমি, তবে 
দেখিব, আমাদের হাসি-কানা, হুখ-ছুঃখ, আশীর্বাদ-অভিসম্পাত, নিনা-হুখ্যাতি 
সবই আমাদের মনের উপর বহির্জগতের বিভিন্ন আঘাতের সবার! আমাদের 
ভিতর হইতেই উৎপন্ন । উহাদের ফলেই আমাদের বর্তমান চরিত্র গাঁঠিত; 
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ই আহীাত-লমইকোই বলে ‘কৰ্ম আত্মার অত্যস্ভরস্থ অগ্নিকে বাছির 
অন্ত, উহার নিজ শক্তি ও জান প্রকাশের জন্ত যে-কোন মানসিক 
দৈহিক আঘাত প্ৰদত্ত হয়, তাহাই কর্ণ) “কর্ণ অবশ্ত এখানে উহার 
পকতম অর্থে বাবহত। অতএব আমর! বর্দাই কর্ম করিতেছি। 
কথ! বলিতেছি--ইহা কর্ম। তোমরা শুনিতেছ--তাহাও কর্ম। 
র শ্বান-প্রশ্বাস ফেলিতেছি--ইহা! কর্ম, বেড়াইতেছি--কর্ষ, কথা 
ফহিতেছি- কর্ম, শাৱীয়িক বা মানসিক যাহ! কিছু আমর! করি, সবই কর্ম। 
কর্ম আমাষের উপর উহার ছাপ রাখিয়। যাইতেছে। 

(কতকগুলি কার্য আছে, সেগুলি যেন অনেক ক্ষুত্ৰ ক্ষুত্ কর্মের সমষ্টি । 
ঘদি আমরা! সমুস্রতটে দণ্ডায়মান হুইয়া শৈবখপ্ডের উপর তরজতঙ্গের ধ্বনি 
শুনিতে থাকি, তখন উহাকে কি ভয়ানক শব্ধ বলিয়া বোধ হয়] কিন্তু তবু 
মামর] জানি, একটি তরঙ্গ প্রকৃতপক্ষে লক্ষ লক্ষ অতি ক্ষুদ্র তরঙ্গের সমষ্টি । 
উহাদের প্রত্যেকটি হইতেই শব হইতেছে, কিন্তু তাহা আমর! শুনিতে পাই না; 
ঘখন উহার! একত্ৰ হুইয় প্রবল হয়, তখনই আমর! শুনিতে পাই। এইরূপে 
হৃদদ্বের প্রত্যেক কম্পনেই কার্য হইতেছে । কতকগুলি কার্য আমরা বুঝিতে 
পারি, তাহারা আমাদের ইজিয়গ্ৰাহ হইয়| ধর] দেয়; তাহার| কিন্ত কতক: 
গুলি ক্ুত্র স্ষুত্ৰ কর্মের লমষ্টি । যদি তুমি কোন ব্যক্তির চরিত্র যথাৰ্থ বিচার 
কুবিতে চাও, তবে তাঁছাঁর বড় বড় কাঁধের দিকেই দৃষ্টি দিও মা। অবস্থা-বিশেধে 
ৰ নির্বোধও বীরের মতো কার্য করিতে পারে। যখন কেছ অতি 
ছাট ছোট লাধারণ কাৰ্য করিতেছে, তখন দেখ--সে কি ভাবে করিতেছে; 
এই ভাবেই মহৎ লোকের প্রকৃত চরিত্র জানিতে পারিবে বড় বড় ঘটনা 
উপলক্ষে অতিনামান্ত লোকও মহত্বে উন্নীত হয়। কিন্তু যাহার চৰিত্ৰ সর্বদা 
হত প্রকৃতপক্ষে তিনিই মহৎ । সৰ্বত্ৰ লর্বাবস্থায় তিনি একই প্রকার |) 
মাছকে যতপ্রকার শক্তি লইয়া নাড়াচাড়া করিতে হয়, তন্মধ্যে যে 
র দ্বারা! তাহার চরিত্র গঠিত হয়, তাহাই সর্বাপেক্ষা প্রবল শক্কি। 
াছষ যেন একটি কেন্দ্র, জগতের সমুদয় শক্তি সে নিজের দিকে আকর্ষণ 
করিয়া! লইতেছে,এ কেন্দ্রেই উহাদিগকে ভ্রবীভূত করিয়া! একাকার করিতেছে, 
চাহার পর একটি বৃহৎ তয়ঙ্বাকারে বাহিরে প্রেরণ করিতেছে। এল্সপ একটি 
কই একিত মাহ, তিনি ব্বশাঁকমান, সর্বজ্ঞ ; আর তিনি তীহায় নিজের 
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দিকে সমগ্র জগৎ আকর্ষণ করিতেছেন। ভাল-মন্দ, স্থখ-ছুঃংখ- সবই তাহ 
দিকে চলিয়াছে এবং তাহার চতুর্দিকে সংলগ্ন হইতেছে । তিনি এগুলির ম 
হইতে চরিত্র-নামক মহাশক্তি গঠন করিয়| লইয়া উহাকে বহির্দেশে প্রক্ষে 
করিতেছেন । তাহার যেমন ভিতরে গ্রহণ করিবার শক্তি আছে, সেই 
বাহিরে প্ৰক্ষেপ করিবার শক্তিও আছে। 

( আমর1 জগতে যতগ্রকার কাধ দেখিতে পাই, মনুয্য-সমাজে বতপ্রক 
আলোড়ন হইতেছে, আমাদের চতুর্দিকে যে-সকল কাৰ্য হইতেছে, সবই 
চিন্তার প্রকাশমাত্র, মানুষের ইচ্ছার প্রকাশমাত্র। ছোট বড় যন্ত্র, নগর, জাহাজ, 
রণতরী-_সবই মানুষের ইচ্ছার বিকীশমাত্র। এই ইচ্ছ। চরিত্র হইতে উদ্ভূত 
চরিত্র আবার কৰ্মদ্বারা নিমিত। ইচ্ছার প্রকাশ কর্মের অনুরূপ । প্রবল: 
ইচ্ছাঁশক্তিসম্পন্ন যে-সকল মানব জগতে জন্গিয়াছেন, তাহারা সকলে 
প্রচণ্ড কর্মী ছিলেন। তাঁহাদের এত ইচ্ছাশক্তি ছিল যে, তাঁহারা জগৎকে 
ওলট-পালট করিয়! দিতে পারিতেন। এ শক্তি তাঁহার! যুগযুগব্যাগ 
নিরবচ্ছিন্ন কর্ম দ্বারা লাভ করিয়াছিলেন। বুদ্ধ বা যীশুর মতে! প্রবল 
ইচ্ছাশক্তি একজন্মে লাভ কর! যায় না, আর উহাকে পুরুষান্ক্রমিব 
শক্তি-সঞ্চারৱও ( hereditary transmission) বলা সায় না; কারণ 
আমরা জানি তাহাদের পিতার কিরূপ ছিলেন। তাহার! যে জগতের 
হিতের জন্য কখন কিছু বলিয়াছিলেন, তাহ! জানা নাই। যোৌসেফের 
ন্যায় লক্ষ লক্ষ সুত্রধর জীবন-লীল| সংবরণ করিয়াছে ; লক্ষ লক্ষ এখনও 
জীবিত আছে। বুদ্ধের পিতার স্তায় লক্ষ লক্ষ ক্ষুদ্র রাজা জগতে ছিলেন। 
যদি ইহা কেবল পুরুষাহুক্রমিক শক্তি-সঞ্চারের উদাহরণ হয়, তবে এই ক্ষুণ্ 
সামান্য রাজাযীহাকে হয়তে। তাহার ভৃত্যের| পর্যন্ত মানিত না, তিনি 
কিন্ধপে এমন এক শস্তানের জনক হইলেন, যাহাকে জগতের অর্ধেক লোক 
উপাসনা করিতেছে? সূত্রধর ও তাহার সম্ভান-ধাহাঁকে লক্ষ লক্ষ লোক 
ঈশ্বর বলিয়া উপাসনা করিতেছে--এ দুয়ের মধ্যে যে প্রতেদ, তাহাই বা 
কিন্ধপে ব্যাখ্যা করিবে? বংশানুক্ৰমিক মতবাদ দ্বারা উহার ব্যাখ্যা হয 
না। বুদ্ধ ও যীন্ু. জগতে যে মহাশক্তি সঞ্চার করিয়াছিলেন, তাহা কোথা 
হইতে আদিল? এই শক্তিসমষ্টি কোথা হইতে আপিল? অব্য উহ! 
যুগযুগাস্তর হইতে এ স্থানেই ছিল এবং ক্রমশঃ প্রবল হইতে প্রবলতর 


কর্ম_চরিত্বের উপর ইহাৰ প্রভাব ৪৭ 


তেছিল। অবশেষে উহ! বুদ্ধ বা যীশু নামে প্রবল শক্তির আকারে 
মাজে আবিভূর্ত হইল। এখনও এ শক্কি-তরল প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে ৷) 
(এই সবই কর্মঘার। নিয়ন্ত্রিত। উপাৰ্জন না করিলে কেহ কিছু পাইতে 
মন ন|। ইহাই সনাতন নিয়ম । আমরা কখন কখন মনে করিতে পারি, 
ঢাপারট! ঠিক এরূপ নয়, কিন্তু শেষ পৰ্যন্ত আমাদিগকে পূর্বোক্ত নিয়মে 
বিশ্বাসী হইতে হয়। কোন ব্যক্তি সার! জীবন ধনী হইবার চেষ্টা করিতে 
ন, এ জন্য সহস্র সহন ব্যক্তিকে ঠকাইতে পারে, কিন্তু অবশেষে বুঝিতে 

র, সে ধনী হওয়ার যোগ্য নয়। তখন তাহার নিকট জীবন কষ্টকর 

ট জঘন্য বলিয়া বোধ হয়। আমর! আমাদের শারীরিক ভোগের জন্ত 
নেক কিছু সংগ্রহ করিতে পারি, কিন্তু আমরা নিজ কর্মের দ্বার! 
হাঁ উপার্জন করি, তাহাতেই আমাদের প্রকৃত অধিকার । একজন নিৰ্বোধ 
গতের সকল পুস্তক ক্রয় করিতে পারে, কিন্তু সেগুলি তাহার পুস্তকাগারে 
ড়িয়| থাকিবে মাত্র, সে যেগুলি পড়িবার উপযুক্ত, শুধু সেগুলিই পড়িতে 
রিবে, এবং এই যোগ্যতা কর্ম হইতে উৎপন্ন ।) আমর! কিসের অধিকারী 

| আমরা কি আয়ত্ত করিতে পারি, দর কৰ্মই তাহ। নিরূপণ 
রে। আমাদের বর্তমান অবস্থার জন্য আমরাই দায়ী, এবং আমরা যাহ! 
তে ইচ্ছা করি, তাহ! হইবার শক্তিও আমাদের আছে। আমাদের 
মান অবস্থা যদি আমাদের পূর্ব কর্মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হ্য়, তবে ইহাই 
নিশ্চিত সিদ্ধান্ত হইবে যে, ভবিষ্যতে আমর! যাহা হইতে ইচ্ছা করি, 
মামাদের বর্তমান কর্ম দ্বারাই তাছা হইতে পারি। অতএব আমাদের জান! 
টিত কিরূপে কর্ম করিতে হইবে । তোমর! বলিবে, ‘কৰ্ম কি করিয়া 
টিরিতে হয়, তাহ| আবার শিখিবার প্রয়োজন কি? সকলেই তো কোন-না- 
কান ভাবে এই জগতে কাজ করিতেছে । কিন্তু ‘শক্তির অনর্থক ক্ষয়’ বলিয়া 
1কটি কথ| আছে। গীতাষ এই কর্মযোগ সম্বন্ধে কথিত আছে, “কর্ম- 
নাগের অর্থ কর্মের কৌশল-_বিজ্ঞানসম্মত গ্রণালীতে কর্মাছষ্ঠান। কর্ম কি 
রিয়া করিতে হয়--আানিলে তবেই কর্ম হইতে সর্বাপেক্ষ। ভাল ফল পাওয়া 
বায় । তোমাদের স্মরণ রাখ! উচিত, সকল কর্মের উদ্দেশ্ব--মনের ভিতরে 
্ব হইতে যে শক্তি রহিয়াছে তাহা প্রকাশ করা, আত্মাকে জাগাইয়| 
ভালা। প্রত্যেক মাহ্থষের ভিতরে এই শক্তি আছে এবং জ্ঞানও আছে। 


৪৮ স্বামীজীর বাণী ও ৱচন। 


এই-সকল বিভিন্ন কর্ম যেন এ শক্তি ও জ্ঞানকে বাহিয়ে প্রকাশ করিবার 
এ মহাশক্তিগুলিকে জাগ্রত করিবার আঘাতশ্বয়্স। 

মান্য নান! উদ্দেশ্যে কর্ম করিয়। থাকে । কোন উদ্দেশ্য ব্যতীত 
হইতে পারে না। কোন কোন লোক যশ চায়, তাহার! ঘশের জন্তু কা 
করে। কেহ কেহ অর্থ চায়, তাহার! অর্থের জন্তু কাৰ্য করে। কেহ 
প্রতুত্ব চায়, তাহার! প্রভুত্বলাভের জন্য কার্য করে। অনেকে স্বৰ্গে বাই 
চায়, তাহারা স্বর্গে যাইবার জন্তু কাৰ্য করে। অপরে আবার মৃত্যুর 
নিজেদের নাম রাখিয়া যাইতে চায়। চীনদেশের রীতি--ন। মরিলে কাঁছাকেৎ 
কোন উপাধি দেওয়া হয় না। বিচার করিয়া! দেখিলে ইহা অপেক্ষাকৃত 
ভাল প্রথা বলিতে হুইবে। চীনে কোন লোক খুব ভাল কাজ কবিনে 
তাহার মৃত পিত! বা পিতামহকে কোন সন্মানজনক উপাধি প্রদান করা হয়। 
কেহ কেহ এই উদ্দেশ্যে কাজ করিয়া থাকে । কোন কোন মুসলমান, 
সম্প্রদায়ের অনুগামিগণ মৃত্যুর পর একটি প্রকাণ্ড সমীধি-মন্দিরে সমাহিত 
হওয়ার জন্য সমস্ত জীবন কাৰ্য করিয়! থাকে । আমি এমন কয়েকটি 
সম্প্রদায়ের কথ! জানি, যাহাদের মধ্যে শিশু জন্মিবামাত্র তাঁহার জন্তু সমাধি- 
মন্দির নিমিত হইতে থাকে; ইহাই তাহাদের বিবেচনায় মাহুষের লর্বাপেক্ষ 
প্রয়োজনীয় কর্ম এবং এ সমাধি-মন্দির যত বৃহৎ ও সুন্দর হয়, সেই ব্য্তি 
ততই ধনী বলিয়া বিবেচিত হয়। কেহ কেহ আবার প্ৰায়শ্চিত্তক্তপে কা 
করিয়া থাকে; সর্ববিধ অনৎ কাৰ্য করিয়। শেষে একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করিন 
অথবা পুরোহিতগণকে কিনিয়া লইবার জন্য এবং তাহাদের নিকট হইতে 
স্বর্গে যাইবার ছাড়পত্র পাইবার জন্য কিছু অর্থ তাহাদিগকে দিল। তাহারা 
মনে করে, এর্সপ দানের দ্বারা তাহাদের পথ পরিফার হইল, পাপ সত্বেও 
তাহার! শান্তি এড়াইয়া যাইবে । মাছষের কার্ধ-প্রবৃত্তির বহু উদ্দেশ্যের 
কয়েকটি মাত্ৰ বল! হইল। 

কর্মের জন্যই কর্ম কর। সকল দেশেই এমন কিছু মানুষ আছেন, 
ধাহাদের প্রভাব সত্যই জগতের পক্ষে কল্যাণকর ; তাহারা কর্মের জন্যই 
কর্ম করেন, নাম-যশ গ্ৰাহ করেন না, স্বর্গে যাইতেও চাহেন না। লোকের 
প্রকৃত উপকার হইবে বলিয়াই তাহারা কর্ম করেন। আবার অনেকে 
আছেন, যাহার! আরও উচ্চতর উদ্দেশ্য লইয়া দরিদ্রের উপকার ও 
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ত্ত-জাতিকে সাহাধ্য করেন; কারণ তাঁহার! সথকার্ধে বিশ্বীলী, তাহারা 
ভাব ভালবাদেন । নাম-হশের উদ্দেশ্তে কৃত কর্মের ফল কখনও সঙ্গে সঙ্গে 
ওয়া যায় না) সচরাচর দেখ! যায়, যখন আমরা বৃদ্ধ হই এবং আমাদের 
বন প্রায় শেষ হইয়| আসিয়াছে, তখন আমাদের নাম-যশ হয় । কিন্তু যদি 
চহ কোন স্বাৰ্থপূৰ্ণ উদ্দেশ্য ছাড়। কাজ করে, সে কি কিছুই লাভ করে না? 
, সে সর্বাপেক্ষা বেশী লাভ করে। নিঃস্বাৰ্থ কৰ্মেই ‘অধিক লাভ, তবে 
ছা অভ্যাস করিবার সহিষ্ণুত| মানুষের নাই। সাংসারিক হিসাবেও ইহা 
নী লাভজনক। প্রেম, সত্য, নিঃস্বাৰ্থপৱত|--এগুলি শুধু নীতি-সত্বন্ধীয় 
লঙ্কারিক বৰ্ণন] নয়, |, এগুলি আমাদের সর্বোচ্চ আদৰ্শ ; কারণ এগুলির মধোই 
হতী শক্তি নিহত রহিয়াছে। ।, প্রথমতঃ ফেব্যক্তি পাচ দিন অথবা পাঁচ 
[নিট কোন স্বার্থাভিলন্ধি ব্যতীত ভবিষ্যতের কোন চিগ্তা--দ্বর্গলাভের 
কাঙ্ষা, শান্তির ভয় অথব| এরূপ কোন বিষয় চিন্তা না করিয়। কাজ করিতে 
রেন, তাহার মধ্যে শক্তিমান্‌ মহাপুরুষ হইবার সামর্থ্য আছে। এই ভাব 
যে পরিণত কর! কঠিন, কিন্তু আমাদের অন্তরের অস্তত্তলে আমর! উহার 
ল্য জানি, জানি উহ! কত শুভফলপ্রন্থু। এই কঠোর সংযমই শক্তির মহোচ্চ 
কাশ। সমুদয় বহিমুখ কাৰ্য অপেক্ষা আত্মসংযমেই অধিকতর শক্তির প্রকাশ । 
তুরশ্ববাহিত একটি শকট কোন বাঁধা ন! পাইয়া পাহাডে ঢালু পথে গড়াইয়! 
[ইতেছে, অথব। শকটচালক অশ্বগণকে সংযত করিতেছে ইহাদের মধ্যে 
ফান্টি অধিকতর শক্তির বিকাশ ? অশ্বগণকে ছাড়িয়া দেওয়। বা উহাদ্দিগকে 
যত কর।? একটি কামানের গোল। বায়ুর মধ্য দিয়। উড়িয়| অনেক দুরে গিয়া 
ড, অন্ত একটি গোল। দেয়ালে লাগিয়া বেশী দুরে যাইতে পারে না, কিন্ত 
ই সংঘর্ষে প্রবল তাপ উৎপন্ন হয়। এইরূপে মনের সমুদয় বহিমুখ শক্তি 
[র্থের উদ্দেশ্যে ধাবিত হইয়| বিক্ষিপ্ত হয়, এগুলি আর তোমার নিকট ফিরিয়। 
নাদিয়া তোমার শক্ষি-বিকাশে সাহায্য করে না, কিন্তু এগুলিকে সংযত 
রিলে তোমার শক্তি বধিত হইবে । এই সংযম হইতে মহতী ইচ্ছা-শক্তি উদ্ভূত 
; উহা খ্ৰীষ্ট ব| বুদ্ধের মতে! চরিত্র স্থষ্টি করিবে । অজ্ঞ ব্যক্তিরা এই রহস্ক 

না, তথাপি তাহার! জগতের উপর প্রভুত্ব করিতে চায়। নির্বোধ ব্যক্তি 

ন! যে, সে যদি কাজ করে এবং কিছুদিন অপেক্ষ। করে, তবে সমুদয় জগৎ 

সন করিতে পারে। সে কয়েক বৎসর অপেক্ষ1 করুক, এবং এই অজ্ঞানস্থলত 
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জগৎশাসনের ভাবকে সংযত করুক । এ ভাব সম্পূর্ণ চলিয়| গেলেই সে জ? 
শাসন করিতে পারিবে । অনেক পণ্ড যেমন কয়েক পদ অগ্রে কি আছে 
তাহার কিছুই জানিতে পারে না, আমাদের মধ্যে অনেকেই তেমনি অল্প কষে 
বৎসর পরে কি ঘটিবে, তাহার কিছুই অনুমান করিতে পারে না। আমর 
যেন একটি সঙ্ধীণ বৃত্তের মধ্যে আবদ্ধ--ইহাই আমাদের সমুদয় জগৎ। উহা 
বাহিয়ে আর কিছুই দেখিবার ধৈর্য আমাদের নাই, এইভাবেই আম 
অসাধু ও ছুবৃত্ত হুইয়৷ পড়ি। ইহাই আমাদের দুৰ্বলত৷--শক্তিহীনত| ৷ 
কিন্ত অতি সামান্য কর্মকেও ঘৃণা করা উচিত নয়। যে-ব্যক্তি উচ্চত 
উদ্দেশ্যে কাজ করিতে জানে না, সে স্বার্থপর উদ্দেশ্যেই--নামযশের অন্তই ২ কা৷ 
করুক। প্রত্যেককে--সর্বদাই উচ্চ হইতে উচ্চতর উদ্দেশ্যের দিকে অগ্রস। 
হইতে হুইবে, এবং এগুলি কি--তাহা। ৰুঝিবার চেষ্টা করিতে হইবে। ‘কর্মে 
আমাদের অধিকার, ফলে নয়' ফল যাহ! হইবার হউক । ফলের জন্ত চিৎ 
কর কেন? কোন লোককে সাহায্য কবিবার সময় তোমার প্রতি সেই 
ব্যক্তির মনোভাব কিক্পপ হুইবে, সে বিষয়ে চিন্তা করিও ন|। তুমি যদি কে 
মহৎ বা শুভ কার্য করিতে চাও, তবে ফলাফলের চিন্তা করিয়| উদ্বিগ্ন হইও না 
/ কর্মের এই আদর্শ সম্বন্ধে আর একটি কঠিন সমস্যা আশিয়! পডে। তীর 
কর্মনীলতার প্রয়োজন; সর্বদাই আমাদের কর্ম করিতে হইবে, আমর! এব 
মিনিটও 'কর্ম না করিয়া থাকিতে পারি না । তবে বিশ্রাম কোথায়? জীবন 
সংগ্রামের একদিকে কৰ্ম--যাহার ক্ষিপ্র আবর্তে আমরা বিঘূণিত, আর 
একদিকে সব ধীর স্থির ; সবই যেন নিবৃততি-উন্মুখ, চারিদিক শাসপ্তিময 
কোনরূপ শব্দ বা কোলাহল নাই, কেবল জীবজন্ত বৃক্ষপুষ্প পর্বতরাজি-সমধ্ 
প্রকৃতির শান্তিময় ছবি। এই ছুটির কোনটিই সম্পূর্ণ চিত্র নয়। যেমন গতী 
সমুদ্রের মৎস্ত উপরে আনিবামাত্র খগুবিখণ্ড হুইয়। যায়--কারণ জলের প্রবন 
চাপেই উহ! জীবিত অবস্থায় থাকিতে সমর্থ, তেমনি শান্তিপূর্ণ স্থানে বাদ 
বারে অভ্যস্ত কোন ব্যক্তি সংসারের এই মহাবর্ডের সংস্পর্শে আসিবা 
ধ্বংস হুইয়া যাইবে। আবার যে-ব্যক্তি কেবল স্রাংসারিক ও সামাজিক 

নে কোলাহলে অভ, লেক কোন নিহত হাৰে স্তিতে বা 
করিতে পারে? যন্ত্রণায় হয়তো তাহার মস্তিষ্ক বিরুত হুইয়! যাইবে 
আদর্শ পুরুষ তিনিই, বিনি গভীরতম নিৰ্জনত| ও নিস্তন্ধতার মধ্যে তীর কৰ্ম 
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ং প্রবল ক্ম্নীযতার মধ্যে মফভূমির নিস্বন্ধতা ও নিঃলঙ্গত| অন্তব করেন । 
নি সৃংযমের যর্হুক্ষ বুবিয়াছেন-"আত্মসংযয় কমিয়াছেন। যানবাহন- 
রিত মহানগনীতে ভ্ৰমণ করিলেও তাঁহার মন শাস্ত থাকে, ষেন তিনি 
শষ গুহায় বহিয়াছেন অথচ তাহার মন তীব্রভাবে কর্ম করিতেছে। 
গয় ইহাই আদর্শ। বদি এই অবস্থা লাভ করিতে পারো, তবেই কর্মের 
কৃত রহস্ত অবগত হইলে ।) 

কিন্ত আমাদিগকে গোড়া হইতেই আর্ত করিতে হইবে । আমাদের 
খে যেরূপ কর্ম আনিবে, তাহাই করিতে হইবে এবং প্রত্যহ আমাদিগকে 
মশঃ আরও অধিক নিংক্বার্থপর হইতে হইবে । আমাদিগকে কর্ম করিতে 
ইবে এবং এ কর্মের পশ্চাতে কি অভিসন্ধি আছে, তাহা দেখিতে হইবে । 
হ| হইলে প্রায় সর্বত্রই দেখিতে পাইব, প্রথম প্রথম আমাদের অভিসন্ধি 
্বদাই স্থার্থপূর্ণ, কিন্ত অধ্যবসায়-প্রভাবে ক্রমশঃ এই স্বার্থপরতা কমিয়া 
ইবে। অবশেষে এমন সময় আসিবে, যখন আমর! সত্যই নিঃস্বার্থ কর্ম 
রিতে সমর্থ হইব। তখন আমাদের আশা হইবে যে, জীবনের পথে ক্রমশ: 
গ্রসর হইতে হইতে কোন ন! কোন সময়ে এমন একদিন আসিবে, যথন 
মরা সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ হইতে পারিব। আর যে মুহূর্তে আমর] সেই অবস্থা 
1ভ করিব, সেই মুহূর্তে আমাদের সকল শক্তি কেন্দ্রীভূত হইবে এবং আমাদের 
মিহিত জান প্রকাশিত হইবে। 
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সাংখ্যদর্শনমতে প্ৰকৃতি তিনটি উপাদানে গঠিত--লংস্কৃত ভাষায় ও 
উপাদান-ভ্ৰয়ের নাম সত্ব, রজঃ ও তমঃ। বাহৃজগতে ইহাদের প্রকাশকে 
আমর! সমতা, ক্রিগ্নাশীলতা ও জড়তা বলিতে পারি। তমোগুণের লক্ষণ 
অন্ধকার বা কর্মশৃন্তত। ; রজঃ-_কর্মশীলতা, আকর্ষণ ও বিকর্ষণরূপে প্রকাশিত; 
আর সত্ব-_এ দুই গুণের সাম্যাবস্থা। 

প্রত্যেক ব্যক্তির ভিতরেই এই শক্তিত্রয় রহিয়াছে। কখন তমঃ প্রবল 
হইয়া উঠে--আমর| আলগ্তপরায়ণ হই, আমরা যেন আর নড়িতে পারি ন৷, 
নিষ্র্মী হইয়া যাই, কতকগুলি ভাবের অথবা শুধু জড়তার বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া 
পড়ি। আবার কখন কখন কর্মশীলত! প্রবল হয়। অন্ত সময়ে আবার উভয 
ভাবের সাম্য বিরাজ করে, মনে শাস্ত ভাব 'আসে। আধার ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিতে 
সচরাচর এই উপদান-ত্রয়ের কোন একটির প্রাধান্য দেখা যায় । একজন হস্তে 
কর্মশৃন্ততা, আলস্ত ও জাভ্যলক্ষণান্বিত ; অপরের প্রধান লক্ষণ-_কর্মশীলতা, 
শক্তি, মহাশক্তির বিকাশ; আবার কাহারও ভিতর আমর! শাস্ত মৃতুমধুর ভাব 
দেখিতে পাই-_ইহা এ পূর্বোক্ত গুণহয়ের অর্থাৎ ক্রিয়াশীলত! ও নিক্ষিয়তার 
সামঞজন্ত। এইরূপে সমুদয় হষ্ট জগতে--পণ্ড উদ্ভিদ মানুষ-_সকলের মধ্যেই 
আমরা এই বিভিন্ন শক্তির কম-বেশী প্রকাশ দেখিতে পাই । 

এই ত্ৰিবিধ গুণ বা উপার্দানই বিশেষভাবে কমযোগের আলোচ্য বিষয। 
উহাদের স্বরূপ ও ব্যবহারের কৌশল শিখাইয়া কর্মষোগ আমাদিগকে ভাল- 
ভাবে কর্ম করিতে সাহায্য করে। মাঁনবসমাঁজ একটি ক্রমনিবন্ধ সংগঠন । 
উহার অন্তৰ্গত ব্যক্তিগণ সকলেই যেন এক এক শ্রেণীতে ও বিভিন্ন লোপানে 
অবস্থিত। সুনীতি ও কর্তব্য কাহাকে বলে, আমরা সকলেই জানি, কিন্ত 
দেখিতে পাই-_ভিন্ন ভিন্ন দেশে এই নৈতিক ধারণা অত্যন্ত বিভিন্ন। এক 
দেশে যাহ! সুনীতি বলিয়া বিবেচিত হয়, অপর দেশে হয়তে। তাহ! সম্পূর্ণ 
দুৰ্নীতি বলিয়া পরিগণিত। দৃষ্টান্তত্ঘরূপ দেখ--কোন কোন দেশে জ্ঞাতি 
ভাই-ভগিনীর মধ্যে বিবাহ সম্ভব, অপর দেশে আবার উহু! অতিশয় নীতি 
বিরুদ্ধ বলিয়। বিবেচিত হয়। কোন দেশে পুরুষ নিজ ভ্রাতৃষধূকে বিধাহ 
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[তে পারে, অপর দেশে উঁহ! নীতি-বিক্লদ্ধ। কোন দেশে একবার মাত্ৰ 
বাহ সম্ভব, অপর দেশে বহুবিবাহ প্রচলিত। এইস্বপে আমর! সদাচাবের 
শ্ৰান্ত বিভাগেও দেখিতে পাই যে, উহার মান দেশে দেশে অতিশয় ভিন্ন, 
তথাপি আমাদের ধারণাঁ-সদাচারের একটি সাৰ্বভৌম মান ও আদৰ্শ আছে। 

বর্তব্য-সন্বদ্বেও এইরূপ । কর্তব্যের ধারণ। বিভিন্ন জাতিব মধ্যে অত্যন্ত 
ভয় ভিন্ন । কোন দেশে যদি কেহ কার্ধবিশেষ না। করে, লোকে বনিরে সে 
ন্তায় করিয়াছে; অপর দেশে আবার ঠিক সেই কার্ধগুলি করিলেই লোকে 
নিবে, সে ঠিক করে নাই । তথাপি আমরা জানি, কর্তব্যে একটি সর্বজনীন 
রণ অবশ্যই আছে। এইরূপে সমাজ এক শ্রেণীর কার্ধবিশেষকে কর্তব্য বলিয়। 
।নে করে, অপর এক সমাজ আবার ঠিক ইহার বিপরীত মত পোষণ করে 
এবং এরূপ কাৰ্য করিতে হুইলে আতঙ্কিত হয়। এখন আমাদের নিকট দুইটি 
পথ খোল! £ অজ্ঞ লোকের পথ, তাহার] মনে করে, সত্যলাভের পথ মাত্র 
একটি, আর সব পথ তুল; আর একটি জ্ঞানীদের পথ, তাহারা স্বীকাৰ 
করেন, আমাদের মানসিক গঠন অথব। অবস্থার স্তর অনুসারে কর্তর্যও ভিন্ন 
ভিন্ন হইতে পারে। স্থতরাং প্রধান জ্ঞাতব্য বিষয় এই যে, কর্তব্য ও সদাচারেয় 
ক্রম আছে; জীবনের এক অবস্থায়--এক পৰিবেশে যাহা কৰ্তব্য, অপর 
অবস্থায়--অন্লস্পপ পরিবৈশে তাহা কর্তব্য নয় এবং হইতে পারে ন1। 

উদাহরণ £ সকল মহাপুরুষেরই উপদেশ-_অশ্ুভের প্রতিরোধ করিও না, 
অপ্রতিকারই সৰ্বোচ্চ নৈতিক আদর্শ। আমর! সকলেই জানি, যদি আমর! 
কয়েকজন এই নীতি পরিপূর্ণভাবে কার্ধে পরিণত করিতে চেষ্টা করি, 
সমুদয় সমাজগঠন ভাডিয়া পড়িবে, আমাদের সম্পত্তি দুষ্ট লোকের 
হস্তগত হুইবে, আমাদের জীবনও তাহারাই পরিচালিত করিবে-_ আমাদের 
লইয়া তাহারা যাহা ইচ্ছা! ভাহাই করিবে। মাত একটি দিন যদি এইরূপ 
'অগ্রতিকার-নীতি, কার্ধে পরিণত কর! হয়, তবে সমাজ ধ্বংসের পথ 
ধরিবে। তথাপি আমর! বিচার-বিক্লেষণ ব্যতিরেকে ‘অপ্ততিকার’-ফ্ল্প 
উপদেশের সত্যত! অন্তরে অন্তরে উপলব্ধি করিয়। থাকি। উহাকে আমাদের 
সৰ্বোচ্চ আঘর্শ বলিয়াই মনে হয়; কিন্তু কেবল এ মত প্রচার করিলে 
মানবজাতিয় এক বিরাট অংশকে নিন্দিত করা হুয়। শুধু তাহাই নয়, 
উহাতে তাহাতে বোধ হুইবে যে, তাহার! সর্বদাই অন্তায় করিতেছে এবং 
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তাহাদের সকল কাজেই মনে বিবেকের সঙ্কোচ অনুভব কবমিবে। ই 
তাহাদের দুর্বল করিয়| দিবে, এবং অন্তান্য ঢুৰ্বলত| অপেক্ষা প্রতিনিয়ত এইর 
আত্মগানি হইতে অধিকতর পাপ উদ্ভূত হইবে। যে-ধ্যক্তি নিজেকে ঘ 
করিতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহার অবনতির দ্বার উদ্ঘাটিভ হইয়াছে 
জাতি সম্বন্ধেও একথা সত্য। 

( আমাদের প্রথম কর্তব্য-_নিজেকে স্বণ। না কর|। উন্নত হইতে হই: 
প্রথম নিজের উপর, তারপর ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস আবশ্যক । যাহার নিজে 
উপর বিশ্বাস নাই, তাহার কখনই ঈশ্বরে বিশ্বাস আসিতে পারে ন! ৷) 

কর্তব্য ও সদাচার অবস্থাভেদে ভিন্ন ভিন্ন, ইহা স্বীকার কর! ব্যতীত 
আমাদের গত্যস্তর নাই। অন্থায়ের প্রতিকার করিলে সৰ্বক্ষেত্ৰেই যে 
কর! হইল--তাহ৷ নয়, কিন্তু অবস্থাবিশেষে অন্যায়ের প্রতিরোধ করাই 
মানুষের কৰ্তব্য হইতে পারে। 

€ পাশ্চাত্য দেশে তোমরা অনেকে ভগবদগীতার দ্বিতীয় অধ্যায় পাঠ করিয় 
হয়তো আশ্চর্য হইয়াছ ; বিপক্ষগণ আত্মীয় ও বন্ধুবান্ধব বলিয়া এবং ‘অহিংসাই 
পরম ধর্ম এই অজুহাতে অৰ্জুন যখন যুদ্ধ করিতে-_প্রতিরোধ করিতে জনিচ্ছা 
প্রকাশ করিলেন, শ্রীক্চ তখন তাহাকে কাপুরুষ ও কপট বনিয়াছেন। 
এটি একটি প্রধান শিক্ষণীয় বিষয় যে, সকল ব্যাপারেই চর্ম বিপরীত প্ৰান্ত 
দুইটি দেখিতে একই প্রকার । চূড়াস্ত “অস্তি” ও চূড়ান্ত ‘নাস্তি’ সকল সময়েই 
সদৃশ । আলোক-কম্পন যখন অতি মৃদু, তখন উহ! আমাদের দৃষ্টিগোচর হয 
না, অতি দ্রুত কম্পনও আমর! দেখিতে পাই না। শব্দ সম্বন্ধেও এঁক্প ; অতি 
নিষ্ গ্রামের শব্দ শুনা যায় না, অতি উচ্চগ্রামের শব্বও শুনা যায় না। 
প্রতিকার’ ও ‘অপ্রতিকারে’ প্রভেদও এইরূপ । একজন কোন অন্তায়ের 
প্রতিকার করে না, কারণ সে দুর্বল অলস ও প্রতিকারে অক্ষম; প্রতিকারের 
ইচ্ছা নাই বলিয়। প্রতিকার করে না, তাহা নয়। আর একজন জানে, ইচ্ছা! 
করিলে নে ছুর্নিবার আঘাত হানিতে পারে, তথাপি সে শুধু যে আঘাত, 
করে না-_তাহ! নয়, বরং শক্রকে আশীর্বাদ করে। যে ব্যক্তি ছুর্বলভাবশতঃ 
‘প্রতিকার’ করে না, সে পাপ করিতেছে; স্থতৱাং এই ‘অপ্রতিকার’ হইতে 
নে কোন সুফল অর্জন করিতে পারে ন।। পক্ষান্তরে অপর ব্যক্তি যদি 
প্রতিকার করে, তবে পাপ করিবে । বুদ্ধ নিজ সিংহাসন ও রাজপদ ত্যাগ 
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রিলেন--ইছা প্রকৃত ত্যাগ বটে; কিন্তু বাছার ত্যাগ করিবার কিছুই নাই, 
ন ভিক্ষুকের পক্ষে ত্যাগের কোন কথাই উঠিতে পারে না। অতএব এই 
প্রতিকার’ ও ‘আদৰ্শ প্রেমের’ কথ! বলিযার সময় আমর! প্রকৃতপক্ষে কি 
বিতেছি, সেইদিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখিতে হইবে । আগে সষত্বে বুঝিতে 
বে, প্রতিকার করিবার শক্তি আমাদের আছে কিনা। শক্তি থাক 
ত যদি প্রতিকারচেষ্টা-শুস্ত হই, তবে আমর! বাস্তবিক অপূর্ব প্রেমের 
দ্র করিতেছি; কিন্তু যদি আমাদের প্রতিকারের শক্তি না থাকে, 
বং নিজেদের মনকে বুঝাইবার চেষ্টা করি যে, আমর। অতি উচ্চ প্রেমের 
ধারণায় কাৰ্য করিতেছি, তবে আমর! ঠিক উহ্নায় বিপরীত আচরণই 
রতেছি। অর্ভুনও তাহার বিপক্ষে প্রবল সৈন্তবাহ সজ্জিত দেখিয়া ভীত 
ইয়াছিলেন । ‘গ্নেহ-ভালবাস|’-বশতঃ তিনি দেশের ও বাজার প্রতি 
ব্য ভূলিয়! গিয়াছিলেন। এইজন্তই শ্ৰীকষ্ণ তাহাকে কপট বলিতেছেন; 
গিতের মতে| কথ| বলিতেছ অথচ কাপুক্লযের মতে| কাজ করিতেছ; 
ঠ, দীডাও, যুদ্ধ কর”? 
ইহাই কর্মযোগের প্রধান ভাব। কর্মযোগী জানেন, অপ্রতিকারই 
র্বোচ্চ আদৰ্শ--তিনি আরও জানেন ধে, উহাই শক্তির উচ্চতম বিকাশ 
বং অন্তায়ের প্রতিকার কেবল অপ্রতিকার-রূপ ' শ্রেষ্ঠ শক্তিলাভের 
দাপানমাত্ৰ ৰ এই সর্বোচ্চ আদর্শে উপনীত হুইবার পূর্বে মানুষের কর্তব্য 
ত্তভের প্রতিরোধ কর! । কাজ করিতে হুইবে, সংগ্রাম করিতে হইবে, 
যতদুর সাধ্য উদ্ভম প্রকাশ করিয়। আঘাত করিতে হইবে। এই 
তিকারের্‌ শক্তি ধাহার আয়ত্ত হইয়াছে, তাহার পক্ষেই অপ্রতিকার ধৰ্ম 
পুণ্যকৰ্ম । 
। আমার দেশে একবার একটি লোকের সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়, তাহাকে 
রব হইতেই অতিশয় অলস নির্বোধ ও অজ্ঞ বলিয়৷ আনিতাম, কিছু জানিবার 
নয তাহাত কোন আগ্রহ ছিল ন!--সে পশুর স্তায় জীবনযাপন করিতেছিল। 
মামার সহিত দেখ] হইলে দে আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, ‘ঈশ্বর লাভের জন্ 
[যাকে কি করিতে হুইবে, কি উপায়ে আমি মুক্ত হইব? আমি তাহাকে 
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জিজ্ঞাস! করিলাম, ‘তুমি মিথ্যা কথা বলিতে পারো কি? সে বলিল, ‘না 
তখন আমি বলিলাম, “তবে তোমায় মিথ্য। বলিতে শিখিতে ছইবে। একা 
পশুর মতে! বা কাঠ লোষ্ট্রের মতো! জড়বৎ জীবনযাপন কর! অপেক্ষা মিং 
কথা বল! ভাল। তুমি অকৰ্মণ্য; কর্মের অতীত যে-অবস্থায় মন সম্প 
শাস্ততাব অবলম্বন করে এবং যাহা সর্বোচ্চ অবস্থা, তুমি নিশ্চয়ই তা৷ 
লাভ কর নাই। তুমি এতদূর জড়গ্রকৃতি যে, একটা অন্যায় কাজও কৰি] 
পার না।” অবশ্য ঘে-লোকটির কথা বলিতেছি, তাহার মতো! তামদি 
প্রকৃতির লোক সচরাচর দেখ! যায় না, আমি তাঁহার সহিত মর 
কন্সিতেছিলাম $ কিন্তু আমার বলিবার উদ্দেশ্য এই ঘে, সম্পূর্ণ নিষি 
অবস্থা বা শাস্ততাব লাভ করিতে হইলে মানুষকে কর্মশীলতার মধ্য দিমু 

যাইতে হইবে । 

আলম্ত সর্বপ্রকারে ত্যাগ করিতে হইবে। ক্রিয়াশীলত। অর্থে সর্বদ 

‘প্রতিরোধ’ বুঝাইয়া থাকে । মানসিক ও শারীরিক সর্বপ্রকার অসদ্ভাবে 
প্রতিরোধ কর; যখন তুমি এই কার্ধে সফল হইবে, তখন শাস্তি আসিবে 
এ-কথ| বল৷ অতি সহজ যে, ‘কাহাকেও দ্বণা করিও না, কোন অমঙ্গনে 
প্রতিকার করিও না”) কিন্তু কা্ক্ষেত্রে ইহার কি অর্থ দাড়ায়, ত 

আমরা জানি। যখন সমগ্র সমাজের চক্ষু আমাদের দিকে, তখন আমর 
“প্রতিকারের? ভাব দেখাইতে পারি, কিন্তু বাসন! দিবারাত্ৰ দুষিত ক্ষতে 
স্থায় আমাদের শরীর ক্ষয় করিতে থাকে । যথাৰ্থ অপ্রতিকার হইতে প্রা 
ষে শাস্তি আসে, আমরা তাহার একান্ত অভাব অনুভব করি; মনে হয় 

প্রতিকার করাই ভাল ছিল। তোমার যদি অর্থের বাসন! থাকে, এবং যা 
তুমি জানে| যে, সমগ্র জগৎ ধনলিপ্ন পুরুষকে অসৎ লোক বলিয়া মনে করে 
তবে তুমি হয়তো অর্থের অন্বেষণে প্রাণপণ চেষ্টা করিতে সাহসী হই 
না, কিন্ত তোমার মন দিবারাত্রি অর্থের দিকে দৌড়াইতে থাকিবে । এর! 
ভাব কপটতা মাত্র, ইহা দ্বারা কোন কার্ধসিদ্ধি হয় না। সংসার-সমুক্রে বা? 
দাও, কিছুদিন পরে যখন সংসারে সুখ দুঃখ--যাহ। কিছু আছে ভো! 
করিয়া শেষ করিবে, তখনই বৈরাগ্য আসিবে--তখনই শাস্তি আসিবে। 
অতএব প্রতৃত্বলাভের বাসনা এবং অন্ত যাহা কিছু বামন] আছে, সবই 
পূরণ করিয়া লও; এই-সকল বাসন! পূর্ণ হইলে পর এমন এক সম] 
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দিবে, ঘখন জানিতে পারিবে- এগুলি অতি ক্ষুত্র জিনিস। কিন্ত 
দিন ন! তোমার বাসনা পূর্ণ হইতেছে, যতদিন ন! তুমি এই ক্রিয়াখীলতার 
দিদা বাইতেছ, ততদিন তোমার পক্ষে এই আত্মলমর্পণের ও 
বরাগোর ভাব লাভ কর] অসম্ভব । এই ‘প্রশান্তি’ সহস্ৰ সহম বৎসর ধরিয়। 
চাবত হইয়| আসিতেছে; প্রত্যেকেই বাল্যকাল হইতে ইহ! শুনিয়! 
বানিতেছে, তথাপি এ অবস্থা লাভ করিয়াছে, এমন লোক জগতে খুব 
মন দেখিতে পাই। আমি তে| অর্ধেক পৃথিবী ঘুৱিয়া বেড়াইয়াছি, কিন্ত 
ন জীবনে যথাৰ্থ শান্ত ও গ্রতিকারচেষ্টাশূন্য কুড়িজন মান্য দেখিয়াছি 
কনা সন্দেহ ।) 

৷ ((প্রত্যেকেরই কর্তব্য--নিজ আদৰ্শ জীবনে পরিণত করিতে চেষ্টা কর|। 
পর ব্যক্তির আদর্শ লইয়। তদ্নহ্সারে জীবন গঠনের চেষ্টা কর! অপেক্ষা ইহাই 
ট নতি লাভ করার অপেক্ষাকৃত নিশ্চিত উপায় । অপরের আদৰ্শ হয়তে। 
কখনই পরিণত কর! সম্ভব হইবে ন! । মনে কর, আমর! একটি শিশুকে 
কেবায়ে কুড়ি মাইল ভ্ৰমণ কারতে বাধ্য করিলাম। শিশুটি হয় মগ্নিয়া 
মাইবে, নয় তে| হাজারে একজন বড় জোর এ কুড়ি মাইল কোনপ্রকারে 
হামাগুড়ি দিয়া অবসয় ও মৃতপ্ৰায় হইয়| গন্তব্য স্থলে পৌছিবে। সচরাচর 
মামর] মাছুষের সহিতঁ এইরূপ ব্যবহারই করিয়া থাকি। কোন সমাজে সকল 
মরনারীর মন এক ধরনের নয়, সকলের ধারণাশক্তি বা কর্মশক্তিও একক্সপ 
ময় ; তাঁহাদের আদর্শ গুলির কোনটিকেই অবজা। করিবার অধিকার আমাদের 
মাই। প্রত্যেকেই নিজ নিজ আদর্শে পৌছিবার জন্তু যথাসাধ্য চেষ্টা করুক। 
আমাকে তোমার বা তোমাকে আমার আদর্শের দ্বারা বিচার করা ঠিক নয়। 
ওক বৃক্ষের আদর্শে আপেলের অথবা আপেল বৃক্ষের আদর্শে ওকের বিচার 
কির! উচিত নয়। আপেল বৃক্ষকে বিচার করিতে হইলে আপেলের এবং ওক 

বৃক্ষকে বিচার করিতে হইলে ওকের আদৰ্শ লইয়াই বিচার কর] আবশুক || 
বহুত্বের মধ্যে একত্বই সৃষ্টির পরিকল্পিত নিয়ম। ব্যক্তিগতভাবে নরনারীযর 
মধ্যে গ্রতেদ যতই থাকুক না কেন, পশ্চাতে সেই একত্ব রহিয়াছে। 
বিভিন্ন চরিত্র এবং বিভিন্ন শ্েণীয় নরনারী হৃষ্টি-নিয়মের স্বাভাবিক বৈচিত্র্য 
মাত্ৰ৷ এই কারণে একই আদর্শ দ্বার সকলকে বিচার করা অথবা 
পকলের সন্মুখে একই আদৰ্শ স্থাপন করা উচিত নয়। এইরূপ কর্ম 


৫৮ স্থামীন্লীর বাণী ও বচন! 


প্রণালী কেবল অস্বাভাবিক সংগ্রাম স্থষ্টি করে। তাহার ফল এই দীড়ায় যে, 
মাহুয নিজেকে দ্বণা করিতে আরম্ভ করে এবং তাহার ধামিক ও নখ হইবার 
পক্ষে বিশেষ বাধা উপস্থিত হয় । (আমাদের কর্তব্য--প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহার 
নিজের সর্বোচ্চ আদর্শ অন্ল্সারে চলিবার চেষ্টায় উৎসাহিত কর! এবং সঙ্গে 
সঙ্গে এ আদৰ্শ সত্যের যতটা নিকটবৰ্তী হয়, তাহার জন্যও চেষ্টা করা। 

আমরা দেখিতে পাই, অতি প্রাচীনকাল হইতেই হিন্দু ধ এই 
তত্বটি স্বীকৃত হইয়াছে; তাহাদের শান্ত্রে ও ধর্মনীতি-বিষয়ক পুস্তকে ব্ৰহ্মচয, 
গাহঁস্থা, বানপ্রস্থ ও সম্যাস--এই-সকল বিভিন্ন আশ্রমের জন্য বিভিন্ন বিধির 
নির্দেশ দেওয়| হইয়াছে। 


হিন্দুশাস্ত্রমতে মানব-সাধারণের ধর্ম ব্যতীত প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনে বিশেষ 
বিশেষ কর্তব্য আছে। হিন্দুকে প্রথমে ব্রক্মচ্যাশ্রমে ছাত্ররূপে জীবন আরম 
করিতে হয়; তারপর বিবাহ করিয়া! গৃহী হইতে হয়; বৃদ্ধাবস্থায় হিন্দু গৃহস্থাশ্রম। 
হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া। বানপ্ৰস্থ অবলম্বন করে এবং সৰ্বশেষে সংসার ত্যাগ 
করিয়া সন্ন্যাসী হয়। বিভিন্ন আশ্রম অনুসারে জীবনের প্রত্যেক স্তরে বিভিন্ন 
কর্তব্য উপদিষ্ট হইয়াছে । এই আশ্রমগুলির মধ্যে কোনটিই অপরটি হইতে 
বড় নয়। যিনি বিবাহ ন! করিয়' ধর্মকার্ষের জন্তু জীবন উৎসৰ্গ কৰিয়াছেন, 
তাহার জীবন যত মহৎ, বিবাহিত ব্যক্তির জীবনও তত মহৎ। সিংহাঁগনে 
আব্দঢ বাজ যেরূপ মহান্‌ ও গোৌরবাস্বিত, রাস্তার এ ঝাড়ুদারও সেইন্বপ। 
রাজাকে তাহার রাজসিংহাসন হইতে উঠাইয়। বাড়ুদায়ের কাজ করিতে 
দাও--দেখ, তিনি কতটা পারেন। আবার ব্যাডুদারকে লইয়| সিংহাসনে 
বসাইয়| 7াও- দেখ, সে-ই ব। বাঁজকার্য কিরূপে চালায় । সংসারী অপেক্ষা 
ংসারত্যাগী মহুত্বর, একথা বলা বৃথা । সংসার হইতে স্বতন্ত্ৰ থাকিয়| স্বাধীন 
সহজ জীবনযাপন অপেক্ষা সংসারে থাকিয়া ঈশ্বরের উপানন। কর| অনেক 
কঠিন কাজ। আজকাল ভারতে পূর্বোক্ত চারিটি আশ্রম কেবল গার্হস্থ্য 
ও সন্যাস-_এই দুইটি আশ্রমে পর্যবসিত হুইয়াছে। গৃহস্থ বিবাহ করেন 
এবং সামাজিক কর্তব্য করিয়! যান; আর সংসারত্যাগীর কর্তবা--ভাঁহার 
সমুদয় শক্তি কেবল ধর্মের দিকে নিয়োজিত কর|; তিনি কেবল ঈশ্বয়োপাঁসন। 
করিবেন এবং ধর্মশিক্ষ। দিবেন । 


নিজ নিল কর্মক্ষেত্রে প্ৰত্যেকেই বড় ৫৯ 


এৃছানিবাঁশ-তন্ত্' হইতে এই প্রসঙ্গে কিছু পড়িব। এগুলি শুনিলে তোমরা 
বীবে গৃহস্থ হওয়া! এবং গৃহস্থের কর্তব্য যথাযথভাবে প্রতিপালন কর! অতি 


চিন । 


ব্ৰহ্মমিষ্টে| গৃহস্থঃ স্তাৎ ব্ৰহ্মজ্ঞানপত্ায়ণঃ । 
যদ্যৎ কৰ্ম প্রকুবাঁত তদ্‌ ব্ৰহ্মণি সমর্পয়েৎ |, 


গৃহস্থ ব্যক্তি ঈশ্বরপরায়ণ হইবেন। ব্ৰহ্মজানলাভই যেন তাহার জীবনেয় 
রম লক্ষ্য হয়। তথাপি তাহাকে সৰ্বদ| কর্ম করিতে হুইবে, তাহার নিজের 
মুদয় কর্তব্য সাধন করিতে হুইবে এবং তিনি যাহাঁই করিবেন, তাহাই 


হকে ব্রন্ধে সমৰ্পণ করিতে হইবে। 
কর্ম কয়| অথচ ফলাঁকাজ্ঞা না করা, লোককে সাহাধ্য করা অথচ 


চাহার নিকট হইতে কোনপ্রকার কৃতজ্ঞতার প্রত্যাশা না করা, সৎকর্ম করা 
মথচ উহাতে নাম-যশ হুইল ব| না হইল, এ-বিষয়ে একেবারে দৃষ্টি ন! দেওয়া 


ইটিই এ-জগতে সৰ্বাপেক্ষা কঠিন ব্যাঁপার। জগতের লোক যখন 


প্রশংসা করে, তখন ঘোর কাপুরুষও সাহসী হয়। সমাজের অনুমোদন 
৪ প্রশংস1 পাইলে নির্বোধ ব্যক্তিও বীরোচিত কার্য করিতে পারে, কিন্ত 


হারও স্বতি-প্রশংস| নঁ। চাহিয়া অথবা! সেদিকে আদৌ দৃষ্টি না দিয়া সর্বদা 


খকার্ধ করাই প্রকৃতপক্ষে সর্বশ্রেষ্ঠ স্বাৰ্থত্যাগ । 


ন মিথ্যাভাষণং কুৰ্যাৎ ন চ শাঠ্যং সমাচরেৎ। 
দেবতাতিথিপৃজাস্থ গৃহস্থো নিরতে। ভবেৎ ॥২ 


গৃহস্থের প্রধান কর্তব্য জীবিকার্জন, কিন্ত তাহাকে বিশেষ লক্ষ্য 
রাখিতে হুইবে, মিথ্যা কথা বলিয়া, প্রতারণা দ্বারা অথবা চুরি করিয়া যেন 
উহ সংগ্রহ না করেন । আর তীহাঁকে স্মরণ রাখিতে হইবে, তাহার জীবন 


পা, 


নর সেবার জন্তু, মনির ও অতাবগ্ৰস্তদের সেবার জন্য । 


মাতরং পিতরঞ্চৈব সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষদেবতাম্‌। 
মত গৃহী নিষেবেত সদা সর্বশ্রযত্বতঃ ॥5 


শ্*”“্্সি-ে 
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ত স্বামীজীর বাণী ও রচন। 


মাতা ও পিতাকে প্রত্যক্ষ দেবত| আনিয়া bh ব্যক্তি সৰ্ব মম 
তাহাদের সেবা করিবেন। 


তুষ্টায়াং মাতরি শিবে তুষ্টে পিতরি পার্বতি। 
তব গ্রীতির্ভবেদেবি পর ত্রন্ম প্রশীদতি ৷ 


_ষদি মাতা ও পিতা তুষ্ট থাকেন, তবে সেই ব্যক্তির প্রতি ভগবান্‌ গর 
হুন। হে পাৰ্বতি, তুমিও তাহার প্রতি গ্রীতা হও। 


ওদ্বত্যৎ পরিহাসঞ্চ তর্জনং পরিভাষণম্‌। 
পিত্রোরগ্রে ন কুবাঁত ষ্দীচ্ছেদাত্মনে। ছিতম্‌ ৷ 
মাতরং পিতরং বীক্ষ্য নত্বোতিষ্ঠেৎ সমস্ৰমঃ। 
বিনাজয়। নোপবিশেৎ সংস্থিতঃ পিতৃশাসনে ॥২ 


পিতামাতার সন্মুখে উদ্ধত্য, পরিহাস, চঞ্চলতা ও ক্রোধ প্রকাশ করিবে 
না। যে সন্তান পিতামাতাকে কখন কর্কশ কথ! বলে না সেই প্রকৃত স্থসস্তান। 
পিতামাতাকে দর্শন করিয়। সসস্তমে প্রণাম করিবে, তাহাদের সম্মুখে দাড়াইয় 
থাকিবে, আর যতক্ষণ না তাহার! বসিতে অনুমতি করেন, ততক্ষণ বসিবে না। 


মাঁতরং পিতরং পুত্রং দারানতিথিমোদরান্‌। 
হিত্বা গৃহী ন তুঞ্জীয়াৎ প্রাণৈঃ কঠগতৈরপি ॥ 
বঞ্চয়িত্ব৷ গুরূন্‌ বন্ধ ন্‌ যো ভুঙ ক্তে স্বোদরম্ভরঃ। 
ইহৈব লোকে গর্হ্যোংসৌ পরত্র নারকী ভবেৎ ॥ 


--মাতা, পিতা, পুত্ৰ, পত্বী, ভ্রাতা, অতিথিরে ভোজন না করাইয়া ষে গৃহী 
ব্যক্তি নিজের উদরপূরণ করে, সে পাপ করিতেছে। 


জনন্যা বধিতে! দেহো! জনকেন গ্রযোজিতঃ। | 
স্বজনৈঃ শিক্ষিতঃ প্ৰীত্যা সোইধমন্তান্‌ পরিত্যজেৎ ॥ 
এবামর্থে যহেশানি কৃত্বা কইশতান্তপি। 


গ্রীণয়েৎ সততং শক্তা। ধর্মো হোধ ননাতনঃ ॥* 
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নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে প্রত্যেকেই বড় ৬১ 


পিতামাতা হইতেই এই শরীর উত্পন্ন হইয়াছে, অতএব শত শত কষ্ট 
করিয়াও তাহাদের প্ৰীতিসাধন কর। উচিত্ত। 


ন ভাীস্তাড়য়েখ কাপি মাতৃবৎ পালয়েৎ সদা। 
ন ত্যজেৎ ঘোরকষ্টেইপি যদি সাধ্বী পতিব্রতা ৷ 
স্থিতেষু খ্বীয়দারেষু স্তিয়যন্তাং ন সংস্পৃশেৎ। 
দুষ্টেন চেতস। বিঘান্‌ অন্যথা নারকী তবেৎ ৷ 
বিরলে শয়নং বাসং ত্যজেৎ প্রাজঃ পরন্তিয়] | 
অযুক্তভাষণকঞ্ৈব স্তরিয়ং শৌর্যং ন দশয়েৎ | 
ধনেন বাসনা প্রেয়। শ্রদ্ধয়ামৃততাষণৈঃ। 

সততং তোষয়েদ্দারান্‌ নাপ্রিয়ং কচিদাচরেত | 
যস্মিয়রে মহেশানি তুষ্ট! ভা| পতিব্রতা। 

সর্বো ধর্মঃ কৃতস্তেন ভবতি প্রিয় এব সঃ 1২ 


তার্ধার প্রতিও গৃহস্থের অনুরূপ কর্তব্য আছেঃ গৃহী ব্যক্তি পত্নীকে 
তাড়মা করিবে না, তাহাকে সর্বদ! মাতৃবৎ পালন করিবে, আন যদি 
সাধ্বী ও পতিব্ৰতা হন, তবে ঘোর কষ্টে পতিত হইলেও তীছাকে 
গ করিবে ন!। বিথ্বান্‌ ব্যক্তি নিজ পত্নী বর্তমানে অন্ত স্ত্রীকে স্বীভাবে স্পৰ্শ 
রিবেন না। এরূপ করিলে নরকে যাইতে হয়। প্রাজ্ঞ ব্যক্তি পরম্ত্রীর 
হিত নির্জনে শয়ন বা বাস করিবেন ন|। স্ত্রীলোকের সন্মুখে অশিষ্ট বাক্য 
গ করিবেন ন! এবং নিজের বাহাঁছুরিও দেখাইবেন ন|। ধন, বস্তু, 
» শ্রদ্ধা, বিশ্বাস ও অমৃততুল্য বাক্য দ্বার! লর্বদ! পত্বীর সন্তোষ বিধান 
১ কখনও তাহার কোনরূপ অপ্রিয় আচরণ করিবেন না। হে পাৰ্বতি, 
ব্যক্তির উপর পতিত্রতা ভার্ধ। তুষ্টা থাকেন, তিনি সমুদয় ধর্মই আচরণ 
এবং তিনি তোমার প্রিয় । 


চতুৰ্বৰ্বাবধি স্থতান্‌ লালয়েৎ পালয়েৎ পিতা । 
ততঃ যোড়শগধস্তং ওণান্‌ বিদাঞ্চ শিক্ষয়েৎ ৷ 


* ধক, ২ 8৮1৪৪ 


৬২ স্বামীজীর বাণী ও রচন। 


বিংশত্যবাধিকান্‌ পুত্রান্‌ প্ৰেযয়েদ্‌ গৃহকৰ্মহ্থ । 
ততস্তাংস্তল্যভাবেন মত্| স্নেহং গ্রদশয়েং ৷ 
কন্তাপোবং পালনীয়! শিক্ষণীয়াতিযত্বতঃ । 
দেয়] বরায় বিছুষে ধনরত্নসমন্বিত| ॥ ১ 


_-পুত্রকন্তারি প্রতি গৃহস্থের কর্তব্য এইরূপ : চারি বর্ষ বয়ন পর্যন্ত পুত্ৰগণ৷ 
লালনপালন করিবে, পরে ষোড়শ বর্ষ পর্যন্ত নানাবিধ সদ্গুণ ও 
শিক্ষা দিবে । বিংশতি বর্ষ বয়স পর্যন্ত তাহাদিগকে গৃহকর্মে প্রেরণ করিবে 
তারপর আত্মতুল্য বিবেচনা! করিয়া তাহাদের প্রতি স্মেহ প্রদর্শন করিবে 
এইনূপে কন্তাকেও পালন করিতে হইবে, অতি যত্বপূর্বক শিক্ষা দিতে হুইবে 
এবং ধনরত্বের সহিত বিদ্বান বরকে সম্প্ৰদান করিতে হুইবে। 


এবংক্রমেণ ভ্রাত.ংস্চ স্বহ্বলাতৃহ্তানপি । 

জ্ঞাতীন্‌ মিত্রাণি ভৃত্যাংশ্চ পালয়েভোষয়েদ্‌ গৃহী ॥ 
ততঃ হ্বধর্মনিরতানেকগ্রামনিবানিনঃ। 
অভ্যাগতাহুদাশীনান্‌ গৃহস্থঃ পরিপালয়েৎ ৷ 
যন্তেবং নাচরেদ্দেবি গৃহস্থ বিভবে সতি। 
পশুরেব স বিজ্ঞেয়ঃ ম পাপী লোকগহিতঃ ॥২ 


_গৃহী ব্যক্তি এইরূপে ভ্রাতা-ভগিনী, ভ্রাতুশ্পুত্র, ভাগিনেয়, জাতি, বন্ধ 
ও ভৃত্যগণকে প্রতিপালন এবং তাহাদের সস্ভোধবিধান করিবেন। তারপর 
গৃহস্থ ব্যক্তি ম্বধর্মনিরত, একগ্রামবাসী, অভ্যাগত ও উদামীনগণকে প্রতিপালন 
করিবেন । হে দেবি! 'বিভব সত্বেও যদি গৃহস্থ এরূপ আচরণ না করেন, 
তবে তাহাকে পণ্ড বলি! জানিতে হুইবে; তিনি লোকসমাজে নিন্দনীয 
ও পাগী। 


নিদ্ৰালস্তাং দেহষত্বং কেশবিস্তাঘমেব চ। 
আসক্তিমশনে বস্ত্রে নাতিরিক্তং সমাচরেৎ ॥ 
যুক্তাহারো যুক্তনিত্রো৷ মিতবাত্মিতমৈথুনঃ 
স্বচ্ছে| নম্ৰঃ শুচিৰ্দক্ষে। যুক্তঃ স্তাৎ সর্বকর্মন্থ ॥* 


১ এঁ-৮ৌী|৪৫-৪৭ ২ প্র--৮1৪৮-৫, ৩ ওঁ--দ]|৫১-৮২ 
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গৃহী ব্যক্তি অতিরিক্ত নিদ্ৰা, আলস্য, দেহের যত্ন, কেশবিন্যাস এবং 
বসনে আসক্তি ত্যাগ, করিবে। গৃহী ব্যক্তি আহার, নিদ্ৰা, বাক্য, 

খুন--এ-সকলই পরিমিতভাবে করিবে। গৃহস্থ অকপট, নম্ৰ, বাহিরে 
শৌচনম্পর্, সকল কর্মে উদ্ভোগী ও নিপুণ হইবে। 


শূরঃ শতো। বিনীতঃ স্তাৎ বান্ধবে গুরফসন্নিধৌ।’ 


গৃহী ব্যক্তি শত্রুর সমক্ষে শৌধ বীর্য অবলম্বন করিবে এবং গুরু ও বন্ধুগণের 
মীপে বিনীত থাকিবে। 
শক্রগণকে বীর্ধপ্রকাশ করিয়া শাসন করিতে হইবে । ইহা গৃহস্থের 
কর্তব্য। গৃহস্থ ঘরের এককোণে বসিয়া! কাদিবে না, অপ্রতিকার- 
বষয়ক বাজে কথা| বলিবে ন|। গৃহস্থ যদি শক্রগণের নিকট শোৌ প্রদর্শন 
1 কবে, তাহ! হইলে তাহার কর্তব্যেন্ন অবহেল| করা হয়। কিন্তু বন্ধুবান্ধব, 
জন ও গুরুর নিকট তাহাকে মেষতুল্য শান্ত নিরীহ ভাব অবলম্বন 
বিতে হুইবে। 


জুগুপ্সিতাঁন্‌ ন মন্তোত নাবমন্তেত মানিনঃ ২ 


নিন্দিত অসৎ ব্যক্তিদিগকে সম্মান দিবে ন! এবং সম্মানের যোগ্য 
[ক্তিগণের অবমাননা করিবে না। 

অসৎ ব্যক্তিকে সম্মান প্রদর্শন কর! গৃহীর কর্তব্য নয়; কারণ তাহাতে 
সছিষয়েরই প্রশ্রয় দেওয়! হয়। আবার যাহার! সম্মানের যোগ্য, তীহা- 
গকে যদি গৃহস্থ সন্মান না করেন, তাহাও কাহার পক্ষে মহ! অন্তায় । 


সৌহার্দ্যং ব্যবহারাংশ্চ প্রবৃত্তিং প্ৰকৃতিং নৃণাম্‌। 
সহবাসেন তর্কৈশ্চ বিদ্বিত্বা বিশ্বসেততঃ ॥* 


কত্রবান ও সবিশেষ পর্যালোচন। দ্বার লোকের বন্ধুত্ব, ব্যবহার, প্রবৃত্তি 
প্রকৃতি জানিয়া তবে তাহাদের উপর বিশ্বাস করিবে। 

গৃহস্থ যে-কোন ব্যক্তির সঙ্গে বন্ধুত্ব করিবে না, যেখানে সেখানে যাইয়। 

কর সঙ্গে হঠাৎ বন্ধুত্ব করিবে ন।। প্রথমতঃ ধাহাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করিতে 


আস উপ গর 


১ ওঁল৫৩ ২ এঁ্‌ঁ৮(৫৩ ৩ এঁ-৮|৫৪ 


৬৪ স্বামীজীয় বাণী ও রচনা 


ইচ্ছা, তাঁহাদের কার্যকলাপ ও অন্তান্ত ব্যক্তিদের সহিত তাঁহাদের ব্যবহা 
বিশেষর্ূপে পর্যবেক্ষণ করিয়া, সেইগুলি বিচারপূর্বক আলোচন! 
তারপর বন্ধুত্ব কর! উচিত। 


স্বীয়ং যশঃ পৌরুষঞ্চ গুপ্তয়ে কথিতঞ্চ যত । 
কৃতং যদুপকারায় ধর্মজ্ঞো ন প্ৰকাশয়েৎ ৷৷) 


গৃহস্থ তিনটি বিষয়ে কিছু বলিবেন ন|।। নিজ যশ ও পৌরুষের বিষয় 
অপরের কথিত গুপ্ত কথা! এবং অপরের উপকারার্থ তিনি যাহ| করিয়াছেন 
তাহা সাধারণের নিকট প্রকাশ করিবেন না। 

গৃহস্থের নিজেকে দরিদ্র বা ধনী কিছুই বল৷ উচিত নয়। তাহার নিজের 
ধনের গর্ব কর! উচিত নয়। এ বিষয় তাঁহার গোপনে রাখা উচিত। ইহাই 
তাহার ধর্ম। ইহা শুধু সাংসারিক বিজ্ঞত। নয়; যদি কেহু এরূপ না করে, 
তবে তাহাকে দুনীতিপরায়ণ বল! যাইতে পারে । 

গৃহস্থই সমগ্র সমাজের মৃলভিত্তি ও অবলম্বন, তিনিই প্রধান ধনো' 
পার্জনকারী। দরিদ্র ও দুর্বল, এবং বালক-বাঁলিকা ও স্ত্রীলোক-_যাহার৷ 
(বাহিরের ) কোন কার্য করে না _নকলেই গৃহস্থের উপর নির্ভর করিতেছে। 
অতএব গৃহস্থকে কতকগুলি কর্তব্য সাধন করিতে হইবে, এবং সেই কৰ্তব্যগুণি 
এমন হুওয়। উচিত, যেন সেগুলি সাধন করিতে করিতে তিনি দিন দিন নিজ 
হৃদয়ে শক্তির বিকাশ অনুভব করেন, এবং এরূপ মনে না করেন ষে তিনি 
নিজ আদর্শ অঙ্গধায়ী কাৰ্য করিতেছেন না। এই কারণে-- 


জুগুপ্সিতপ্রবুতৌ চ নিশ্চিতেহপি পরাজয়ে । 
গুরুণা লঘুন! চাপি যশস্বী ন বিবাদয়েৎ ॥২ 


যদি গৃহস্থ কোন অন্তায় বা নিন্দিত কার্য করিয়া ফেলে অথব! এমন 
কোন ব্যাপারে নিযুক্ত হয়, যাহাতে সে জানে নিশ্চয় অকৃতকার্য হইবে, 
সে-বিষয়ও তাহার সাধারণের নিকট প্রকাশ করা উচিত নয়। এই্রূগে 
আত্মদোষ-প্ৰকাশের কোন প্রয়োজন তো নাই-ই, অধিকস্ত উহাতে নিরুৎনাহ 


১ ৮৫৬ ২ ৮৫৭ 
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তাহাকে যথাঘথ কর্তব্য করিতে বাধা দেয় । মে যে অন্তায় করিয়াছে, 
তাহাকে ভূগিতেই হইবে, তাহাকে পুনরায় চেষ্টা করিতে হইবে, 
[তে সে ভাল করিতে পারে। জগৎ সর্বদা শক্তিমান ও দৃঢ়চিত 
কিদিগের প্রতিই সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া থাকে। 
গৃহস্থকে প্রথমতঃ জান, দ্বিতীয়তঃ ধন উপার্জনের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা 
করিতে হইবে | ইহাই তাহার কর্তব্য, আর গৃহস্থ যদি তাহার এই কর্তব্য 
পালন ন! করে, তাহাকে তো মানুষ বলিয়াই গণনা! কর! যাইতে পারে না। 
যদি কোন গৃহস্থ অর্থোপার্জনের চেষ্টা না করে, তাহাকে ছুনীতিপরায়ণ বলিতে 
হইবে। যদি সে অলসভাবে জীবনযাপন করে এবং তাহাতেই সন্তষ্ই থাকে, 
তাহাকে অসংগপ্রকৃতি বলিতে হইবে, কারণ তাহার উপর শত শত বাক্তি 
নির্ভর করিতেছে। যদি সে যথেষ্ট ধন উপার্জন করে, তবে তাহাতে 
শত শত ব্যক্তির ভরণপোষণ হইবে। 

যদি এই শহুরে শত শত ব্যক্তি ধনী হইবার চেষ্টা করিয়া ধনী না 
হইতেন, তাহা হইলে এই সভ্যতা- দরিদ্রালয় ও বড় বড় বাড়ি কোথায় 
থাকিত ? 

এক্ষেত্রে অর্থোপাঁজন অন্যায় নয়, কারণ এ অর্থ বিতরণের জন্ত । গৃহস্থই 
জীবন ও সমাজের ফেন্দ্র। অর্থোপার্জন ও সৎকাধে অর্থবায় কর! তাহার 
পক্ষে উপাননা, কারণ যে-গৃহস্থ সদুপায়ে ও সদুদ্দেশ্যে ধনী হইবার চেষ্টা 
করিতেছেন--সন্নাসী নিজ কুটিরে বলিয়। উপাধন! করিলে উদ! যেমন 
তাঁহার মুক্তিলাভের সহায়ত! হয়--সেই গৃহস্থেরও ঠিক তাহাই হইয়| থাকে; 
যেহেতু উভয়ের মধ্যেই আমর! ঈশ্বর ও তাঁহার সবকিছুর উপর ভক্কিভাব- 
প্রণোদিত আত্মসমর্পণ ও ত্যাগন্ধপপ একই ধর্মভাবের বিভিন্ন বিকাশ মাত্র 
দেখিতেছি। 


বিস্তাধনযশোঁধর্মান্‌ যতমান উপার্জয়েৎ 
ব্যমনধ্চামতাং সঙ্গং মিথ্য। ভ্রোহং পরিত্যজেৎ | 


"গৃহস্থ যত্বপূৰ্বক বিষ্ঠা, ধন, যশ, ধর্ম উপার্জন করিবে এবং ব্যসন (দ্ুত- 
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৬৬ স্বামীজীর বাণী ও রচন। 


ক্ৰীড়াদি ), অসংসঙ্গ, মিথ্যাবাক্য ও ছিংস|, অনিষ্টাচয়ণ ব! শত্ৰুত| পরিত্যাগ 
করিবে। 

অনেক সময় লোকে নিজেদের সাধ্যাতীত কাধে প্রবৃত্ত হয় এবং তাহার 
ফল এই হয় যে, উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য অপরকে প্রতারণা! করিয়! থাকে । আবার 


অবস্থাহগতাশ্চেষ্টা সময়ান্গতাঃ ক্ৰিদ্বাঃ। 
তম্মাদবস্থাং সময়ং বীক্ষ্য কর্ম সমাচরেত ॥১ 


চেষ্টা অবস্থার অন্গগত এবং ক্রিয়া সময়ের অস্গগত। অতএব অবস্থ। ও 

সময় অমুনারেই কর্ম করিবে। সকল বিষয়েই এই ‘সময়ের’ দিকে বিশেষ 

দৃষ্টি রাখিতে হইবে । এক সময় যাহা বিফল হুইল, আর এক সময়ে হয়তো 
তাহাতে প্রচুর সাফল্য লাভ হুইল। 


সত্যং মৃদু প্ৰিয়ং ধীরে! বাক্যং ছিতকরং বদেৎ। 
আত্মোৎকৰ্যস্তথ| নিন্দাং পরেষাং পরিবর্জয়েৎ ॥* 


ধীর গৃহস্থ ব্যক্তি সত্য মৃদু প্রিয় ও হিতকর বাকা বলিবেন। তিনি নিজের, 
যশ খ্যাপন করিবেন ন! এবং পরনিন্দ। পরিত্যাগ করিবেন ৷ 


জলাশয়াশ্চ বৃক্ষাশ্চ বিশ্রামগৃহমধ্বনি। 
মেতুঃ প্রতিষ্ঠিতে| যেন তেন লোকন্ৰশ্নং জিতম্‌ ॥ 


যে ব্যক্তি জলাশয়-খনন, বৃক্ষরোপণ, পথিমধ্যে বিশ্রাম-গৃহ ও সেতু নিৰ্মাণ 
করিয়| সাধারণের জন্য উৎসর্গ করেন, তিনি ত্ৰিভুবন জয় করিয়া থাকেন। 
বড় বড় যোগিগণ যে পদ প্রাপ্ত হন, তিনিও এই-সকল কর্ম করিয়া সেই 
পদলাভের দিকেই অগ্রসর হইতে থাঁকেন। 

ইহাই কর্মষোগের এক অংশ-_গৃহস্থের কর্তব্য ও কাজকর্ম। উক্ত 
তন্ত্গ্রন্থেই আর কিছু পরে অপর একটি শ্লোক দৃষ্ট হয়: 


ন বিভেতি রণাদ্‌ যে| বৈ সংগ্ৰামেহপ্যপরাত্মুখঃ। 
ধৰ্মযুদ্ধে সুতো! বাপি তেন লোকত্রয়ং জিতম্‌ ॥* 


৯ ৰ, ৮1৫৯ খ এর, ৮1৬২ এ, ৮1৬৩ ৪ খর, ৮1৬৭ 


নিল নিজ কর্মক্ষেত্রে প্রত্যেকেই বড় ৬% 


“হিনি যুদ্ধে ভয় পান না, বিনি সংগ্ৰামে অপয়াঙুখ ব| যিনি ধর্মযুদ্ধে মৃত 
ম, তিনি ত্ৰিভুবন জয় করেন। যদি স্বদেশের ব! ম্বধর্সের জন্য যুদ্ধ করিয়া 
স্থের মৃত্যু হয়--যোগিগণ ধ্যানের দ্বার! যে পদ লাভ করেন, তিনিও সেই 
দ লাভ করিয়া! থাকেন। ইহাতে স্পষ্ট দেখাইতেছে যে, একজনের 
ক যাহা কর্তব্য, অপরের পক্ষে তাহা কর্তব্য নয়; পরস্থ শাস্ব কোনটিকেই 

বা উন্নত বলিতেছেন ন1। বিভিন্ন দেশ-কাল-পাত্রে বিভিন্ন কর্তব্য 
হিয়াছে এবং আমর! যে অবস্থায় রহিয়াছি, আমাদিগকে তছুপযোগী কর্তব্য 
[লন করিতে হইবে। 

এই সমুদয় আলোচনা হইতে এই একটি ভাব পাওয়া যাইতেছে যে, 
লতা মাত্ৰই সৰ্বথা ঘ্বণ্য ও পরিত্যাজ্য । আমাদের দর্শন, ধৰ্ম বা কর্মের 
ততর--আঁমাঁদের সমুদয় শাস্ত্রীয় শিক্ষার ভিতর--এই বিশেষ ভাঁবটি আমি 
{ব পছন্দ কর্রি। যদি তোমরা বেদ পাঠ কর, দেখিবে-_তাহাতে ‘অভয়’ 
বটি বার বার উক্ত হইয়াছে। কোন কিছুকেই ভয় করিও ন|--ভয় 
র্বলতার চিহ্ন। এই ছুর্বলতাই মাম্নয়কে ভগবানের পথ হইতে বিচ্যুত করিয়া 
নানা পাপ-কর্মে টানিয়া লয়। স্থতরাং জগতের ঘ্বণা ও উপহামের দিকে 
সাদৌ লক্ষ্য না রাখিয়া অকুতোভয়ে নিজ কর্তব্য করিয়া যাইতে হইবে। 

যদি কেহ সংসার হুষ্নুতে দুরে থাকিয়| ঈশ্বরের উপামনা করিতে যান, 
(হার এরূপ ভাব! উচিত নয় যে, যাহার| সংসারে থাকিয়া জগতের হিত-চেষ্ট| 
ঈরিতেছেন, তাহার! ঈশ্বরের উপাগন। করিতেছেন না; আবার যাহার! 
্ী-পুত্রাদির জন্য সংসারে রহিয়াছেন, তীহার! যেন সংসারত্যাগীদিগকে নীচ 
বঘুরে মনে না করেন। নিজ নিজ ক্ষেত্রে প্রত্যেকেই মহান্‌। এই বিষয়টি 
মামি একটি গল্প দ্বার! বুঝাইব। 
কোন দেশে এক রাঁজ। ছিলেন৷ তাঁহার রাজ্যে সমাগত সকল সাধু- 

ন্নাসীকেই তিনি জিজ্ঞাস| করিতেন, “যে সংসার ত্যাগ করিয়। সন্ন্যাস গ্রহণ করে 
মে বড, ন! ঘে গৃহে থাঁকিয়। গৃহস্থের সমুদ্বয় কর্তব্য করিয়া যায় সে-ই বড়? 
অনেক বিজ্ঞ লোক এই সমস্ত। মীমাংসা! করিবার চেষ্ট৷ করিলেন। কেহ কেহু 
বলিলেন, ‘সন্ন্যাসী বড়’। রাজা এই বাক্যের প্রমাণ চাঁহিলেন। যখন তাহারা 
প্রমাণ দিতে অক্ষম হইলেন, তখন রাজ! তাহাদিগকে বিবাহ করিয়। গৃহস্থ 
হইবার আদেশ দিলেন। আবার অনেকে আনিয়া বলিলেন, ‘স্বধৰ্মপরায়ণ 


৬৮ ১ ক্বামীজীর বাণী ও রচনা 


গৃহস্থই বড়।’ বার্জা. তাহাদের নিকটও প্রমাণ চাহিলেন। যখন 
প্রমাণ দিতে পারিলেন না, তখন তীাহাদিগকেও তিনি গৃহস্থ করিয়া 
রাজ্যে বাম করাইলেন । 

অবশেষে আদিলেন এক যুবা সন্ন্যাসী ; রাজা তাহাকেও এক্সপ এ 
করাতে সন্ন্যাসী বলিলেন, “হে রাজন্‌, নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে প্রত্যেকেই বড 
রাজ। বলিলেন, “এ-কথ প্রমাণ করুন ৷’ সন্ন্যাসী বলিলেন, "হা, আমি প্রঃ 
করিব; তবে আস্থন, কিছুদিন আপনাকে আমার মতো থাকিতে হইবে, ত 
যাহ! বলিয়াছি, তাহ! আপনার নিকট প্রমাণ করিতে পারিব। রাজা স 
হইলেন এবং সক্ন্যাসীর অনুগামী হইয়| রাজ্যের পর রাজ্য অতিক্ৰম করি 
আর এক বড রাজ্যে উপস্থিত হইলেন । সেই রাজ্যের রাজধানীতে ত 
এক মহানমারোহ-ব্যাপাঁর চলিতেছিল। রাজ! ও সম্যাসী ঢাক ও অন্ত 
নানাপ্রকার বাছধ্বনি এবং ঘোষণাকারীদের চিৎকার শুনিতে পাইলে 
পথে লোকের! সুসজ্জিত হইয়| কাতারে কাতারে দীাড়াইয়া আছে 
টেটর। পেটা হইতেছে । বাজ] ও সন্ন্যাসী দীাড়াইয়| দেখিতে লাগি 
ব্যাপারটা কি। ঘোষণাকারী চিৎকার করিয়া বলিতেছিল, ‘এই দে 
বাজকন্ত। স্বয়্বর! হইবেন ।’ 

ভারতে প্রাচীনকাল হইতেই এইরূপে রাজকন্যাগণের স্বয়ম্বৱ। হইব 
প্রথ। প্রচলিত ছিল। কিরূপ বর মনোনীত করিবেন, সে সম্বন্ধে প্রতো 
রাজকন্তারই বিশেষ নিজস্ব ভাব ও ধারণা ছিল। কাহারও ভাব-_বর 
পরম সুন্দর হয়, কাহারও আকাজ্ষা কেবল অতিশয় বিদ্বান বরের, কেহ ( 
আবার চান খুব ধনী বর, ইত্যাদি। নিকটবতা সকল রাজ্যের রাজপুত 
শ্রেষ্ঠ পরিচ্ছদ ধারণ করিয়। রাজকন্যার সন্মুখীন হইতেন। কখন ক 
তাহাদেরও ঘোষণাকারী থাকিত; সে রাজপুভ্রের গুণাবলী, কি কা 
তিনি রাজকন্যার মনোনীত হইবার যোগ্য পাত্ৰ--তাহ। বর্ণনা করিত 
সিংহাসনে সমাসীন! সুসজ্জিত রাজকন্যাকে সভার চতুর্দিকে বহন কৰি 
লইয়া যাওয়া হইত) তিনি সমবেত রাজপুত্রগণের এক একজনের দি 
তাকাইয়। দেখিতেন, এবং কে কিরূপ গুণবান্‌ তাহ! শুনিতেন। এই 
দেখিয়া ও শুনিয়। যদি সন্তুষ্ট না হইতেন, তিনি বাহকদিগকে বলিং 
“আগাইয়া চল’; তখন সেই প্রত্যাখ্যাত পাণিপ্রার্থীদের দিকে আর ( 
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হিয়াও দেখিত না। কিন্তু ইহাদের মধ্যে কেহ যদি রাজকন্যার মনোমত 
তেন, তবে রাজকন্যা তাহার গলদেশে বরমাল্য অর্পণ করিতেন এবং তিনিই 
ঈকণ্ঠার স্বামী হইতেন। 
যে-দেশে আমাদের পূর্ব-কথিত রাঁজ। ও সন্যাসী আসিয়াঁছেন, সেই দেশের 
ঈ্কন্তার এরূপ শস্বয়ম্বৱ-নভ| হইতেছিল। এই রাজকন্যা পৃথিবীর মধ্যে 
পক্ষা সুন্দরী ছিলেন; ঘোষিত হইয়াছিল যে, রাজার মৃত্যুর পর 
জকন্যাই রাজ্য লাভ করিবেন। এই রাজকন্তার ইচ্ছা ছিল, সর্বাপেক্ষা 
ুরুষকে বিবাহ করেন, কিন্তু তাঁহার মনের মতো স্থপুরুষ পাওয়া যাইতে ছিল 
| অনেকবার এইরূপ স্বয়ম্বব-নভ| আঁহত হয়, তথাপি রাজকন্ত। কাহাকেও 
নানীত করিতে পারেন নাই। এই স্বয়ম্বৱ-মভাই সর্বাপেক্ষা বৃহৎ হইয়াছিল। 
ট সভায় পূর্ব পূর্ব বার অপেক্ষা অধিকতর লোক সমবেত হুইয়াঁছিল, এবং 
্‌ সভার দৃশ্য অতি চমৎকার ও অদ্ভূত হইয়াঁছিল। 
| সিংহামনে সমাপীন। রাজকন্যা! সভায় প্রবেশ করিলেন এবং বাঁহকগণ 
হাকে সভামধ্যে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে লইয়| যাইতে লাগিলেন। রাজকন্ত| 
রও দিকে ভ্রক্ষেপ করিলেন না। এবারেও স্বয়স্বর-সত। পূর্ব পূর্ব বারের 
1 ব্যর্থ হইবে ভাবিয়া সকলেই নিরুৎ্মাহ হইতে লাগিল। এমন সময় 
ক যুব! সন্ন্যাসী সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন; তাহার রূপের প্রভা 
খিযা বোধ হুইল যেন স্বয়ং হুর্ধদেব আকাশমার্গ ছাড়িয়া ধরাতলে 
বতীর্ণ হইয়াছেন এবং সভার এককোণে দীডাইয়| দেখিতেছেন--কি 
ইতেছে। রাজকন্যাসহ সেই পিংহাসন তাহার নিকটবর্তী হইল। রাঁজকন্তা 
ই পরমন্ধপব1ন্‌ সন্গ্যাসীকে দেখিবামাত্র বাহকদিগকে থাঁমিতে বলিয়া সম্যাসীর 
লিদেশে বরমাল্য অর্পণ করিলেন । যুব! সন্ন্যাসী মালা ছুড়িয়। ফেলিয়া দিলেন ও 
লিতে লাগিলেন, “এ কি নিরুদ্ধিতা! আমি সন্ন্যাসী , আমার পক্ষে বিবাহের 
কি? সেই দেশের রাজ! মনে করিলেন, লোকটি বোধ হয় দরিদ্র, সেইজন্য 
জকন্যাকে বিবাহ করিতে সাহস করিতেছে না; অতএব তিনি বলিলেন, 
মামার কন্যার সহিত তুমি এখনই অর্ধেক রাজত্ব পাইবে এবং আমার মৃত্যুর 
|র সমগ্র রাজ্য ৷” এই বলিয়া সন্ন্যাপীর গলায় আবার মাল! পরাইয়। দিলেন । 
ক বাজে কথ ৷ আমি বিবাহ করিতে চাই না, তৰু একি?' বলিয়া সন্ন্যাসী 
[নয়ায় মাল। ফেলিয়| দিয়া ভ্ৰুতপদে সেই নভা হইতে প্রস্থান করিলেন। 
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এদিকে এই যুবকটির প্রতি রাজকন্যা এতদূর অমুরক্ত হুইয়াছিলেন ৷ 
তিনি বলিলেন, ‘হয় আমি ইহাকে বিবাহ করিব, নতুবা! মরিষ।' বাঁজক 
তাহাকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য তাহার অন্ুবর্তন করিলেন। তার 
আমাদের সেই অপর সন্ন্যামী--ধিনি রাজাকে সেখানে আমিয়াছিলেন 
বলিলেন, ‘চলুন রাজা, আমর এই দুইজনের অনুগমন করি। এই বলি 
তাহারা অনেকট। দুরে দুরে থাকিয়া তাহাদের পিছনে পিছনে চলি 
লাগিলেন । যে-ন্গ্যামী রাজকুমারীর পাণিগ্রহণে অসম্মত হইয়াছিলেন, তি 
রাজধানী হইতে বাহির হুইয়া কয়েক ক্রোশ গ্রামের মধ্য দিয়! চলিতে চলি 
এক বনে প্রবেশ করিলেন, রাজকন্ত। তাঁহার অন্ুগমন করিলেন; অ 
দুইজনও তাহাদের পিছনে পিছনে চলিলেন। 

এই যুব! সন্ন্যাসী এ বনটিকে ভালভাবেই জানিতেন $ উহার কোথ 
কি আকাবাঁক। পথ আছে, সব জানিতেন । সন্ধ্যা-সমাগমে হঠাৎ তিনি এইর 
একটি জটিল পথে প্রবেশ করিয়া একেবারে অন্তহিত হইলেন। রা 
তাহার আর কোন সন্ধান পাইলেন ন।। অনেকক্ষণ ধরিয়া তাহাকে খুঁজি 
তিনি একটি বৃক্ষতলে বসিয়| কাঁদিতে লাগিলেন, কারণ তিনি সেই বম হই 
বাহিরে আপিবাঁর পথ জাঁনিতেন না। তখন সেই রাজা ও অপর সন্ন্যাসী 
তাহার নিকট আসিয়া বলিলেন, 'কাদিও না, আমরা তোমাকে এই বং 
বাহিরে যাইবার পথ দেখাইয়া দিব। কিন্তু এখন অন্ধকার যেরূপ গা 
তাহাতে পথ বাহির কর! বড় কঠিন, এই একটা বড় গাছ রহিয়াছে; এম 
আজ আমর! ইহার তলায় বিশ্রাম করি। প্রভাতে তোমাকে বাহির হইব 
পথ দেখাইয়া দিব ।’ 


সেই গাছে এক পাখির বাদ! ছিল। তাহাতে একটি ছোট পাখি, পক্ষে 
ও তাহাদের তিনটি ছোট ছোট শাবক থাকিত। ছোট পাখিটি নীচের দি 
চাহিয়া গাছের তলায় তিনজন লোককে দেখিল এবং পক্ষিণীকে বলিল, “দেখ 
কি কর! যায়? আমাদের ঘরে কয়েকজন অতিথি আলিয়াছেন--শীত্তকান 
আর আমাদের নিকট আগুনও নাই।’ এই বলিয়া সে উড়িয়া গেল, ঠে৷ 
করিয়া একখণ্ড জলন্ত কাষ্ঠ লইয়। আদিল এবং উহ! তাহার অতিথিগ 
সন্মুখে ফেলিয়া দিল। তাহারা সেই অগ্নিখণ্ডে কাঠকুটা দিয়া বেশ আ 
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সত করিলেন। কিন্তু পাখিটির তাহাতেও তৃপ্তি হইল ন।। সে তাহার 
স্বীকে বলিল, ‘প্ৰিয়ে, আমর! কি করি? ইহার্দিগকে খাইতে দিবার মতো 
কিছুই তো আমাদের ঘরে নাই; কিন্তু ইহার! ক্ষুধাৰ্ত, আর আমরা গৃহস্থ, 
রে ষে-কেহু আসিবে, তাহাকেই খাইতে দেওয়া আমাদের কর্তব্য । আমি 
নিজে যতদুর পারি করিব । ইহাদিগকে আমি আমার শরীরটাই দিব। এই 
লিয়া নে উড়িয়া গিয়া বেগে সেই অগ্নির মধ্যে পড়িল ও মরিয়া গেল। 
মতিথিরা তাহাকে পড়িতে দেখিলেন, এবং তাহাকে বাঁচাইবার যথামাধ্য 
চেষ্ট| করিলেন, কিন্তু সে এত দ্রুত আসিয়া আগুনে পড়িল যে, তীহায়| 
[চাইতে পারিলেন ন!। 

পক্ষিণী তাহার স্বামীর কার্য দেখিয়া মনে মনে বলিল, ‘এর! তিনজন 
, হিয়াছেন, তাহাদের খাইবার জন্য মাত্র একটি ছোট পাখি! ইহ| যথেষ্ট নয়। 
্রীর কর্তব্য স্বামীর কোন উদ্ভম বিফল হইতে ন! দেওয়| । অতএব আমার 
প্রীরও ইহাদের জন্তু উৎসর্গ করি। এই বলিয়া সেও আগুনে ঝাঁপ দিল এবং 
পুডিয়| মরিয়া গেল। 

শাবক-তিনটি সবই দেখিল, কিন্তু ইহাতেও তিনজনের পর্যাপ্ত খাগ্য হয 
নাই দেখিয়া! বলিল, “আমাদের পিতামাতা যতদুর সাধ্য করিলেন, কিন্তু 
[তাহাও তো যথেষ্ট হইল ন1। পিতামাতার কার্ধ সম্পূর্ণ করিতে চেষ্টা কর! 
সন্তানের কর্তব্য; অতএব আমাদের শরীরও এই উদ্দেশ্যে সমপিত হউক’ 
--এই বলিয়া তাহারাও সকলে মিলিয়| অগ্রিতে ঝাঁপ দিল। 


এ তিন ব্যক্তি যাহ! দেখিলেন, তাহাতে আশ্চর্য হইয়া গেলেন, কিন্ত 
পাঁখিগুলিকে খাইতে পারিলেন না। কোনরূপে তাহারা! অনাহারে রাত্রি- 
যাপন করিলেন। প্রভাত হইলে রাজ! ও সন্ন্যাসী সেই রাজকন্তাকে পথ 
দেখাইয়া দিলেন, এবং তিনি তাহার পিতার নিকট ফিরিয়া গেলেন । 
| 

তখন সন্ন্যাসী রাজাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'রাজন্‌, দেখিলেন তে 
নিজ নিজ ক্ষেত্রে প্রত্যেকেই বড়। যদি সংসারে থাকিতে চান, তবে এ 
পাখিদের মতে! প্রতিমুহূর্তে পরার্থে নিজেকে উৎসর্গ করিবার জন্তু প্রস্তুত 
হইয়া থাকুন। আর যদি সংসারত্যাগ করিতে চান, তবে এ যুবকের মতো! 


৭২ স্বামীজীর বাণী ও রচন। 


হউন, যাছার পক্ষে পরমাস্ন্দরী যুবতী ও রাজ্য অতি তুচ্ছ মনে হুইয়াছিল। 
যদি গৃহস্থ হইতে চান, তবে আপনার জীবন সুর্বদ! অপরের কল্যাণের অন্ত 
উৎসৰ্গ করিতে প্রস্তুত থাকুন। আর যদি আপনি ত্যাগের জীবনই বাছিয়| 
লন, তবে সৌন্দর্য এশ্বধ ও ক্ষমতার দিকে মোটেই দৃষ্টিপাত করিবেন ন1। 
প্রত্যেকেই নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে বড়, কিন্তু একজনের যাহ! কর্তব্য, তাহ! 
অপয়জনের কৰ্তব্য নয়।’ 


কর্মরহস্ত 

শরীরগত অভাব পুরণ করিয়া অপরকে সাহায্য কর! মহৎ কর্ম বটে, কিন্ত 
অভাব যত অধিক এবং সাহায্য যত সুদূরপ্রসারী, উপকারও তত মহত্তর। 
যদি এক ঘণ্টার জন্য কোন ব্যক্তির অভাব দূর করিতে পার! যায়, অবশ্যই 
তাহার উপকার কর! হইল) যদি এক বৎসরের জন্য তাহার অভাব দূর করিতে 
পার! যায়, তবে তাহ! অধিকতর উপকার ; আর যদি চিরকালের জন্য অভাব 
দূর করিতে পার! যায়, তবে তাহাই মানুষের শ্রেষ্ঠ উপকার । একমাত্র 
অধ্যাত্মজ্ঞানই আমাদের সমুদয় দুঃখ চিরকালের জন্য দূর করিতে পারে; 
অন্তান্ত জ্ঞান অতি অল্প সময়ের জন্য অভাব পূরণ করে মাত্র। কেবল 
আত্মবিষয়ক জ্ঞান দ্বারাই অভাব-বৃত্তি চিরতরে বিনষ্ট হইতে পারে; অতএব 
আধ্যাত্মিক সাহায্য করাই মানুষকে সর্বশ্রেষ্ঠ সাহায্য করা। মানুষকে যিনি 
পরমাৰ্থ-জ্ঞান প্রদান করিতে পারেন, তিনিই মাহুষের শ্রেষ্ঠ উপকারক । 
আমরা দেখিতেও পাই, মাহষের আধ্যাত্মিক অভাব পূরণ করিবার 
জন্য যাহার! সাহাষ্য করিয়াছেন, তীহারাই সর্বাপেক্ষা শক্কিমান্‌ পুরুষ; 
কারণ আধ্যাত্মিকতাই আমাদের জীবনে সকল কর্মপ্রচেষ্টার প্রকৃত 
ভিত্তি। আধ্যাত্মিক দিক দিয়! যিনি সুস্থ ও সবল, ইচ্ছ৷ করিলে তিনি 
অন্তান্ত বিষযেও দক্ষ হইতে পারেন। ভিতরে আধ্যাত্মিক শক্তি ন| 
জাগ! পর্যন্ত মানুষের শারীরিক অভাবগুলিও ঠিক ঠিক পূর্ণ হয় না। 
আধ্যাত্মিক উপকারের পরই হুইতেছে বুদ্ধিবৃত্তির উন্নতি-বিষয়ে সাহায্য । 
অন্ন-বস্ত্রণান অপেক্ষা জ্ঞানদান উচ্চতর,--প্রাণণান অপেক্ষাও উহ! 
মহৎ, কারণ জ্ঞানই মাহুষের প্রকৃত জীবন। অজ্ঞান মৃত্যুতুল্য ; জ্ঞানই 
জীবন। জীবন যদি অন্ধকারে কাটাইতে হয়--অজ্ঞান ও ছুঃখের মধ্য 
দিয়া চলাই যদি জীবন হয়, তবে জীবনের কোন মূল্যই নাই। ইহার 
পর অবশ্য শারীরিক অভাব পূরণে সাহায্য করার স্থান। অতএব 
অপরকে সাহাখা করার বিষয় বিচার করিবার সময় আমর! যেন এই ভ্ৰমে 
পতিত ন! হই যে, শারীরিক সাহায্যই একমাত্র লাহাষ্য। শারীরিক 
সাহায্যের স্থান শুধু সৰ্বশেষে নয়--সৰ্বনিয়েও, কারণ ইহ। স্থায়ী তৃপ্তি দিতে 
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পারে ন|। ক্ষুধাৰ্ত হইলে যে কষ্ট পাই, খাইলেই তাহ! চলিয়া যায়; কিন্ত 
ক্ষুধা আবার ফিরিয়া আসে। দুঃখ তখনই, নিবৃত্ত হইবে, যখন আমার 
সর্ববিধ অভাব দূর হইবে। তথন ক্ষুধা আমাকে কষ্ট দিতে পারিবে না, 
কোনরূপ ছুঃখ বা যন্ত্ৰণা আমাকে বিচলিত করিতে পারিবে না। অতএব 
যাহ] আমাদিগকে আধ্যাত্মিক-বলসম্পয় করে, তাহাই সর্বশ্রেষ্ঠ উপকার ; 
তার পর মানসিক উপকার, তার পর শারীরিক । 

কেবল শারীরিক সাহায্য দ্বার জগতের দুঃখ দুর করা যায় না। 
যতদিন ন! মানুষের প্রকৃতি পরিবর্তিত হইতেছে, ততদিন এই শারীরিক 
অভাবগুলি সর্বদাই আসিবে এবং দুঃখ অনুভূত হুইবেই হইবে । যতই 
শান্নীরিক সাহায্য কর ন। কেন, কোনমতেই দুঃখ একেবারে দূর হইবে না। 
জগতের এই ছুঃখ-সমন্তার একমাত্র সমাধান মানবজাতিকে শুদ্ধ ও পবিত্র 
কর1। আমরা জগতে যাহ কিছু ছুঃখকষ্ট ও অশুভ দেখিতে পাই, সবই 
অজ্ঞান ব| অবিদ্য। হইতে প্রস্থত। মান্থষকে জ্ঞানালোক দাও, মক মান্য 
পবিত্র আধ্যাত্মিক-বলসম্পন্ন ও শিক্ষিত হউক, কেবল তখনই জগৎ হুইতে 
দুঃখ নিবৃত্ত হইবে, তাঁহার পূর্বে নয়। দেশে প্রত্যেকটি গৃহকে আমর দাতব্য 
আশ্রমে পরিণত করিতে পারি, হাসপাতালে দেশ ছাইয়া ফেলিতে পারি, 
কিন্ত যতদিন ন! মানুষের স্বভাব বদলাইতেছে, ততদিন দুঃখ-কষ্ট থাকিবেই 
থাকিবে। 

গীতায় আমর! পুনঃ পুনঃ পাঠ করি--আমাদধিগকে অবিরত কর্ম করিতে 
হইবে । সকল কৰ্মই স্বভাবতঃ শুভাশুভ-মিশ্রিত। আমর! এমন কোন কর্ম 
করিতে পারি না, যাহ! দ্বার! কোথাও কিছু না কিছু ভাল হয়, আবার এমন 
কোন কর্ম হইতে পারে না, যাহ হইতে কোথাও ন! কোথাও কিছু অনিষ্ট হয়। 
প্রত্যেক কৰ্মই অপরিহার্ধভাবে গুভাগুভ-মিশ্রিত, তথাপি শাস্ত্ৰ আমাদিগকে 
অবিরত কর্ম করিতে বলিতেছেন। শুভাগুভ উভয়ই নিজ নির্জ ফল প্রসব 
করিবে। শুভ কর্মের ফল শুভ, অশুভ কর্মের ফল অশুভ হুইবে; কিন্ত এই 
সুভাশুভ উভগ্নই আত্মার বন্ধন ৷ গীতায় ইহার এই মীমাংসা কর! হইয়াছে 
যে, যদি আমর! কর্মে আসক্ত ন! হই, তবে কর্ম আমাদের বন্ধন হইতে 
পারিবে না। এখন “কর্মে অনাপত্তি” বলিতে কি বুঝা আমর! তাহাই 
বুঝিতে চেষ্টা করিব। 
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প্গীডার মূলভাব এই ঃ নিরস্তর কৰ্ম কর, কিন্ত তাহাতে আসক্ত হইও 
না। ‘সংস্কার’ শব্দের প্রায়, কাছাকাছি অর্থ ‘গহজাত প্রবণতা”। মনকে 
ষদি একটি হ্রদের সহিত তুলন| কর! হয়, তবে বলা যায়--মনের মধ্যে 
যে-কোন তরঙ্গ উঠে, তাহা প্রশমিত হইলেও একেবারে লুপ্ত হয় না, কিন্ত 
উহা চিত্তের উপর একটি দাগ রাখিয়া যায় এবং সেই তরঙ্গটির পুনরাবির্ভাবের 
সভাবন| থাকে । এই দাগ এবং এ তরঙ্গের পুনরাবির্ভাবের লভভাবনাক 
একত্র নাম--‘সংস্কার’। আমরা যে-কোন কর্ম করি-আমাদের প্রত্যেক 
অন্গ-সঞ্চালন, আমাদের প্রত্যেক চিদ্ত1_ চিত্তের উপর এইরূপ সংস্কার রাখিয়া 
যায়; যখন সংস্কারগুলি উপরিভাগে থাকে না, তখনও এত প্রবল থাকে যে, 
তাহার! অবচেতন মনে অজ্ঞাতসারে কার্য করিতে থাকে । আমর! প্রতি মুহূর্তে 
যাহা, তাহা আমাদের মনের উপর এই সংস্কার-সমঠির ছার] নিরূপিত হয়। 
এই মুহূর্তে আমার ‘আমি’ বলিতে যাহ! বুঝায়, তাহ আমার অতীত জীবনের 
সংস্কার-সমষ্টির ফল মাত্র। ইহাকেই প্রকৃতপক্ষে ‘চরিত্র’ বলে। প্রত্যেক 
ব্যক্তির চরিত্র এই সংক্কার-সমির দ্বার! নিরূপিত হয়। যদ্দি শুভ সংস্কারগুলি 
প্রবল হয়, তবে চরিত্র সৎ হয়; অসৎ সংস্কারগুলি প্রবল হইলে চরিত্র অসৎ 
হয়। যদি কোন ব্যক্তি সর্বদ1 মন্দ কথ! শোনে, মন্দ চিন্তা করে, মন্দ কাজ 
করে, তাহার মন মন্দ সংস্কারে পূৰ্ণ হইয়। যাইবে এবং এগুলিই অজ্ঞাতনাকে 
তাহার কর্ম ও চিন্তাকে প্রভাবিত করিবে । বাস্তবিক পক্ষে এই মন্দ সংস্কার- 
গুলি সৰ্বদাই কাজ করিতেছে, সুতরাং ইহাদের ফলও মন্দ হইবে এবং এ ব্যক্তি 
একটি মন্দ লোক হুইয়। দীড়াইবে--সে এরূপ ন! হইয়| পারে না। তাহার 
মনের এই সংস্কার-সমষ্টি মন্দ কাৰ্য করিবার প্রবল প্রেরণা-শক্তি উত্পন্ন 
করিবে। এই সংশ্কারগুলির হাতে সে যন্ত্রতুল্য হইবে, এগুলি তাহাকে 
জোর. করিয়! মন্দ কার্ধে প্রবৃত্ত করিবে। এইরূপে যদি কেহ ভাল বিষয় 
চিন্ত! কয়ে এবং তাল কাজ করে, সংস্কারগুলির সমষ্টি ভালই হইফে 
এবং অন্থরূপভাবে এগুলি অনিচ্ছ। সত্বেও এ ব্যক্তিকে নৎকার্ধে প্রবৃত্ত করিবে। 
যখন মাহ্য এত বেশী ভাল কাজ করে এবং এত বেশী সৎ চিন্তা বকে 
যে, অনিচ্ছাসত্বেও ভাছার প্রকৃতিতে সৎ কাৰ্য করিবার অদম্য ইচ্ছা 
জাগ্রত হয়, তখন সে কোন অন্তায় কার্য করিতে ইচ্ছা! করিলেও এ-নকল 
সংস্কারের সমষ্টি-হ্বজধপ তাহার মন তাহাকে উহা করিতে দিবে না, সংস্কার- 
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গুলিই তাহাকে মন্দ কর্ম হইতে ফিরাইয়া আনিবে; সে তখন তাহার সৎ 
নংস্কারগুলি দ্বার! সম্পূর্ণরূপে প্রভাবিত হয়। যখন এইরূপ হয়, তখনই সেই 
ব্যক্তির চরিত্র গঠিত হইয়াছে বল! যায়। 

যেমন কৃর্ম তাহার পা ও মাথা খোলার ভিতরে গুটাইয়া রাখে 
তাহাকে মারিয়া ফেলিতে পারো, খণ্ড থও করিয়া ফেলিতে পারো, তথাপি 
পাও মাথা বাহিরে আসিবে না, তেমনি যে ব্যক্তির ইন্দ্ৰিয় ও গ্রবৃত্তিগুলি 
সংযত হইয়াছে, তাহার চরিত্রও দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । সে তাহার 
অন্তরিজ্িয়গুলি সংযত করিয়াছে, তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কিছুই 
'সেগুলিকে বহিৰ্মুখী করিতে পারে না। এরূপ নিরস্তর সচ্চিস্তার প্রতিক্রিয়া 
দ্বার! শুভ সংস্কারগুলি তাঁহার মনের উপরিভাগে সর্বদা আবতিত হওয়ায় 
সৎকর্ম করিবার প্রবণত1 প্রবল হয়; তাহার ফল এই হয় যে, আমরা 
ইন্তৰিয়গুলি ( জ্ঞানেত্দ্ৰিয়ের যন্ত্ৰ ও স্নাযুকেন্দ্ৰ ) জয় করিতে সমর্থ হই । এভাবেই 
চক্লিত্র প্রতিষ্ঠিত হয়, তখনই মানুষ সত্য লাভ করিতে পারে। এরূপ 
লোকই চিরকালের জন্তু নিরাপদ ; তাঁহার দ্বার! কোন অন্তাঁয় অপ্তভ কাৰ্য 
সম্ভব হয় না। তাহাকে যেরূপ সঙ্গেই রাখো না কেন, তাহার কোন 
বিপদের সম্ভাবনা নাই। এই স্গ্রবৃত্তি-সম্পন্ন হওয়া! অপেক্ষা আরও 
এক উচ্চতর অবস্থা আছে-মুমুক্ষত্ব। তোমাদের স্মরণ রাখ! উচিত যে, 
সকল যোগের লক্ষ্য--আত্মার মুক্তি এবং প্রত্যেক যোগই সমভাবে 
একই লক্ষ্যে লইয়া! যায়। বুদ্ধ প্ৰধানতঃ ধ্যানের দারা, খ্ৰীষ্ট প্রার্থন! দ্বার! 
যে-অবস্থ। লাভ করিয়াছিলেন, মাধ কেবল কর্মের দ্বারাই সেই অবস্থ! 
লাভ করিতে পারে। বুদ্ধ ছিলেন কর্মপরায়ণ জ্ঞানী, আর খ্ৰীষ্ট ছিলেন 
ভক্ত; কিন্তু উভয়ে একই লক্ষ্যে উপনীত হইয়াছিলেন। এটুকুই বুঝা 
কঠিন। মুক্তির অর্থ সম্পূর্ণ স্বাধীনত|--শুভ বন্ধন হইতে যেমন, অণ্তভ 
বন্ধন হইতেও তেমনি মুক্তি। সোনার শিকলও শিকল, লোহার শিকলও 
শিকল। আমার আঙুলে একটি কাট! ফুটিয়াছে, আর একটি কাটা দ্বারা 
এ কীটাটি তুলিয়া ফেলিলাম, তোল! হইয়| গেলে ছুটি কাটাই ফেলিয়া 
দিলাম। দ্বিতীয় কাটাটি রাখিবার দরকার নাই, কারণ দুটিই তে| কাটা! 
এইরূপ অণ্ডভ সংস্কারগুলি শুভ সংস্কার দ্বার! ব্যাহত করিতে হইবে । মনের 
মন্দ সংস্কারগুলি দূরীভূত করিয়া সেখানে ভাল সংস্কারের তরঙ্গ প্রবাহিত করিতে 
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হইবে--যতদিন ন! যাহ! কিছু মন্দ, তাহা প্রায় অস্তহিত হয় অথব৷ নিয়ন্তিত 
হইয়া মনের এক কোণে বশীভূত ভাবে থাকে; কিন্তু তারপর সত সংস্কারগুলিও 
জয় করিতে হুইবে। এরূপে ‘আসক্ত’ ক্রমে ‘অনাসক্ত’ হইয়া যায়। কর্ম কর, 
কিন্তু এ কর্ম বা চিন্তা যেন মনের উপর কোন গভীর সংস্কার উৎপন্ন নী 
করে। ছোট ছোট তরঙ্গ আনক, পেশী ও মস্তিষ্ক হইতে বড় বড় কর্মতরঙ্ষ 
উৎপন্ন হউক, কিন্তু তাহারা যেন আত্মার উপর গভীর সংস্কার উৎপন্ন ন! 
করে। 

ইহা করিবার উপায় কি? আমর! দেখিতে পাই, যে কার্ধে আমরা 
আমক্ত হই, তাহারই সংস্কার থাকিয়| যায়। সার! দিনে শত শত ব্যক্তিকে 
দেখিয়াছি, তাহাদের মধ্যে এমন একজনকে দেখিয়াছি, যাহাকে আমি 
ভালবাদি। রাত্রে ষখন শয়ন করিতে গেলাম, তখন আমার দৃষ্ট মুখগুলির 
বিষয় চিন্তা করিবার চেষ্ট। করিতে পারি, কিন্ত এক মিনিটের জন্য যে-মুখখাঁনি 
দেখিয়াছিলাম, ঘাহাকে আমি ভালবাসি, সেই মুখখানিই আমার মনে ভাগিয়া 
উঠিল, আর সব মুখগুলি কোথায় অন্তৰ্হিত হইল! এ ব্যক্তির প্রতি আমার 
বিশেষ আঁসক্তিবশতঃ অন্ান্ত মুখগুলি অপেক্ষা এ মুখখানিই আমার মনে 
গভীর চিহ্ন রাখিয়| গিয়াছে । শারীরিক দিক দিয় মুখগুলি দেখার কাজ 
একরূপই, যে মুখগুলি আমি দেখিয়াছি, সবগুলির ছবিই আমার অক্ষিজালের 
(Retina) উপর পড়িয়াছিল, মস্তি এ ছবি গ্রহণ করিয়াছিল, কিন্তু 
মনের উপর উহাদের প্রভাব একক্সপ হয় নাই। বেশীর ভাগ মুখ হয়তে। সম্পূর্ণ 
নূতন ছিল; এমন সব নৃতন মুখ হয়তো দেখিয়াছি, যেগুলি সম্বন্ধে আমি 
পূর্বে কখন চিন্তাই করি নাই; কিন্তু ষে-মুখখানির একবারমান্র চকিত দর্শন 
পাইয়াছি, তাহার সহিত চিত্তের বিশেষ যোগাযোগ ছিল। হয়তো কত 
বৎসর ধরিয়া মনে মনে তাহার ছবি আকিতেছিলাম, তাহার সম্বন্ধে শত শত 
বিষয় জাঁনিতাম, এখন এই নূতন ককিয়। দেখায়--মনের শত শত স্মৃতি 
জাগিয়া উঠিল। অন্য বিভিন্ন মুখগুলি দেখার সমবেত ফলে মনে যে সংস্কার 
পড়িয়াছে, এ একখানি মুখ মানসপটে তদপেক্ষা শতগুণ অধিক সংস্কার 
ফেলিয়। মনের উপর দারুণ প্রভাব বিস্তার করিবে। 

অতএব ‘অনাসক্ত’ হও, সব ব্যাপার চলিতে থাকুক, মস্তিষ্ক-কেন্দ্ৰগুলি কর্ম 
করুক। নিরস্তর কর্ম কর, কিন্তু একটি তরঙ্গও যেন মনকে পরাভূত না 


এ৮ স্থায়ীজীয় বাণী ও বচন! 


করিতে পারে। তুমি যেন সংনারে বিদেশী পথিক, যেন দুদিনের জন্য 
আসশিয়াছ--এইতভাবে কর্ম করিয়া যাও। মিৱন্তুয় কর্ম কর, কিন্ত নিজেকে 
বন্ধনে ফেলিও না; বন্ধন বড় ভয়ানক । এই জগৎ আমাদের বালভূমি নয়। 
নান! অবস্থার ভিতর দিয়া আমর! চলিয়াছি, এই সংলার-_-এ পৃথিবী সেগুলিরই 
একটি । সাংখ্যের সেই মহাবাক্য স্মরণ রাখিও, ‘সমুদয় প্রকৃতি আত্মার জন্ত, 
আত্মা প্রকৃতির জন্য নয়।'১ আত্মার শিক্ষার জন্তই প্রকৃতির প্রয়োজন । 
ইহার অন্ত কোন অর্থ নাই। আত্মা যাহাতে জানলাভ করিতে পারে এবং 
জ্ঞানের দ্বারাই আত্মা নিজেকে মুক্ত করিতে পারে--ইহাই প্রয়োজন । যদি 
সর্বদাই এ-কথ| স্মরণ রাখি, তবে কখনই প্রকৃতিতে আসক্ত হইব না; আমর! 
বুঝিব ষে, প্রকৃতি আমাদের একটি পাঁঠ্যপুস্তকমাত্র। উহা! হইতে জানলাভ 
করিবার পর, আমাদের নিকট এ গ্রন্থের আর কোন মূল্য থাকে না। তাহ! 
না করিয় প্রকৃতির সহিত আমর] নিজেদের মিশাইয়া ফেলিতেছি, ভাঁবিতেছি 
আত্মাই প্রকৃতির জন্ত। সাধারণ চলিত কথায় আছে মাম্্য ‘খাইবার জন্তই 
জীবনধারণ করে, জীবনধারণ করিবার জন্য খায় না) আমর! ক্রমাগত এই 
ভুল করিতেছি; প্রর্কৃতিকেই ‘আমি’ ভাবিয়| উহাতে আসত হইতেছি। এই 
আমক্তি হইতেই আত্মার উপর গভীর সংস্কার পড়ে। এই সংস্কারই 
আমাদিগকে বদ্ধ করে এবং স্বাধীনভাবে কর্ম করিতে ন! দিয়! ক্রীতদাসের 
মতে! কৰ্ম করায়। | 


এই শিক্ষার সারমর্ম এই যে, প্রভুর মতে| কর্ম করিতে হুইবে, ক্ৰীতদাসের 
মতে। নয়। সৰ্বদ। কর্ম কর, কিন্ত দাসের মতে৷ কর্ম করিও না। সকলে 
কিভাবে কর্ম করিতেছে, তাহ! কি দেখিতেছ ন1? কেহই সম্পূর্ণভাবে 
কর্মহীন হইতে পারে না। শতকর| নিরানব্বই জন লোক ক্রীতদাসের মতে 
কর্ম করিয়। থাঁকে-_তাহার ফল দুঃখ; এরূপ কর্ম স্বার্থপর। স্বাধীনতার 
সহিত কাজ কর, প্রেমের সহিত কাজ কর! “প্রেম” শব্দটি হৃদয়্সম কর! 
বড় কঠিন। স্বাধীনতা ন! থাকিলে কখনও প্রেম আসিতে পায়ে না। 
ক্রীতদাদের পক্ষে যথাৰ্থ প্রেম সম্ভব নয়। একটি ক্রীতদাস কিনিয়া শৃঙ্খল 
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ধ|ধিয়| তাহাকে দিয়! কাজ করাও, দে বাধ্য হইয়| একটানাতাবে কাজ করিবে, 
কন্ধ তাহার অন্তরে কোন ভালৰাস| থাকিবে ন|। এইরূপ আমরাও যখন 
পাংসারিক ব্যাপারে ক্রীতদাসের মতে। কাজ করি, আমাদেরও অস্তরে কোন 
ভালবানা থাকে ন1) আমাদের এই কাজ প্রকৃত কৰ্ম নয়। আমাদের 
মাত্মীয়-বন্ধুবান্ধবের অন্ত আমর! যে কাজ করি, এমন কি, আমাদের নিজেদের 
অন্য যে কাজ করি, তাহার সম্বন্ধেও ও কথা খাটে। 

স্বার্থের জন্য কৃত কর্ম দাসম্থলভ কর্ম, আর কোন কর্ম স্বার্থের অজন্তা 
কৃত কিনা, তাহার পরীক্ষা! এই যে, প্রেমের সহিত যে-কোন কাজ করা যায়, 
তাহাতে স্থখই হইয়া থাকে। প্রেম-প্রণোদিত এমন কোন কাজ নাই, 
ঘাহার ফলে শাস্তি ও আনন্দ না আসে। প্রকৃত সত্তা, প্রকৃত জান, প্রকৃত 
প্রেম অনন্তকালের জন্য পরম্পর-সন্বদ্ধ-_-ইহারা একে তিন। ইহাদের একটি 
যেখানে আছে, অপরগুলিও সেখানে অবশ্য থাকিবে । ইছারা সেই অদ্বিতীয় 
পচ্চিদানন্দেরই ত্ৰিবিধ রূপ । যখন সেই (নিরপেক্ষ ) সত্তা আপেক্ষিকতাবাপন্ন 
হয, তখন উহাকে আমরা জগৎরূপে দেখিয়া থাকি । সেই জ্ঞানই আবার 
জাগতিক বস্তবিষয়ক জ্ঞানে পরিবর্তিত হয় এবং সেই আনন্দই মানবহাদয়ে 
দর্ববিধ ভালবাসায় ভিত্তিস্বহপ। অতএব প্রকৃত প্রেম কখনও প্রেমিক 
অথবা গ্রেমাম্পদ কাহারও দুঃখের কারণ হইতে পারে না। 

মনে কর,(একজন পুরুষ একটি মেয়েকে ভালবাসে । সে একাই তাহাকে 
পরিপূর্ণভাবে ভোগ করিতে চাষ, তাহার প্রতিটি গতিবিধি সম্বন্ধে পুরুষটির 
মনে ঈর্যার উদয় হয়। সেচায়__মেষেটি তাহার কাছে বস্থক, তাহার কাছে 
দাডাক, তাহার ইঙ্গিতে খাওয়া-দাওয়া, চল।-ফের! প্রভৃতি সব কাজ 
করুক। নে এ মেয়েটির ক্রীতদাস, এবং মেয়েটিকেও নিজের দাসী করিয়া 
রাখিতে চাঁয়। ইহ! ভালবাস! নয়, ইহা! একপ্রকার দাসম্থলভ অনুরাগের 
বিকার। ভালবাসার মতো দেখাইতেছে, বস্তুত: ইহা ভালবাসা নয়। উহা! 
ভালবাস! হইতে পারে না, কারণ উহ! যন্ত্রণাদায়ক । যদি মেয়েটি তাহার 
উচ্ছা অস্্যাঁয়ী কাজ না করে, তবে তাহার কষ্ট হইবে। ভালবাসায় কোন 
ছুখকর প্রতিক্রিয়া নাই। তালবাসার প্রতিক্রিয়ায় কেবল আনন্দই হইয়। 
খাকে। ভালবাঁসিয়া বাদি আনন্দ না হয়, তবে উহ! ভালবাসা নয়, অন্ত কিছুকে 
আমরা ভালবাসা বলিয়া ভূল করিতেছি টি যখন তুমি তোমার স্বামীকে, 
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স্ত্রীকে, পুত্রকন্তাকে, সমুদয় পৃথিবীকে, বিশ্বজগত্কে এমনভাবে ভালবাসিতে 
সমর্থ হইবে যে, তাহাতে কোনরূপ দুঃখ ঈর্ষা বা স্বার্থপরতা প্রতিক্রিয়! 
হইবে না, তখনই তুমি প্রকৃতপক্ষে অনাসক্ত হইতে পারিবে। 

শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, ‘হে অর্জুন, আমাকেই দেখ না, আমি যদি এক মুহূর্ত 
কর্ম হইতে বিরত হই, সমগ্র জগৎ ধ্বংস হুইব্রে। কর্ম করিয়া| আমার কোন 
লাভ নাই। আমিই জগতের একমাত্র প্রভু, তবে আমি কর্ম করি কেন ?-- 
জগৎকে ভালবাসি বলিয়। ৷’ ঈশ্বর ভালবাসেন বলিয়াই তিনি অনাসক্ত । 
প্রকৃত ভালবাম। আমাদিগকেও অনামক্ত করে। যেখানেই দেখিবে আসক্তি 
পাধিব বস্তুর প্রতি এই আকর্ষণ, সেখানেই জানিবে উহ! প্রাকৃতিক আকৰ্ষণ, 
কতকগুলি জড়বিন্দুর সহিত আরও কতকগুলি জড়বিন্দুর ভৌতিক আকৰ্ষণ 
মান্র-_কিছু যেন দুইটি বস্তুকে ক্ৰমাগত নিকটে আকর্ষণ করিতেছে; আর 
উহার| পরস্পর খুব নিকটবত্া হইতে ন! পারিলেই যন্ত্রণার উদ্ভব হয়; কিন্ত 
প্ৰকৃত ভালবাসা ভৌতিক ব| শারীরিক আকর্ষণের উপর কিছুমাত্র নির্ভর 
কবে না। এক্সপ প্রেমিকগণ পরস্পরের নিকট হইতে সহস্ৰ মাইল ব্যবধানে 
থাকিতে পারেন, কিন্তু তাহাতে তাহাদের ভালবাসা অটুট থাকিবে, উহা 
বিনষ্ট হইবে না এবং উহা হইতে কখনও কোন যন্ত্রণাদায়ক প্রতিক্রিয়া 
হইবে না। 

এই অনাঁসক্তি লাভ করা একরূপ সার! জীবনের মাধনা বলিলেও হয়, 
কিন্ত উহ! লাভ করিতে পারিলেই আমর প্রকৃত প্রেমের লক্ষ্যস্থলে উপনীত 
হইলাম এবং মুক্ত হইলাম। তখন আমাদের প্রকৃতিজাত বন্ধন খসিয়। পড়ে 
এবং আমর! প্রকৃতির যথার্থ রূপ দেখিতে পাই। প্রকৃতি আমাদের জন্য 
আর বন্ধন সহি করিতে পারে নাঃ আমর! তখন সম্পূৰ্ণ স্বাধীনভাবে 
দাড়াইতে পারি এবং কর্মের ফলাফল আর গণ্য করি না। কি ফল হইল, 
কে তখন গ্রাহ করে? 

শিশুদস্তানদিগকে কিছু দিলে তোমরা কি তাহাদের নিকট হইতে 
কিছু প্রতিদান চাও? তাহাদের জন্য কাজ করাই তোমার কর্তব্য--এঁখানেই 
উহার শেষ। কোন বিশেষ ব্যক্তি নগর বা রাষ্ট্রের জন্ত যাহ! কর, তাহা 
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করিয়! যাও, কিন্ত লম্তানফের প্রতি তোমার যেকধপ ভাব উহাদের প্রতিও 
সেই ভাব অবলম্বন কর, উহাদের নিকট হইতে প্রতিদ্বামস্বস্ধপ কিছু আশা 
করিও ন!। যদি সৰ্বদ| দাতার ভাব অবলম্বন করিতে পারো, প্রত্যুপকায়ের 
কোন আশা! না রাখিয়া জগৎকে শুধু দিয়া যাইতে পারে? তবেই সেই 
কর্ম হইতে তোমার কোন বন্ধন বা আসক্তি আনিবে না। ঘখন আমরা 
কিছু প্রত্যাশ। করি, তখনই আসক্তি আদে। 

যদি ক্রীত্দানের মতে কাজ করিলে তাহাতে স্বার্থপরতা ও আসক্তি আসে, 
তাহ! হইলে প্রতুর ভাবে কাজ করিলে তাহাতে অনালক্তিজনিত আনন্দ , 
আনিয়া থাকে। আমর! অনেক সময় ্যায়ধর্স ও নিজ নিজ অধিকারের কথ। 
বলিয়। থাকি, কিন্তু দেখিতে পাই--এ-সংসারে এগুলি শিশুস্থলভ বাক্যমাত্র। 
দুইটি ভাব মানুষের চরিত্র নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে--ক্ষমত| ও দয়া। ক্ষমতা- 
প্রয়োগ চিরকালই দ্বার্থপরত। দ্বারা চালিত হয়। সকল নরনারীই--তাহাদের 
শক্তি ও স্থবিধা যতটা আছে, তাহার যতটা পারে তাহ! প্রষ্নোগ করিতে চেষ্টা 
করে। দয়! স্বর্গীয় বস্তু; ভাল হইতে গেলে আমাদের সকলকেই য়াবান্‌ 
হইতে হুইবে। এমন কি ন্যায়বিচার এবং অধিকারবোধ দয়ার উপর 
গ্রতিষ্ঠিত। কর্মের ফলাকাজ্ষাই আমাদের আধ্যাত্মিক উন্নতির প্রতিবন্ধক ; 
শুধু তাই নয়, পরিণামে উহ! দুঃখের কারণ হয়। আয় এক উপায় আছে, 
যাহ! দ্বার| এই দয়া ও নিঃস্বাৰ্থপরত| কার্ধে পরিণত কর! যাইতে পায়ে; 
যদি আমর! সগুণ ব্যক্তিভাবাপয় ঈশ্বরে বিশ্বাস করি, তবে কর্মকে ‘উপাসনা’ 
বলিয়| চিন্তা করিতে হুইবে। এক্ষেত্রে আমরা আমাদের সমুদয় কর্মফল 
ভগবানে অর্পণ করিয়া থাকি । এইরূপে তাহাকে উপাসন| করিলে আমাদের 
কর্মের জন্য মানবজাতির নিকট কিছু প্রত্যাশা করিবার অধিকার আমাদের 
নাই। প্রভু স্বয়ং সৰ্বদা কর্ম করিতেছেন এবং তাহার আসক্তি নাই। জল 
যেমন পদ্মপত্ৰ ভিজাইতে পারে না, ফলে আসক্তি উৎপন্ন করিয়| কর্ম তেমনি 
নিঃস্বাৰ্থ ব্যক্তিকে বন্ধ করিতে পারে ন|। 'হং-শুন্ত ও অনাসক্ত ব্যক্তি 
জনপূর্ণ ও পাপসঙ্কুল শহরের অভ্যন্তরে বাদ করিতে পারেন, তাহাতে তিনি 
পাপে লিপ্ত হইবেন না। 

এই বম্পূর্ণ স্বার্থত্যাগের ভাবটি এই গল্পটিতে ব্যাখ্যাত হইয়াছে: 
কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের অবসানে পঞ্চপাওব এক মহাযজ্ঞ করিয়া দরিবর্দিগকে নানাবিধ 


৮২ স্বামীজীয় বাণী ও রচন। 


বহুমূল্য বস্তু দান করিলেন। সকলেই এ-যজ্ঞের জীকজমক ও এশ্বর্মে চমত্ৃত 
হইয়| বলিতে লাগিল, জগতে পূৰ্বে এন্ধপ যজ্ঞ আর হয় নাই। যজশেষে 
এক ক্ষুদ্ৰকায় নকুল আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার অর্ধ শরীর সোনার 
মতো রঙ, বাকী অর্ধেক পিঙ্গল। নকুলটি সেই যজ্ঞভূমিতে গড়াগড়ি দিতে 
লাগিল, এবং সেখানে উপস্থিত সকলকে বলিল, “তোমরা! সব মিথ্যাবাদী, 
ইহা! যজ্ঞই নয় ।* তাহার] বলিতে লাগিল, ‘কি! তুমি বলিতেছ--ইহা ঘজই 
নয়? তুমি কি জান না, এই যজ্ঞে দবিদ্ৰদিগকে কত ধনরত্ব প্রদত হইয়াছে, 
_ সকলেই ধনবান্‌ ও সন্তষ্ট হইয়| গিয়াছে? ইহার মতো অদ্ভুত যজ্ঞ আর 
কেহ কখনও করে নাই । নকুল বলিল 

শুচন- এক ক্ষুত্ৰ গ্রামে এক দৱিত্ৰ ব্ৰাহ্মণ স্ৰী পুত্ৰ পুত্রবধূ সহ বাস 
করিতেন। ব্ৰাহ্মণ খুব গরীব ছিলেন ? শাস্ত্র প্রচার ও ধর্মোপদেশ ঘার| লব্ধ 
ভিক্ষাই ছিল তাঁহার জীবিকা! । সেই দেশে একদ! পর পর তিন বৎসর চুতিক্ষ 
হইল, গরীব ব্ৰাহ্মণটি পূর্বাপেক্ষা অধিকতর কষ্ট পাইতে লাগিলেন ৷ অবশেষে 
সেই পরিবারকে পাচ দিন উপবাসে থাকিতে হইল। সৌভাগ্যক্ৰমে যষ্ঠ দিনে 
পিত| কিছু যবের ছাতু সংগ্রহ করিয়। আনিলেন এবং উহ] চার ভাগ করিলেন । 
তাহার! উহ! খাস্ভরূপে প্রস্তুত করিয়া ভোজনে বসিয়াছেন, এমন সময় দরজায় 
ঘ| পড়িল । পিত। দ্বার খুলিয়| দেখিলেন যে, এক অতিথি দাড়াইয়|। ভারতবর্ষে 
অতিথি বড় পবিত্র ও মান্য; সেই সময়ের জন্য তাঁহাকে ‘নারায়ণ’ মনে করা 
হয় এবং তাহার প্রতি মেইরূপ আচরণ কর! হয়। দরিপ্র ব্ৰাহ্মণটি বলিলেন, 
‘আস্থন, মহাশয়! আনুন, স্বাগত !’ ব্রাহ্মণ অতিথির সন্মুখে নিজ ভাগের খান্ত 
রাখিলেন। অতিথি অতি শীস্রই উহ! নিঃশেষ করিয়া বলিলেন, ‘মহাশয়, 
আপনি আমাকে একেবারে মারিয়া ফেলিলেন দেখিতেছি। আমি দশ দিন 
ধরিয়া উপবাস করিতেছি--এই অল্প পরিমাণ খাণ্ডে আমার জঠরায়ি আরও 
জলিয়া উঠিল!’ তখন ব্ৰাহ্মণী স্বামীকে বলিলেন, ‘আমার ভাগও উহাকে 
দিন। স্বামী বলিলেন, 'না, ত! হইবে ন1। কিন্তু ব্ৰাহ্মণ-পত্নী জোর 
করিয়! বলিতে লাগিলেন, ‘এ গরীব বেচার| আমাদের নিকট উপস্থিত, আমর! 
গৃহস্থ--আমাদের কর্তব্য তাহাকে খাওয়ানে), আপনার যখন আর কিছু দিবার 
নাই, তখন সহধমিণীরূপে আমার কর্তব্য তাহাকে আমার ভাগ দেওয়|। 
এই বলিয়া তিনিও নিজ ভাগ অতিথিকে দিলেন। অতিথি তৎক্ষণাৎ 


য় 
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তাহ! নিঃশেষ করিয়া বলিলেন, ‘আমি এখনও ক্ষ জলিতেছি। তখন 
পুত্রটি বলিল, ‘আপনি আমার ভাগও গ্রহণ করুন । পুত্রের কর্তবা--পিতাকে 
তাহার কর্তব্যপালনে সহায়তা করা । অতিথি তাছারও অংশ খাইয়া 
ফেলিলেন, কিন্ত তথাপি তাহার তৃপ্তি হইল না। তখন পুত্রবধূও তাহার 
ভাগ দিলেন। এইবার তাছার আহার পৰ্যাপ্ত হইল। অতিথি তখন 
তাহাদিগকে আশীর্বাদ করিতে করিতে চলিয়া গেলেন । 

সেই রাত্রে এ চারিটি লোক অনাহারে মরিয়া গেল। এ ছাতুর গুড়া 
কিছু মেঝেয় পড়িয়াছিল। যখন আমি উহার উপরে গড়াগড়ি দিলাম, 
তখন আমার অর্ধেক শরীর সোনালী হইয়া গেল; আপনার] সকলে তৌ 
ইছা দেখিতেছেন। সেই অবধি আমি সমগ্র জগৎ খুজিয়া বেড়াইতেছি ; 
আমার ইচ্ছ। যে এইরূপ আর একটি যজ্ঞ দেখিব। কিন্তু আর সেরূপ যজ্ঞ 
দেখিতে পাইলাম না। আর কোথাও আমার শরীরের অপরার্ধ স্নবণে 
পরিণত হইল ন!। সেইজন্রই আমি বলিতেছি, ইহা যজ্ঞই নয়। 


ভারত হইতে এইরূপ স্বাৰ্থত্যাগ ও দয়ার ভাব চলিয়া যাইতেছে; মহৎ 
ব্যক্তিগণের সংখ্যা ক্রমশঃ কমিয়| ঘাইতেছে। নৃতন ইংরেজী শিখিবার 
সময় আমি একট। গল্পের বই পড়িয়াছিলাম। উহাতে একটি গল্প ছিল 
কর্তব্যপরায়ণ বালকের গল্প; সে কাজ করিয়া যাহ! উপার্জন করে, তাহার 
কতকাংশ তাহার বৃদ্ধ! জননীকে দিয়াছিল। বই-এর তিন-চার পৃষ্ঠা ধরিয়া 
বালকের এই কাজের প্রশংসা কয়| হইয়াছে। কিন্তু ইহাতে অসাধারপত্ব 
কি আছে? এই গল্প যে কি নীতি শিক্ষা দেয়, কোন হিন্দু বালকই তাহা 
ধৰিতে পাবে না। এখন পাশ্চাত্য দেশের ভাব--'প্রত্যেকেই নিজের জন্তু’ 
শুনিয়া আমি ব্যাপারটা বুঝিতে পারিতেছি। এদেশে এমন লোক অনেক 
আছে, যাহারা নিজেরাই সব ভোগ করে, বাপ-মা স্বী-পুত্ৰদিগকে একেবারে _ 
ভানাইয়া দেয়। কোথাও কখনও গৃহ্স্থের এরূপ আদর্শ হওয়া উচিত নয়। 

এখন তোমরা বুবিভেছ, কর্মযোগের অর্থ কি। উহার অর্থ--মৃত্যুর 
সন্মুখীন হুইয়াও মুখটি বুজিয়া সকলকে সাহায্য কর|। লক্ষ লক্ষ বার লোকে 
তোমাকে প্রতারণ| করুক, কিন্তু তুমি একটি প্রশ্নও করিও না, এবং তুমি 
যে কিছু ভাল কাজ করিতে, তাহা ভাবিও ন!। দয়িত্ৰগণক্কে তুমি 
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যে দান করিতেছ, তাঁহার জন্য বাহাদুরি করিও না, অথবা তাহাদের নিকট 
হইতে কৃতজ্ঞত। আশ! করিও না, বরং তাহারা যে তোমাকে তাহাদের 
নেব! করিবার স্থযোগ দিয়াছে, সেজন্য তাহাদের প্রতি কৃতজ্ঞ হও। 
অতএব স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, আদর্শ সম্যানী হওয়া অপেক্ষা আদর্শ গৃহী 
হওয়া কঠিন। যথাৰ্থ ত্যাগীর জীবন অপেক্ষা যথার্থ কর্মীর জীবন কঠোরতর 
ন! হইলেও সত্যই সমভাবে কঠিন। 


কর্তব্য কি? 


কর্মযোগের তত্ব বুঝিতে হুইলে আমাদের জানা আবশ্যক, কর্তব্য 
কাহাকে বলে। আমাকে যদি কিছু করিতে হয়, তবে প্রথমেই জানিতে 
হুইবে--ইহ। আমার কর্তব্য, তবেই তাহ! করিতে পারিব। কর্তধ্য-জান 
আবার বিভিন্ন জাতির মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন। মুসলমান বলেন, তাহার শান্ত 
কোরানে যাহা লিখিত আছে, তাহাই তাহার কর্তব্য । হিন্দু বলেন, তাহার 
বেদে যাহ! আছে, তাহাই তাহার কর্তব্য। গ্রীষ্টান আবার বলেন, তাহার 
বাইবেলে যাহ! আছে, তাহাই তাহার কর্তব্য । সুতরাং আমর! দেখিলাম, 
জীবনের বিভিন্ন অবস্থায়, ইতিহাসের বিভিন্ন যুগে ও বিভিন্ন জাতির ভিতরে 
কর্তব্যের ভাব ভিন্ন ভিন্ন । অন্তান্ত সাৰ্বভৌম-ভাববোধক শব্দের ন্যায় ‘কর্তব্য’ 
শবোরও স্পষ্ট সংজ্ঞা! দেওয়া অসভব। কর্মজীবনে উহার পরিণতি ও ফলাফল 
জানিয়াই আঁমর। উহার সম্বন্ধে একট! ধারণ] করিতে পারি। 

যখন আমাদের সন্মুখে কতকগুলি ঘটন। ঘটে, তখন আমাদের সকলেরই 
দেগুলি সম্বন্ধে কোন বিশেষভাবে কাৰ্য করিবার জন্ত স্বাভাবিক অথবা 
পূৰ্বনংস্কার অনুযায়ী ভাবের উদয় হয়। সেই ভাবের উদয় হইলে মন সেই 
পরিবেশ সম্বন্ধে চিন্তা করিতে আরম্ভ করে। কথন মনে হয়, এরূপ 
অবস্থায় এইভাবে কর্ম করাই সঙ্গত, আবার অন্ত সময়ে ঠিক সেইরূপ অবস্থ! 
হইলেও সেভাবে কর্ম কর! অন্যায় বলিয়। মনে হয়। সর্বত্রই কর্তব্যের 
এই সাধারণ ধারথা। দেখা যায় যে, প্রত্যেক সৎ ব্যক্তিই নিজ বিবেকের 
আদেশ অনযায়ী কর্ম করিয়। থাকেন । কিন্তু বিশেষ কোন্‌ গুণ কর্মকে কর্তব্য 
পরিণত করে? যদি একজন খ্রীষ্টান সম্মুখে গোমাংস পাইয়া নিজের 
প্রাণরক্ষার জয় আহার ন! করে অথবা অপরের প্রাণরক্ষার জন্য তাহাকে 
না দেয়, তাহা হইলে সে নিশ্চয় বোধ করিবে যে, তাহার কর্তব্যে অবহেলা 
হইয়াছে। কিন্ত একজন হিন্দু যদি এরূপ ক্ষেত্রে উহ ভোজন করিতে সাহস 
করে অথব। অপর হিন্দুকে উহ। খাইতে দেয়, সেও নিশ্চয় সমভাবে বোধ করিবে 
যে, তাঁহার কৰ্তব্য পালন কর! হইল না। হিন্দুর শিক্ষা ও সংস্কার তাহার 
হৃদয়ে এরূপ ভাব আনিয়া দিবে। গত শতাব্দীতে ভারতে ঠগ নামে কুখ্যাত 
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দহ্যদল ছিল। তাঁহাদের ধারণ! ছিল-_যাঁহাঁকে পাইবে, তাহাকেই মানিয়। 
সর্বস্ব অপহরণ করাই তাহাদের কর্তব্য; আর যে যত বেশী লোক 
মারিতে পারিত, সে নিজেকে তত বড় মনে করিত। সাধারণতঃ একজন 
পথে বাহির হইয়া আর একজনকে গুলি করিয়া হত্যা করিলে অন্যায় কার্য 
করিয়াছে মনে করিয়া দুঃখিত হইয়া থাকে । কিন্ত সেই ব্যক্তিই যদি 
সৈম্তদলের অন্ততূক্তি হইয়। শুধু একজনকে নয়, বিশজনকে গুলি করিয়া হত্যা 
করে, তবে সে আনন্দিতই হয় এবং ভাবে--সে অতি হুন্দররূপে তাহার 
কর্তব্য সম্পন্ন করিয়াছে । অতএব এটি বেশ সহজেই বুঝা যাইতেছে যে, 
কি করা হইয়াছে, বিচার করিয়াই কর্তব্য নির্ধারিত হয় না। 
স্থতবাং ব্যক্তিনিরপেক্ষভাবে কর্তব্যের একটি নংজা দেওয়া এবেবাবে' 
অসম্ভব; এটি কর্তব্য, এটি অকর্তব্য--এরপ নির্দেশ করিয়! কিছু বলা যায় 
না। তবে ব্যক্তি (90861০28৮6 ) ব| অধ্যাত্মের দিক হইতে কর্তব্যের লক্ষণ 
নির্ণয় কর! যাইতে পারে। যে-কোন কাৰ্য ভগবানের দিকে লইয়া যায়, 
তাহাই সৎ কার্য; এবং যে-কোন কাৰ্য আমাদিগকে নিয়দিকে লইয়া 
যায়, তাহ| অসৎ কাধ। অধ্যাত্মভাবের দিক হইতে দেখিলে আমর! 
দেখিতে পাই, কতকগুলি কার্য আমাদিগকে উন্নত ও মহান্‌ করে, আর 
কতকগুলি কার্ধের প্রভাবে আমরা অবনত ও পশ্তভাবাঁপর হইয়া 
পড়ি । কিন্ত সর্বাবস্থায় সর্ববিধ ব্যক্তির পক্ষে কোন্‌ কার্ষের দ্বারা কিরূপ 
ভাব আনিবে, ভাহ। নিশ্চয় করিয়া বল! সম্ভব নয়। তথাপি সকল যুগের, 
সকল সম্প্রদায়ের ও সকল দেশের মানুষ কর্তবাসম্বন্ধে কেবল একটি ধারণা, 
একবাক্যে স্বীকার করিয়। লইয়াছে, এবং উহা! এই সংস্কৃত শ্লোকার্ধে বণিত 
হইয়াছে £ পরোপকারঃ পুণ্যায় পাপায় পরণীড়নম্‌। 
ভগবদগীত। জন্ম ও অবস্থা (বৰ্ণাশ্ৰম )-গত কর্তব্যের কথ! বার বার 
উল্লেখ করিয়াছেন। বিভিন্ন কর্মের প্রতি কোন্‌ ব্যক্তির মনোভাব কিরূপ 
হুইবে, তাহ! এ ব্যক্তির বর্ণ আশ্রম ও সামাজিক মর্ধাদ। অহসারেই অনেকটা 
নিষ্কপিত হয়। এইজন্য আমাদের কর্তব্য, যে সমাজে আমর! জন্মগ্রহণ 
করিয়াছি, সেই সমাজের আদৰ্শ ও কৰ্মধার| অনুসারে এমন কাজ করা, 
যাহা হারা! আমাদের জীবন উন্নত ও মহৎ হয়। কিন্তু এটি বিশেষভাবে 
। প্রয়ণ রাখিতে হুইবে যে, নকল সমাজে ও সকল দেশে একপ্রকার আদর্শ ও 
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কাৰ্যপ্ৰণালী প্রচলিত নয়। এই বিষয়ে আমাদের অকজ্ঞতাই এক জাতির 
প্রতি অপর জাতির ঘ্বখার প্রধান কারণ । একজন মাকিন ভাবেন, তাঁহার 
দেশের রীতিনীতি অঙ্থদারে তিনি যাহা কিছু করেন, তাহাই সর্বাপেক্ষা ভাল 
এবং ধে:কেহ এ রীতি অমুসরণ করে না, সে অতি দুষ্ট লোক । একজন 
হিন্দু (ভারতবানী ) ভাবে, তাহার আচার-ব্যবহারই শ্রেষ্ঠ ও নত্য, 
স্থতরাং যে-কেহ উহ! অঙুসরণ করে না, সে অতি ছুষ্ট লোক । আমৰ} 
সহজেই এই স্বাভাবিক ভ্ৰমে পড়িয়া থাকি। ইহ! বড়ই অনিষ্টকর; 
সংসারে যে সহানুভূতির অভাব দেখা যায়, তাহার অর্ধেক এই ভ্রম হইতেই 
উৎপন্ন । 

আমি যখন প্রথম এদেশে আমি, তখন একদিন চিকাঁগো মেলায় ঘুরিয়া 
বেড়াইতেছিলাম, পিছন হইতে একজন লোক আমার পাগড়ি ধরিয়া 
এক টান মারিল। আমি পিছু ফিরিয়া দেখি, লোকটির বেশ পরিফার- 
পরিচ্ছয় কাপড়-চোপড়, তাহাকে বেশ ভদ্রলোকের মতে। দেখিতে । আমি 
তাহার সহিত হুএকটি কথা বলিলাম ; আমি ইংরেজী জানি বুঝিবামাআ লোকটি 
খুব লজ্জিত হুইল । আর একবার এ মেলাতেই আর একজন লোক 
আমাকে ইচ্ছা করিয়া! ধাকা! দেয়। এরূপ করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে 
সেও লজ্দিত হুইল, শেষে আমতা আমতা করিতে করিতে আমার নিকট 
ক্ষমা প্রোর্থন। করিয়| বলিল, ‘আপনি এরূপ পোশাক পরিয়াছেন কেন?” 
এই-সকল ব্যক্তির সহানুভূতি তাহাদের মাতৃভাষা ও নিজেদের পোশাক 
পরিচ্ছদের গণ্ডির মধ্যেই সীমাবদ্ধ-_ছুর্বল জাতিয় উপর সবল জাতি যে-সকল 
অত্যাচার করে, মেগুলির অধিকাংশেরই কারণ এই কুসংস্কার-সঞ্চাত। ইহ! 
ছার! মাঙ্গযের প্রতি মাম্মযের সৌহার্দ নষ্ট হয়। যে ব্যক্তি আমাকে জিজ্ঞাস! 
করিলেন--আমি তাহার মতো! পোশাক পরি ন! কেন, এবং আমার বেশেয় 
অন্ত আমার সহিত অস্যবছার করিতে চাছিলেন, তিনি হয়তে। খুব ভাল 
লোক ; হয়তো তিনি সম্তানবৎসল পিতা ও একজন সজ্জন ব্যক্তি? কিন্ত 
যখনই তিনি ভিল্নবেশপরিছিত কাহাকেও দেখিলেন, তখনই তাঁহার 
স্বাভাবিক সহায়তা! লুপ্ত হইয়| গেল। সকল দেশেই আগস্বক বিষেশীদের 
শোষণ কর। হয়, কারণ তাহার| ষে জানে না, নৃতন অবস্থায় পড়িয়| কিঙ্পপে 
আত্মরক্ষা! করিতে হয়, এইজন্য তাহারাও এ দেশের লোকদের সম্বন্ধে একট। 
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ভুল ধারণ! লইয়! যায়। নাবিক, সেন্য ও বণিকগণ বিদেশে অদ্ভূত অদভূত 
ব্যবহার করিয়| থাকে, নিজেদের দেশে এরূপ করিবার কথ! তাহার| স্বপ্নেও 
ভাবিতে পারে না। এই কারণেই বোধ হয় চীনারা ইওরোপীয় ও 
মাকিনগণকে “বিদেশী শয়তান’ বলিয়া থাকে । পাশ্চাত্য জীবনের ভাল 
দিকগুলি দেখিলে তাহার! এরূপ বলিতে পারিত ন৷ ৷ 

স্থতরাঁং একটি বিষয় আমাদের স্মরণ বাখা উচিত যে, আমর! যেন 
অপরের কর্তব্য বিচার করিতে গিয়| তাহাদেরই চোখ দিয়া দেখি, যেন 
অপর জাতির আচার-বাবহার আমাদের নিজেদের মাপকাঠি দিয়! মাপিতে 
না ধাই। আমি বিশ্বজগতের মাপকাঠি নই । আমাকে জগতের সহিত 
সামধগ্ৰস্তা রক্ষ। করিয়া চলিতে হুইবে। সমগ্ৰ জগৎ কখনও আমার ভাবের 
নহিত মিলিয়। মিশিয়া চলিবে না। অতএব দেখিতেছি, পরিবেশ অনুসারে 
আমাদের কর্তব্যের ধারা পরিবর্তিত হয়; কোন বিশেষ সময়ে যাহ! 
আমাদের কর্তব্য, তাহ! করাই এ জগতে শ্রেষ্ঠ কর্ম। প্রথমেই যেন আমর! 
আমাদের জন্মগ্রাপ্ত কর্তব্য অনুসারে কাজ করি; তারপর সমাজে ও জীবনে 
আমাদের পদমর্যাদা অন্থসারে যাহা কর্তব্য, তাহা করিতে হইবে। 
মন্ুয্ত-স্বভাবের একটি বিশেষ দুর্বলত। এই যে, মান্য কখনই নিজেকে পরীক্ষ। 
করে না। সে মনে করে, সেও রাজার ন্যায় সিংহাসনে বসিবার উপযুক্ত । 
যদি বা দে উপযুক্ত হয়, তথাপি তাহাকে আগে দেখাইতে হইবে, সে তাহার 
সামাজিক অবস্থা অনুযায়ী কর্তব্য সম্পন্ন করিয়াছে । তবেই তাহার উপর 
উচ্চতর কর্তব্যের ভার অপিত হুইবে। এ সংসারে যখন আমর! আগ্রহ 
সহকারে কাজ করিতে আরস্ত করি, তখন প্রকৃতিই আমাদিগকে চারিদিক 
হইতে আঘাত করে, তাহারই সাহায্যে শীপ্রই আমরা আমাদের যথার্থ 
মধধাদ। খুজিয়া পাই, বুঝিতে পারি-__ কোথায় কাহার স্থান। যে যে-কাধের 
উপযুক্ত নয়, সে দীর্ঘকাল সম্তোষজনকভাবে সেই পদে থাকিতে পারে 
না। স্থতরাং প্রকৃতি যেন্ধপ বিধান করে, ইহার বিরুদ্ধে বিরক্তি প্রকাশ 
করিয়া কোন ফল নাই। ছোট কাজ করিতেছে বলিয়াই যে' একজন 
নিয়স্তরের মাছ্ষ, তাহা নয়। শুধু কর্তব্যের প্রকৃতি দেখিয়া কাহারও 
বিচার কর! উচিত নয়; যে যেভাবে সেই কর্তব্য নিষ্পন্ন করে, তাহা 
দ্বারাই তাঁহার বিচার করিতে হুইবে। 
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পরে আমরা দেখিব, কর্তবোর এই ধারণাও পরিবতিত হয়; আরও 
দেখিব যখন কর্মের পশ্চাতে শ্বার্ঘপ্রেরণা খাকে না, তখনই মান্য শ্রেষ্ঠ কর্ম 
করিতে পারে। তাহ! হইলেও কর্তব্যজানে কৃত কৰ্মই 'আমাদিগকে কর্তব্য- 
জ্ঞানের অতীত কর্মে লইয়া যায়; তখন কর্ম উপামনায় পরিণত হয়, 
শুধু তাই নয়, তখন কেবল কর্মের জন্তই কর্ম অনুষ্ঠিত হইয়| থাঁকে। 
তবে ইহা আদর্শমাত্র, উহা! লাভ করিবার উপায় এই “কর্তব্য । আমর! 
দেখিব, কর্তব্যের তত্ব-নীতি ব! প্রেম যে-কোন রূপেই প্রকাশিত হউক 
ন! কেন, ইহা অন্তান্ত যোগের মতোই ; ইহার উদ্দেশ্য--‘কীচ|৷ আমি'কে ক্রমশ: 
সুন্ম করা, যাহাতে ‘পাক৷ আমি’ নিজ মহিমায় শোভ। পাইতে পারেন, ইহার 
উদ্দেশ্ব--নিম্নস্তরের শক্তিক্ষয় নিবারণ করা, যাহাতে আত্মা উচ্চতর ভূমিতে 
নিজেকে প্রকাশ করিতে পারেন। নীচ বাসনাগুলিকে ক্রমাগত ত্যাগ বা 
অন্বীকার করিলেই আত্মার মহিমা! প্রকাশিত হয়। কর্তব্য কর্ম করিতে গেলে 
অতি কঠোরভাবে এই ত্যাগ আবশ্যক হয়। এইরূপেই জ্ঞাতসারে 
বা অজ্ঞাতসারে সমগ্র সমাঁজ-সংহতি গড়িয়া উঠিয়াছে। এই কর্ম ও 
অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে স্বাৰ্থপূৰ্ণ বাঁসন। কমাইতে কমাইতে আমর! মাহষেৱর 
প্রকৃত স্বন্নপের অনন্ত বিস্তৃতির পথ খুলিয়। দিই। ভিতরের দিক হইতে 
দেখিলে কর্তব্যের এই একটি নিশ্চিত নিয়ম পাওয়া যায় যে, স্বাৰ্থপরত| 
ও ইন্জিয়পরতা হইতে পাপ ও অনাধুতাঁর উদ্ভব, আর নিঃস্বার্থ প্রেম ও 
আত্মসংযম হইতে ধর্মের বিকাশ । 

কর্তব্য বিশেষ রুচিকর নয়। প্রেম কর্তব্য-চক্রকে স্লেহসিক্ত করিলে 
তবেই উহা! বেশ সহজভাবে চলিতে থাকে, নতুবা কর্তব্য ক্রমাগত সংঘর্ষ | 
অন্ত থা কিভাবে পিতামাতা সন্তানের প্রতি, সন্তান পিতামাতার প্রতি, 
স্বামী স্ত্রীর প্রতি, এবং স্রী স্বামীর' প্রতি কর্তব্যপালন করিতে পারে? 
আমরা কি জীবনের প্রতিদিনই সংঘর্ষের সন্মুখীন হুইতেছি না? প্রেম- 
মিশ্রিত হইলেই কর্তব্য রুচিকর হয়। প্রেম আবার কেবল স্বাধীনতাতেই 
দীপ্তি পায়; কিন্ত ইন্জিয়ের দাস, ক্রোধের দান, ঈর্ধার দাস আঁরও যে শত 
শত ছোট ছোট ঘটন! জীবনে প্রত্যহ ঘটিবেই, দেগুলির দান হওয়াই 
কি স্বাধীনত|? আমর! জীবনে যে-সব ছোটখাট রূঢ় সংঘর্ষের সন্মুখীন 
হই, এগুলি নহ করাই স্বাধীনতার সর্বোচ্চ অভিব্যক্তি । নারীগণ নিজেদের 
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দর্ধাপূণ খিটখিটে মেজাজের দাস হইয়| স্বামীর উপর দোষারোপ করে এবং 
মনে করে, তাঁহার! যেন নিজেদের স্বাধীনতা! জাহিয় করিতেছে। তাহার 
জানে না যে, এইরূপে তাহারা নিজেদের দানী বলিয়াই প্রতিপন্ন করিতেছে। 
ধে-সকল স্বামী সৰ্বদাই স্ত্রীর দোষ দেখে, তাহাদের সম্বন্ধেও এই একই 
কথ|। পবিত্রতা রক্ষা করাই পুরুষ ও সৱ প্রথম ধৰ্ম; এমন মাহয নাই 
বলিলেই হয়--তা সে যতদূর বিপথগামীই হউক ন! কেন--যাহাকে নত 
প্রেমিক! সতী স্ত্রী সখপথে ফিরাইয়। আনিতে না পারেন । জগৎ এখনও এতটা| 
মন্দ হয় নাই। সমুদয় জগতে আমরা নৃশংস পতি এবং পক্ষের অপবিত্রতা 
সম্বন্ধে অনেক কথ! শুনি, কিন্তু ইহ! কি সত্য নয় যে, নৃশংস ও অপবিত্র 
নারীর সংখ্যা যত, এরূপ পুরুষের সংখ্যাও ঠিক তত? নারীগণ সর্বদা 
যেরূপ সগর্বে বলেন-_এবং তাহ! শুনিয়া লোকেও যেরূপ বিশ্বাস করে 
যদি সকল নারী সেইরূপ সৎ ও পবিত্র হইতেন, তবে আমি নিঃসংশয়ে বলিতে 
পারি, পৃথিবীতে একটিও অপবিত্র পুরুষ থাকিত না। এমন পাঁশব ভাব কি 
আছে, যাহ! পবিত্রতা ও সতীত্ব জয় করিতে পারে না? যে কল্যাণী 
সতী নিজ স্বামী ব্যতীত সকল পুরুষকেই পুত্রের মতো! দেখেন, এবং 
তাহাদের প্রতি জননীভাঁব পোষণ করেন, তিনি পবিত্রতা-শক্তিতে অতিশয় 
উন্নত হন; এমন পঙশুগ্রকৃতি মাঙ্ছষ একটিও নাই, যে তাহার সমক্ষে 
পবিত্রতার হাওয়া! অনুভব না করিবে । প্রত্যেক পুরুষ সেইরূপ নিজ পত্নী 
ব্যতীত অপরাপর নারীকে মাতা, কন্তা ব। ভগিনীরূপে দেখিবেন ৷ যে-ব্যক্তি 
আবার ধর্মাচার্য হইতে ইচ্ছুক, তিনি প্রত্যেক নারীকে মাতৃদৃষ্টিতে দেখিবেন, 
এবং সর্বদ। সেরূপ ব্যবহার করিবেন ৷ 

জগতে মায়ের স্থান সকলের উপরে, কারণ মাতৃভাবেই সর্বাপেক্ষা অধিক 
নিঃন্বাৰ্থপরত| শিক্ষা ও প্রয়োগ কর! যায়। একমাত্র ভগবৎ-প্রেমই 
মায়ের ভালবাসা অপেক্ষ| উচ্চতর, আর সব ভালবাসা নিয়তর। মাতার 
কর্তব্য প্রথমে নিজ সম্তানদের বিষয় চিন্ত! করা, তারপর নিজ্জের বিষয় । 
কিন্তু তাহ! ন! করিয়া! যদি পিতামাত। সৰ্বদা প্রথমে নিজেদের বিষয় ভাবেন-- 
তবে ফল এই হয় যে, পিতামাতা ও সন্তানদের মধ্যে সম্বন্ধ দাড়ায় পাখি 
এবং তাহার ছানার সম্বন্ধের মতো । পাখির ছানাঁদের ডান! উঠিলে তাহার| 
আর বাঁপ-মাকে চিনিতে পারে ন!। সেই মাছযই বাস্তবিক ধন্ত, বিনি 
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নায়ীকে ভগবানের মাতৃভাবের প্রতিমৃতিরণে দেখিতে সমৰ্থ । সেই নারীও 
ধন্ত, যাহার চক্ষে পুরুষ ভগবানের পিতৃভাবের প্রতীক । সেই সন্তানেরা 
ধন্য, যাহারা তাহাদের পিতামাতাকে পৃথিবীতে প্রকাশিত ভগবানের 
সত্বান্ধপে দেখিতে সমৰ্থ । 


উন্নতিলাভের একমাত্র উপায়ঃ আমাদের হাতে বে কর্তব্য রহিয়াছে, 
তাহ! অনুষ্ঠান করিয়া ধীরে ধীরে শক্তি সঞ্চয় কর! এবং ক্ৰমশঃ অগ্রসর হওয়া, 
যে পর্যন্ত না আমরা সেই সর্বোচ্চ অবস্থায় উপনীত হইতে পাবি। প্রত্যহ 
আবোল-তাবোন বকে, এমন একজন অধ্যাপক অপেক্ষ। যে মুচি সর্বাপেক্ষ। 
কম সময়ের মধ্যে একজোড়া শক্ত ও সুন্দর জুত৷ প্রস্তুত করিয়া দিতে পারে, 
সেই বড়--অবশ্থ তাহার নিজ ব্যবসায় ও কার্ধের দৃষ্টিতে। ) 


| এক যুবক সন্ন্যাসী বনে গিয়া! বহুকাল ধ্যান-ভ্গন ও যোগাত্যান করিতে 
লাগিলেন । দ্বাদশ বৎসর কঠোর তপস্যার পর একদিন এক বুক্ষতলে বসিয়া 
আছেন, এমন সময় তাহার মস্তকে কতকগুলি শুষ্ক পত্র পড়িল। উপরের 
দিকে চাহিয়। তিনি দেখিলেন, একটি কাক ও একটি বক গাছের উপর লড়াই 
করিতেছে । ইহাতে তাহার অত্যন্ত ক্রোধ হইল। তিনি বলিলেন, “কি! 
তোর! আমার মাথায় শুদ্ধ পত্র ফেলিতে সাহস করিস? এই কথা বলিয়। 
ক্রোধে যেমন তাহাদের দিকে চাছিলেন, অমনি তাহার মস্তক হইতে একটি 
অগ্নিশিখ। নির্গত হুইয়া পক্ষীগুলিকে ভন্ম করিয়া ফেলিল। যোগের দ্বার! তাঁহার 
এমনই শক্তি হইয়াছিল | তখন তাহার বড় আনন্দ হুইল, নিজের এইরূপ শক্তির 
বিকাশে তিনি আনন্দে একরপ বিহ্বজ হুইয়। পড়িনেন ; ভাবিলেন, “একবার 
মাত্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া আমি কাক-বক ভস্ম করিতে পারি! কিছু পরে 
ভিক্ষা করিতে তাঁছাকে শহরে যাইতে হইল। একটি গৃহদ্বারে দীড়াইয়া তিনি 
বলিলেন, ‘ম!, আমাকে কিছু ভিক্ষা দিন । ভিতর হইতে উত্তর আদিল- “বৎস, 
একটু অপেক্ষা কর ।” যোগী যুবক মনে মনে বলিতে লাগিলেন, ছতভাগিনি, 
তোয় এতদূর স্পর্ধা! তুই আমাকে অপেক্ষা করিতে বলিস? এখনও 
তুই আমার শক্তি জানিস্‌ না। তিনি মনে মনে এইরূপ যলিতেছিলেন + 
আবার নেই কঠধ্বনি শোন! গেল, 'বৎস! এত অহঙ্কার করিও না, এখানে 
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কাকব| বক নাই।’ তিনি বিস্মিত হইলেন, তথাপি তাহাকে অপেক্ষ। করিতে 
হইল। অবশেষে সেই নারী বাহিরে আসিলেন, যোগী তাহার পদতলে 
পড়িয়া বলিলেন, ‘মা, আপনি কিন্ধপে উহ! জানিলেন? তিনি বলিলেন, 
“বাবা, আমি তোমার যোগ-তপন্য। কিছুই জানি না। আমি একজন সামান্ত! 
নারী। তোমাকে অপেক্ষা করিতে বলিয়াছিলাম, কারণ আমার স্বামী 
পীড়িত, আমি তাহার সেবা করিতেছিলাম। সার! জীবন আমি কর্তব্য 
পালন করিবার চেষ্টা করিয়াছি। বিবাহের পূর্বে মীতাঁপিতার প্রতি কন্যার 
কর্তব্য পালন করিয়াছি । এখন বিবাহিত হইয়| স্বামীর প্রতি আমার কর্তব্য 
করিতেছি। ইহাই আমার যোগাভ্যান। এই কর্তব্য করিয়াই আমার 
জ্ঞানচক্ষ খুলিয়াছে, তাহাতেই আমি তোমার মনোভাব ও অরণ্যে তোমার 
কত সমুদয় ব্যাপার জানিতে পারিয়াছি। ইহা! হইতে উচ্চতর কিছু জানিতে 
চাও তো! অমুক নগরের বাজারে যাও, সেখানে এক ব্যাধকে দেখিতে 
পাইবে । তিনি তোমাকে এমন উপদেশ দিবেন, যাহ! শিক্ষ। করিলে তোমার 
পরম আনন্দ হুইবে। সন্ন্যাসী ভাবিলেন, ‘এ নগরে একট! ব্যাধের কাছে 
কেন যাইব ? 

কিন্তু ষে ব্যাপার এখানে দেখিলেন, তাহাঁতেই তাঁহার কিঞ্চিৎ চৈতন্তোদয় 
হইয়াছিল, স্থতরাং তিনি পূর্বোক্ত উদ্দেশ্তে যাত্রা করিলেন। নগরের 
নিকটে আসিয়া বাজার দেখিতে পাইলেন । সেখানে দূর হইতে দেখিলেন, 
এক অতি স্থূলকায় ব্যাধ বলিয়া বড় ছুরি লইয়া মাংস কাটিতেছে, নান! 
লোকের সহিত কথা বলিতেছে ও কেনা-বেচা করিতেছে । যুবক ভা'বিলেন, 
“হায় ভগবান্‌, রক্ষা কর! এই লোকের নিকট আমাকে শিখিতে হুইবে! 
এ তো দেখিতেছি একট পিশাচের অবতার! ইতিমধ্যে ও লোকটি চোখ 
তুলিয়| চাহিয়া বলিল, ‘স্বামিন্‌! সেই মহিলাটি কি আপনাকে এখানে 
পাঠাইয়াছেন? আমার বেচা-কেন! শেষ ন! হওয়া পর্যন্ত অনুগ্রহ করিয়! 
একটু বহন ৷’ মন্ন্যানী ভাবিলেন, “এখানে আমার কি হইবে? যাহা হউক, 
তিনি উপবেশন করিলেন। ব্যাধ নিজ কার্য করিতে লাগিল। কাজ শেষ 
হুইলে পয় সে টাঁকাঁকড়ি সব লইয়া সম্ন্যাপীকে বলিল, ‘আসুন, মহাশয়, 
আমার বাটীতে আস্থন।* গৃহে উপনীত হইলে ব্যাধ তাহাকে একটি আমন 
দিয়া বলিল, “একটু অপেক্ষা করুন।* তারপর বাটার ভিতরে গিয়| তাহার 
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পিতামাতার হাত-পা ধোয়াইয়| দিল, তাহাদিগকে খাওয়াইল, সর্বপ্রকারে 
তাহাদের সন্তোষবিধান করিল। তারপর ন্ন্যাপীর নিকট আিয়া একটি 
আসনে উপবেশন করিয়! বলিল, ‘আপনি আমাকে দেখিতে আসিয়াছেন, 
বলুন--আমি আপনার কি করিতে পারি?” তখন সন্ন্যাদী তাহাকে আত্মা 
ও পরমাত্ম| সম্বন্ধে কতকগুলি প্রশ্ন করিলেন, তাহার উত্তরে ব্যাধ যে উপদেশ 
দিল, মহাভারত-গ্রস্থের অংশরূপে তাহ] “ব্যাধগীতা, নামে প্রমিদ্ধ। এই 
ব্যাধগীতা৷ চূড়ান্ত বেদাস্ত-_ দর্শনের চরম মীমা। তোমরা ভগবদগীতার নাম 
শুনিয়াছ, উহ শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ। ভগবদগীত। পাঠ শেষ করিয়৷ তোমাদের 
এই ব্যাধগীতা৷ পাঠ কর! উচিত। ইহা! বেদান্ত-দর্শনের চূড়ান্ত ভাব। 

ব্যাধের উপদেশ শেষ হইলে সন্ন্যাসী অতিশয় বিস্মিত হইলেন এবং 
বলিলেন, ‘আপনার এত উচ্চ জ্ঞান, তথাপি আপনি এই ব্যাধদেহ অবলম্বন 
করিয়া এরূপ কুৎসিত কর্ম করিতেছেন কেন? তখন ব্যাধ উত্তর করিল, 
“বৎস, কোন কৰ্মই অসৎ নয়, কোন কৰ্মই অপবিত্র নয়। এই কার্য আমার 
জন্মগত, ইহা! আমার প্রারন্ধ-লন্ধ। আমি বাল্যকালে এই ব্যবসায় শিক্ষ। 
করি। অনাসক্তভাবে আমি "আমার কর্তব্যগুলি ভালভাবে করিবার চেষ্টা 
করি; আমি গৃহস্থের ধর্ম পালন করি ও পিতামাতাঁকে যথাসাধ্য সুখী 
করিবার চেষ্টা করি। আমি যোগ জানি ন! এবং সম্ন্যাসীও হই নাই॥, 
আমি কখনও সংসার ত্যাগ করিয়া বনে যাই নাই। তথাপি সমাজে আমার 
অবস্থ। অনুযায়ী কর্তব্য অনাসক্তভাবে করিয়াই আমার এই জান জন্মিয়াছে ৷’ 


ভারতে এক জ্ঞানী মহাপুরুষ আছেন, তিনি উচ্চ অবস্থার যোগী।’ 
আমি জীবনে যে-সব অতি বিস্ময়কর মান্য দেখিয়াছি, ইনি তাহাদের 
একজন। ইনি এক অসাধারণ ব্যক্তি; কখনও কাহাকেও উপদেশ দেন 
ন।ঃ কেহ কোন প্রশ্ন করিলে তিনি তাহার উত্তর দিবেন না। আচার্ধের 
পদ গ্রহণ করিতে তিনি অত্যন্ত সঙ্কুচিত--কখনও উহ! গ্রহণ করিবেন না 
তাহাকে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞানা করিয়া কিছুদিন অপেক্ষা করিতে হুইবে, 
কথাবার্তার মধ্যে তিনি নিজেই সে বিধয় উত্থাপন করিবেন এবং এ তত্ত্ব 


১ গাজিপুরের পওহারী বাব! , ১৮৯৮ খৃঃ ইনি দেহ্রক্ষা! করেন। 


৯৪ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


সম্বন্ধে অপূর্ব আলোক সম্পাত করিবেন ।{ তিনি আমাকে এক সময়ে কর্মের 
রহত্ত সম্বন্ধে বলেন, ‘যন্‌ সাধন তন্‌ শিদ্ধি’’)--যখন তুমি কোন কাধ 
করিতেছ, তখন আর অন্ত কিছু ভাবিও না; পুঞ্জাস্থপে--সৰ্বোচ্চ পুঙ্গাব্ধপে 
উহার অঙ্ুষ্ঠান কর এবং সেই সময়ের জন্য উহাতেই সমগ্র মন-প্রাণ অপৰ 
কর। 

দেখ, উক্ত গল্পে ব্যাধ এবং নারী আনন্দে ও সৰ্বাস্তঃকরণে নিজ কর্তব্য কর্ম 
করিতেন, ফলে তাঁহার! জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। ইহা দ্বার! স্পষ্ট প্রমাণিত 
হুইল, গৃহস্থ বা সন্নাস--যে-কোন আশ্রমের কর্তব্যই হউক না কেন, 
যথার্থরপে অনাসক্তভাবে অনুষ্ঠিত হইলে আমর! আত্মজান-বিষয়ক চরম 
অনুভূতি লাভ করিব । 

আমাদের কর্তব্য প্রধানতঃ আমাদের পারিপাশ্বিক অবস্থা দ্বার! নির্ধারিত 
হুয়। কর্তব্যের ভিতর কিছু বড়-ছোট থাকিতে পারে না। সকাম 
কৰ্মাই--তাহার অনৃষ্টে যে কর্তব্য পড়িয়াছে, তাহাতে বিরক্তি প্রকাশ করে। 
অনাসক্ত কর্মীর পক্ষে সকল কর্তব্যই সমান, এবং এগুলিই অমোঘ অন্ত 
হুইয়া। তাহার স্বার্থপরতা ও ইন্্রিয়পরত বিনষ্ট করে এবং সাধক মুক্তির পথে 
অগ্রনর হয়। আমর! যে কার্ধে বিরক্তি প্রকাশ করি, তাঁহার কারণ--আমৰ| 
সকলেই নিজেদের খুব বড় ভাবিয়া থাকি, কিন্তু আস্তরিকতাঁর সহিত কর্মে 
প্রবৃত্ত হইলেই আমর! নিয়-অবস্থানির্দিষ্ট অতি ক্ষুদ্ৰ কর্তবাগুলিরও ঠিক ঠিক 
সম্পাদনে স্বীয় অক্ষমতা। বুঝিতে পানি. এবং তাহাতে আমর! নিজেদের 
সম্বন্ধে যে-সকল উচ্চ ধারণা পোষণ করিতাম, তাহ! স্বগ্নের ন্যায় অন্তহিত 
হইয়| যায়। যখন আমি বালক ছিলাম, তখন আমার মনে অনেক রকম 
চিন্তা উঠিত--কখন ভাবিতাম, আমি একট! মন্তবড় সম্ৰাট; কখন বা 
নিজেকে অন্ত কোনরূপ একট! বড়লোক ভাবিতাম। বোধ হয় তোমরাও 
বাল্যকালে এক্ধপ চিন্তা করিয়াছ। কিন্তু এগুলি সবই খেয়ালমাত্র ; 
গ্রকৃতিই সর্ব! কঠোরভাবে প্রত্যেকের কর্মা্যায়ী স্তায়সঙ্গত ফলবিধান 
করিয়া থাকে--তাহাঁর একচুলও এদিক ওধিক হইবার নয়। সেইজন্য 
আমর! স্বীকার করিতে ইচ্ছুক ন! হইলেও প্রকৃতপক্ষে আমাদের কর্মফল 


১ হাহা সাধন তাহাই সিদ্ধি--উদ্দশ্য ও উপায় এক। 


কৰ্তব্য কি? , ৯৫ 


অঙ্ুদারেই আমাদের কর্তব্য নির্দিষ্ট হইয়া থাকে। আমাদের অতি নিকটেই যে 
কর্তব্য রহিয়াছে--যাহ! আমাদের হাতের গোড়ায় রহিয়াছে--তাহ| উত্তম- 
রূপে নির্বাহ করিয়াই আমর! ক্রমশঃ শক্তি লাভ করিয়া থাকি । এইরূপে ধীরে 
ধীরে শক্তি বাঁড়াইতে বাড়াইতে ক্রমে আমর! এমন অবস্থায় পৌঁছিতে পারি, 
ষে সময়ে আমর! সমাজে সর্বাপেক্ষা সম্মানঙ্গনক কর্তব্য পালন করিবার সৌভাগ্য 
লাভ করিব। এইটি জানিয়া রাখা ভাল, কারণ প্রতিযোগিতা হইতে ঈর্ষার 
উৎপত্তি হয় এবং উহ! হৃদয়ের সৎ ও কোমল ভাবগুলি নষ্ট করিয়া! ফেলে। 
যে ক্রমাগত সকল বিষয়ে বিরক্তি প্রকাশ করে, তাহার পক্ষে নকল কৰ্তব্যই 
অরুচিকর বলিয়া! বোধ হয়। কিছুই তাহাকে কখন সন্তষ্ই করিতে পারিবে 
মা, এবং তাহার জীবনটা বিফলতায় পৰ্যবসিত হুইবে । এস, আমর! কেবল 
কাজ করিয়। বাই। যে-কোন কর্তব্য আস্থক না কেন, তাহা যেন আমরা 
সাগ্রছে করিয়া যাইতে পারি-_সব্দীই যেন কর্তব্য-সম্পাদনের জন্তু সর্বাস্ত:- 
করণে প্রস্তুত থাকিতে পারি। তবে আমর। নিশ্চয়ই আলোক দেখিতে 
পাইব। 


পরোপকারে নিজেরই 'উপকার 


কর্তব্যনিষ্ঠা দ্বারা আমাদের আধ্যাত্মিক উন্নতির কিরূপ সহায়ত! হয়, 
সে-বিধয়ে আরও অধিক আলোচন! করিবার পূর্বে ‘কৰ্ম’ বলিতে ভারতে 
আময়! যাহ! বুবিয়া থাকি, তাহার আর একটি দিক যত সংক্ষেপে সম্ভব 
তোমাদের নিকট বিবৃত করিতে চেষ্টা করিব। প্রত্যেক ধর্মেরই তিনটি 
করিয়। ভাগ আছে--যথ| দার্শনিক, পৌরাণিক ও আমুষ্ঠানিক । অবশ্য 
দাৰ্শনিক ভাগই প্রত্যেক ধর্মের সার। পৌরাণিক ভাগ এও দাৰ্শনিক 
ভাগেরই বিবৃতিমাত্র ; উহাতে মহাপুরুষগণের অল্পবিস্তর কাল্পনিক জীবনী 
এবং অলৌকিক বিধয়সংক্রাস্ত উপাখ্যান ও গল্পসমূহ ছানা! এ দর্শনকেই 
উত্তমরূপে বিবৃত করিবার চেষ্টা করা হুইয়াছে। আর আহুষ্ঠানিক ভাগ এ 
দর্শনেরই আরও স্থলতর রূপ-_যাহাতে সকলেই উহ! ধারণা! করিতে পারে। 
প্রকৃতপক্ষে অনুষ্ঠান দর্শনেরই স্থুলতর রূপ । এই অনুষ্ঠানই কর্ম। প্রত্যেক 
ধর্মেই ইহা প্রয়োজনীয়, কারণ আমাদের মধ্যে অনেকেই--যতদিন না 
আধ্যাত্মিক বিষয়ে যথেষ্ট উন্নতিলাভ করিতেছে, ততদিন সুত্ম আধ্যাত্মিক 
তত্ব ধারণ করিতে অসমর্থ । লোকে সহজেই ভাবিয়া থাকে, তাহার! 
সকল বিষয়ই বুঝিতে পারে; কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখ যায়--হ্ম্্ম ভাৰসমূহ 
হৃদয়ঙ্গম কর! বড়ই কঠিন। এই কারণে প্রতীকের দ্বারা বিশেষ সাহায্য 
হইয়| থাকে, আর প্রতীকের সাহায্যে কোন বস্তুকে ধারণা করিবার প্রণালী 
আমর! কিছুতেই ত্যাগ করিতে পারি ন1। 

্মরণাতীত কাল হইতে সকল ধর্মেই প্রতীকের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া 
ষায়। এক হিসাবে আমর! প্রতীক ব্যতীত চিন্তাই করিতে পারি না; 
শব্দদমূহ তো! চিন্তারই প্রতীক। অন্ত ছিসাবে জগতের সমুদয় পদার্থকেই 
প্রতীক রূপে দেখ! যাইতে পারে। সমগ্র জগৎ একটি প্রতীক, আর ইহার 
পশ্চাতে মূলতত্ব ঈশ্বর । এই প্রতীকজ্ঞান পুরাঁপুরিভাবে মানব-হুষ্ট নয়। কোন 
বিশেষ ধর্মাবলম্বী কয়েকজন ব্যক্তি একস্থানে বসিয়| ভাবিয়| চিন্তিয়া স্বকপোল- 
কল্পিত কতকগুলি প্রতীকের স্য্ি করিলেন--এন্নপ নয়। গ্রতীকগুলি 
স্বভাবত;ঃ উৎপন্ন হুইয়া থাকে । তাহা না হইলে কতকগুলি প্রতীক প্রায় 


পরোপকারে নিজেরই উপকার ৯৭ 


প্রত্যেক ব্যক্তির মনেই কতকগুলি বিশেষ ভাবের সহিত জড়িত কেন? কতক- 
গুলি প্রতীক পর্জনীনভাবে প্রচলিত। তোমাদের অনেকের ধারণা-_ 
গ্ৰীষ্টধৰ্মের সংস্পর্শে ই ক্রুশ-চিহ্ন প্রথম আবিভূ'ত হয়। কিন্তু প্ৰকৃতপক্ষে খীষ্ট- 
ধর্মের বহু পূর্ব হইতে, মুশ। জন্মিবার পূর্ব হইতেই, বেদের আবির্ভাব হইবার 
পূর্ব হইতে-_এমন কি মানুষের কার্যকলাপের কোনপ্রকার মানবীয় ইতিহাস 
রক্ষিত হুইবার পূর্ব হইতেই উহ! বর্তমান ছিল । আজটেক ও ফিনিসীয় জাতির 
মধ্যেও যে ক্লুশ-প্রতীক প্রচলিত ছিল, তাহার প্রমাণ পাঁওয়! যাইতে পাঁরে। 
খুব সম্ভব, সকল জাতিই এই ক্রুশ-চিহ্ন ব্যবহার করিত । 

আবার ক্রেশবিদ্ধ পরিত্রাতার-_ক্রুশবিদ্ধ হইয়। রহিয়াছে এরূপ একটি 
মাহষের-_ প্রতীক প্রায় সকল জাতির মধ্যে ছিল বলিয়| বোধ হয়। সমগ্র 
জগতের মধ্যে বৃত্ত একটি উৎকৃষ্ট প্রতীকের স্থান অধিকার করিয়াছে । তাঁহার 
পর সর্বাপেক্ষ। সর্বজনীন প্রতীক ‘স্বতপ্তিক’ (5) রহিয়াছে । এক সময়ে লোকে 
ভাবিত, বৌদ্ধগণ সমগ্র জগতে উহ! ছড়াইয়। দিয়াছে, কিন্তু এখন জান! 
গিয়াছে যে, বৌদ্ধধর্মের অভ্যুদয়ের অনেক পূর্ব হইতেই বিভিন্ন জাতির মধ্যে 
উহ! প্রচলিত ছিল । প্রাচীন বাবিলন ও মিশরে ইহ] দেখা যাইত । ইহ! হারা 
কি প্রমাণ হইতেছে ?--এই প্রতীকগুলি শুধু বীতিগত বা কল্পনাপ্রস্থত নয়। 
নিশ্চয়ই উহাদের কোন যুক্তি আছে, মনুয্য-মনের সহিত উহাদের কোনরূপ 
স্বাভাবিক সম্বন্ধ আছে। ভাষাও একট! কৃত্রিম বস্তু নয়। কয়েকজন লোক 
একত্র হইয়। কতকগুলি ভাবকে বিশেষ বিশেষ শব্দ দ্বার! প্রকাশ করিবে 
এইরূপ সম্মত হওয়াতে ভাষার উৎপত্তি হইয়াছে--ইহ সত্য নয়। কোন 
ভাবই তাহার অনুরূপ শব্দ ব্যতিরেকে অথবা কোন শব্দই তাহার অস্থরূপ 
ভাব ব্যতিরেকে থাকিতে পারে না। শব্দ ও ভাব স্বভাবতই অবিচ্ছেস্ত। 
ভাবসমূহ বুঝাইবার জন্য শব্দ- বা বর্ণ-প্রতীক--উভয়ই ব্যবহৃত হইতে পারে। 
বধির ও মূক ব্যক্তিদিগকে শবপ্রতীক ছাড়া অন্ত প্রতীকের সাহায্যে চিন্ত] 
করিতে হয়। মনের প্রতোকটি চিন্তার পরিপূরক হিসাবে একটি করিয়া 
রূপ আছে। সংস্কৃত দর্শনে উহাদিগকে 'নাম-রূপ” বল! হয়। যেমন 
কৃত্রিম উপায়ে ভাষ! স্থট্টি কর। অসম্ভব, সেরূপ কৃত্রিম উপায়ে প্রতীক হুই 
করাও অনভ্ভব। পৃথিবীতে প্রচলিত আনুষ্ঠানিক ধর্মের প্রতীকগুলির মধ্যে 
মানবজাতির ধর্মচিন্তার অভিব্যক্তি দেখিতে পাই৷ অনুষ্ঠান, মন্দির ও অন্থান্ত 


৯৮ স্বামীজীর বাণী ও রচন। 


বাহ আড়ম্বরের কোন প্রয়োজন নাই---এ-কথ| বলা খুব মহজ। আজকাল 
ছোট শিশুও এ-কথ! বলিয়া থাকে । কিন্তু ইহাও অতি সহজেই দেখ যায় 
যাহার! মন্দিরে গিয়া উপাসনা করে না, তাঁহাদের চেয়ে যাহার মন্দিরে 
উপাসন! করে, তাহার! অনেক বিষয়ে অন্যরূপ। এই কারণে কোন কোন 
ধর্মের সহিত যে-সব বিশেষ প্রকার মন্দির, অনুষ্ঠান ও অন্যান্ত স্থূল ক্রিয়াকলাপ 
জড়িত আছে, তাহ। সেই সেই ধর্মাবলম্বীর মনে-_এঁ স্থূল বস্তগুলি যে-সব ভাবে 
প্রতীকরূপে ব্যবহৃত হয়, সেই-সব ভাবের উদ্রেক করিয়া দেয়। আর 
অনুষ্ঠান ও প্রতীক একেবারে উড়াইয়! দেওয়। বিজ্জনোচিত কাজ নয়। 
এই-নকল বিষয়ের চর্চা ও অভ্যাস স্বভাবতই কর্মযোগের একটি অংশ। 

এই কর্ম-বিজ্ঞানের আরও অনেক দিক আছে। তাহাদের মধো একটি 
এই--“ভাব’ ও “শব্দের মধ্যে যে-সম্বন্ধ আছে এবং শব্দশক্তিদ্বারা কি সাধিত 
হইতে পাবে, তাহ! জান।। সকল ধর্মে শবশক্তি স্বীকৃত হইয়াছে ; এমন 
কি কোন কোন ধর্মে সমগ্র সুষ্টিই ‘শব্দ’ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বলা হয়। 
ঈশ্বরের লঙ্বল্পের বাহৃতাব ‘শব্দ’; আর যেহেতু ঈশ্বর সৃষ্টির পূর্বে স্বল্প ও 
ইচ্ছা করিয়াছিলেন, সেইহেতু ‘শব্দ’ হইতেই স্বষ্টি হইয়াছে । এই জড়বাদী 
ইহসর্বস্ব জীবনের পেষণে ও ক্ষিপ্রতায় আমাদের স্নাযুগুলি অচেতন ও কঠিন 
হইয়া পড়িতেছে। যতই আমর] বুদ্ধ হই, যতই আমর] এই জগতে ঘ৷ 
খাইতে থাকি, ততই আমর! অন্ভূতিহীন হইয়! পড়ি; আর যে-সকল ঘটনা 
বারংবার আমাদের চতুর্দিকে ঘটিতেছে এবং আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার 
চেষ্টা করিতেছে, সেইগুলিকেও আমর! অবহেল। করিতে প্রবৃত্ত হই । যাহ 
হউক, সময়ে সময়ে মানবের নিজস্ব প্রকৃতি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে এবং 
আমর! এই-সকল সাধারণ ঘটনার অনেকগুলি দেখিয়! বিস্মিত হই ও সেগুলির 
তত্বাচছসন্ধানে প্রবৃত্ত হই। আর এইরূপ বিল্ময়ই জ্ঞানালোক-প্রাপ্ধির প্রথম 
সোপান। শব্দের উচ্চ দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক মূল্য ছাড়িয়া দিলেও আমরা 
দেখিতে পাই, শব্দপ্রতীক মানবের জীবন-রঙ্গমঞ্চে এক প্রধান অংশ অভিনয় 
করিয়া থাকে । আমি তোমার সহিত কথা কহিতেছি, আমি তোমাকে 
স্পৰ্শ করিতেছি ন!। আমার কথা দ্বারা বায়ুর যে কম্পন হইতেছে, তাহ! 
তোমার কৰণে গিয়া তোমার স্নায়ুগুলি স্পর্শ করিতেছে এবং তোমার মনের 
উপর প্রভাব বিস্তার করিতেছে । তুমি ইহার প্রতিরোধ করিতে পার না। 


পরোপকারে নিজেরই উপকার ৯৯ 


ইহা অপেক্ষা অধিকতর আশ্চর্য আর কি হইতে পারে? এক ব্যক্তি আর 
এক ব্যক্তিকে ‘মূৰ্থ’ বলিল-_-অমনি সে উঠিয়। মুষ্টি বন্ধ করিয়া তাহার নাকে 
ঘুষি মারিল। দেখ-_শবের কি শক্তি! এ এক নারী দুঃখে কষ্টে কাঁদিতেছে 3 
আর এক নারী আনিয়া তাহাকে দুই-চারিটি মিষ্টকথা শুনাইলেন। অমনি 
সেই রোদনপরায়ণা নাবীর বক্রদেহ সঙ্গে সঙ্গে সোজ| হইল, তাহার শোঁক- 
দুঃখ চলিয়া গেল, তাহার মুখে হাসি দেখা দিল। দেখ, শব্দের কি শক্তি! 
উচ্চ দর্শনে যেমন, সাধারণ জীবনেও তেমনি শব্দের প্রচণ্ড শক্তি । এ-সন্বন্ধে 
বিশেষ চিস্তা ও অন্ুলন্ধান ন! করিয়াঁও আমর! দিবারাত্র এই শক্তি লইয়া 
নাড়াচাড়া করিতেছি । এই শঞ্তির প্রকৃতি অবগত হওয়! এবং যথাযথভাবে 
উহার ব্যবহার কর! কর্ষযৌগের অঙ্গবিশেষ। 

অপরের প্রতি আমাদের কর্তব্যের অর্থ অপরকে সাহায্য করা, জগতের 
উপকার করা। কেন আমর! জগতের উপকার করিব? আপাততঃ বোধ 
হয় যে, আমর! জগৎকে সাহায্য করিতেছি, বাস্তবিক কিন্তু আমর! নিজেদেরই 
সাহায্য করিতেছি । আমাদের সর্বদাই জগতের উপকার করিবার চেষ্টা কর! 
আবশ্যক, ইহাই যেন আমাদের কর্মপ্রবৃত্তির শ্রেষ্ঠ প্রেরণা হয়; কিন্তু যদি 
আমর! বিশেষ বিচার করিয়। দেখি, তবে দেখিব, আমাদের নিকট হইতে এই 
জগতের কোন লাহায্যেরই প্রয়োজন নাই । তুমি আমি আসিয়| উপকার করিব 
বলিয়া এই জগত স্ষ্ট হয় নাই। আমি একবার এক (গ্রীষ্টায় ) ধর্মোপদেশে 
পড়িয়া ছিলাম, “এই সুন্দর জগৎ অতি মঙ্গলময়, কারণ এখানে আমরা অপরকে 


সাহায্য করিবার সময় ও সবি ৷" বাহৃতঃ ইহ! অতি হ্থন্দর ভাব বটে, 
কিন্ত জগতে আমাদের র সাহায্য প্রয়োজন--এইরপ বল! কি ইশ্বরনিন্দা 


নয়? অবশ্য জগতে যে যথেষ্ট দুঃখ আছে, তাহ! আমর! অস্বীকার করিতে 
পারি না। স্থতরাং আমর! যত কাজ করি, তাহার মধ্যে অপরকে সাহাষ্য 
করাই সর্বাপেক্ষা ভাল কাজ। যদিও আমর| শেষ পর্যন্ত দেখিব--পরকে 
সাহায্য কর! নিজেরই উপকার কর|। বাল্যকালে আমার কতকগুলি সাদ। 
ইদুর ছিল। সেগুলি থাকিত একটি ছোট বাক্সে, তাহাতে ছোট ছোট 
চাকা ছিল। ইছুরগুলি যেই চাকার উপর দিয়! পার হইতে চেষ্টা করিত, 
অমনি চাকাগুলি ক্রমাগত ঘুরিত, ইছুরগুলি আর অগ্রসর হইতে পারিত 
না। এই জগং এবং উহাকে সাহায্য করাও সেইরূপ । তবে এইটুকু উপকার 


১৪৩৩ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


হয় যে, আমাদের মানসিক শিক্ষা! হয়। এই জগৎ ভালও নয়, মন্দও নয়; 
প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজের জন্য একটি জগৎ সৃষ্টি করে। অন্ধ ব্যক্তি যদি 
জগৎ-সম্বন্ধে ভাবিতে আরম্ভ করে, তবে তাহার কাছে জগৎ--হয় নরম ব| 
শক্ত, ঠাণ্ডা বা গরম রূপে প্রতিভাত হুইবে । আমর। একরাশ সুখ ব 
ছুঃখের সমষ্টিমাত্ৰ ৷ আমরা জীবনে শত শত বার ইহা অঙুভব করিয়াছি। 
যুবকেরা সাধারণতঃ ন্থুখবাদী (0009150), এবং বুদ্ধের ছুংখবাদী 
( Pessimist ) হইয়া থাকে । যুবকদের সন্মুখে সারাটা জীবন পড়িয়া 
রহিয়াছে ; বৃদ্ধেরা কেবল অসন্তোষ প্রকাশ করে--তাহাদের দিন ফুরাইয়াছে, 
শত শত বাসনা তাহাদের হৃদয় অলোড়িত করিতেছে, কিন্তু এখন সেগুলি 
পূরণ করিবার সামর্থ্য তাহাদের নাই। দুজনেই মূর্খ। আমরা যেরূপ মন 
লইয়া! জীবনকে দেখি, উহ। সেইরূপেই প্রতীয়মান হইয়| থাকে, নতুব। শ্বরূপত: 
এই জীবন ভাঁলও নয়, মন্দও নয়। স্বরূপতঃ অগ্নি জিনিসটি ভালও নয়, 
মন্দও নয়। যখন উহা আমাদিগকে হুখতণ্ রাখে, তখন আমর! বলি--অগ্রি 
কি সুন্দর! আবার যখন উহা! আমাদের অঙ্গুলি দগ্ধ করে, তখন আমর 
অগ্নির নিন্দা করিয়া থাকি। অগ্নি কিন্তু শ্বরূপতঃ ভালও নয়, মন্দও নয় 
আমরা উহার যেমন ব্যবহার করি, উহাও সেইরূপ ভাল-মন্দ ভাব জাগ্রত 
করে; জগত্ সম্বন্ধেও এইরূপ । জগৎ স্বয়ংসম্পূর্ণ; এ-কথার অর্থ--জগ' 
নিজের সমুদয় প্রয়োজন পূরণ করিতে লম্পূর্ণভাবে সমর্থ। আমর! একেবাদে 
নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি যে, আমাদের সাহায্য ছাড়াও জগত বেশ চলিয় 
যাইবে, উহার উপকারের জন্য আমাদিগকে মাথ! ঘামাইতে হইবে না। 
তথাপি আমাদিগকে পরোপকার করিতে হইবে; ইহাই আমাদের কণ 
প্রবৃত্তির সর্বোচ্চ প্রেরণা, কিন্তু আমাদের সর্বদাই জান! উচিত যে, পরোপকা 
কর। এক পরম স্থযোগ ও সৌভাগ্য । উচ্চ মঞ্চের উপর দাড়াইয়! পাঁচ 
পয়ন। লইয়| গরীবকে বলিও না, “এই নে বেচারা” বরং তাছার প্রতি কৃত৷ 
হও--এী গরীব লোকটি আছে বলিয়। তাহাকে সাহায্য করিয়া তুমি নিজে 
উপকার করিতে পারিতেছ। যে গ্রহণ করে সে ধন্য হয় না, যে দান কং 
সেই ধন্য হয়। তুমি যে তোমার দয়া ও করুণাশক্ষি জগতে প্রয়োগ করি 
নিজেকে পবিত্র ও সিদ্ধ করিতে সমর্থ হইতেছ, এজন্য তুমি কৃতজ্ঞ হও 
সব ভাল কাজই আমাদিগকে পবিত্র ও সিদ্ধ হুইতে সহায়তা করে 
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আমর! খুব বেশী কী করিতে পারি ?--একট! হাসপাতাল, রাস্তা ব। দাতব্য 
আশ্রম নিৰ্মাণ করিতে পারি] গরীব ছুঃখীকে সাহায্য করিবার জন্য হয়তে। 
আমর! বিশ-ত্রিশ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করিতে পারি, তাহার মধ্যে দশ লক্ষ 
টাকায় একট! হাসপাতাল খুলিতে পারি, দশ লক্ষ টাক! নাচ-তামাসা-মদে খরচ 
করিতে পারি এবং দশ লক্ষের অর্ধেক কর্মচারীরা চুরি করিতে পারে এবং 
অবশিষ্ট অংশ হয়তো গরীবদের কাছে পৌছিল। কিন্তু তাহাতেই ব! হইল 
কি? এক ঝটকায় পাঁচ মিনিটে সব উড়িয়া যাইতে পারে । তবে করিব 
কি? এক আগ্নেয়গিরির অগ্রযৎ্পাতে রাস্তা, হখলপ।তাঁল, নগর, বাড়ি সব 
উড়িয়া যাইতে পারে । অতএব এস, জগতের উপকার করিব--এই অজ্ঞানের 
কথা একেবারে পরিত্যাগ করি। জগৎ তোমার ব| আমার সাহায্যের জন্য 
অপেক্ষা করিতেছে না। তথাপি আমাদিগকে কাধ করিতে হইবে, সর্বদাই 
লোকের উপকার করিতে হইবে, কারণ উহা আমাদের পক্ষে এক 
আশীর্বাদত্বক্ধপ। কেবল এই উপায়েই আমরা পূর্ণ হইতে পারি। আমর! 
যে-সব ভিখারীদের সাহায্য করি, তাহার] কেহই আমাদের এক পয়স। ধারে 
ন।; আমরাই তাহাদের নিকট খণী, কারণ সে তাহার উপর আমাদের দয়া- 
বৃত্তি অন্গশীলন করিতে অন্গমতি দিয়াছে । আমর! জগতের কিছু উপকার 
করিয়াছি বা করিতে পারি, অথব| অমুক অমুক লোককে সাহায্য করিয়াছি-_- 
এন্প চিন্ত! কর! সম্পূর্ণ ভূল। ইহা মূৰ্খের চিন্তা, আর এরূপ চিন্তা দুঃখজনক । 
আমরা মনে করি, আমর! কাহাকেও সাহায্য করিয়াছি এবং আশা! করি, 
মে আমাকে ধন্যবাদ দিবে; আর সে ধন্যবাদ ন| দিলে আমরা মনে কষ্ট 
পাই। আমাদের কৃত উপকারের জন্ত কেন আমর! প্রতিদান আঁশ! করিব? 
যাহাকে সাহায্য করিতেছ, তাহার প্রতি কৃতজ্ঞ হও, তাহাতে ঈশ্বর-বুদ্ধি কর। 
মানযকে সাহায্য করিয়। ঈশ্বরের উপাসনা! করিতে পাওয়া কি আমাদের 
মহাসৌভাগ্য নয়? যদি আমরা বাস্তবিক অনাসক্ত হইতাম, তবে এই 
"থা আশাজনিত কষ্ট এড়াইতে পারিতাষ এবং সানন্দে জগতে কিছু ভাল 
কাজ করিতে পারিতাম। আসক্তিশৃন্ত হইয়া কাজ করিলে অশান্তি বা দুঃখ 
কখনই আনিবে ন। এই জগৎ স্থখ-দুঃখ লইয়া অনস্তকাল চলিতে থাকিবে 
'এবং আমর! উহাকে সাহায্য করিবার জন্য কিছু করি বা না করি, তাহাতে 
কছুই আমে যায় না। দৃষ্াস্তস্বরূপ একটি গল্প বলিতেছি £ 
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একজন গরীব লোকের কিছু অর্থের প্রয়োজন ছিল। সে শুনিয়াছিল যে, 
কোনরূপে একটি ভূতকে বশীভূত করিতে পারিলে তাহাকে আজ্ঞা করিয়| সে 
অর্থ বা যাহা কিছু চায়, সবই পাইতে পারে । অতএব সে একটি ভূত সংগ্রহ 
করিবার জন্য বড় ব্যস্ত হইয়া পড়িল ৷ তাহাকে ভূত দিতে পারে এমন একটি 
লোক খু'জিয়! বেড়াইতে লাগিল; অবশেষে মহ!-যোগৈশ্বর্যসম্পন্ন এক সাধুর 
সহিত তাহার দেখা হইল। সে এ সাধুর সাহায্য প্রার্থন করিল। সাধু 
বলিলেন, “ভূত লইয়! তুমি কি করিবে?’ সে বলিল, ‘আমার একটি ভূত 
চাই। সে আমার হইয়া কাজকম করিবে । কিরূপে একটি ভূত পাইব 
তাহার উপায় শিখাইয়৷ দিন, একটি ভূত আমার বিশেষ প্রয়োজন ৷’ সাধু 
বলিলেন, “অত বিক্ষুব্ধ হইও না, বাড়ি যাও।” পরদিন সে পুনরায় সাধুর 
নিকট গিয়। কাঁদিয়া কাটিয়। বলিতে লাগিল, ‘আমাকে একটি ভূত দিন। 
কাজে সাহায্য করিবার জন্য একটি ভূত আমার চাই-ই চাই 

অবশেষে সাধুটি বিরক্ত হইয়| বলিলেন, “এই যাছুমন্ত্র লও; ইহা জপ 
করিলে একটি ভূত আসিবে--তাহাকে যাহ! আদেশ করিবে, সে তাহাই 
করিবে । কিন্তু সাবধান, ভূত বড় ভয়ানক প্রাণী--তাহাকে অবিরত কাজে 
ব্যস্ত রাখিতে হয়; তাহাকে কাজ দিতে না পারিলে সে তোমার প্রাণ 
লইবে! লোকটি বলিল, ইহা তে। অতি সহজ ব্যাপার, আমি তাহাকে 
তাহার জীবনব্যাপী কর্ম দিতে পাঁরি।” এই বলিয়া সে এক বনে গিয়। অনেক 
দিন ধরিয়। এ মন্ত্ৰটি জপ করিতে লাগিল; অবশেষে তাহার সম্মুখে এক 
বিরাট ভূত আসিয়| উপস্থিত হইল এবং বলিল, ‘আমি ভূত--আমি তোমার 
মন্ত্রবলে বশীভূত হুইয়াছি ; কিন্ত আমাকে সর্দদ। কাজে নিযুক্ত রাখিতে হুইবে। 
যে মুহূর্তে কাজ দিতে ন! পারিবে, সেই মুহূর্তে তোমাকে সংহার করিব ।” 
লোকটি বলিল, “আমার জন্য একটি প্রানাদ নির্মাণ করিয়! দাও । ভূত 
বলিল, “হা, প্রাসাদ নিমিত হইয়াছে! লোকটি বলিল, ‘টাক! আনে! 
ভূত বলিল, ‘এই লও টাক!।’ লোকটি বলিল, ‘এই বন কাটিয়া এখানে 
একটি শহর তেরি কর।’ ভূত বলিল, ‘তাহাও হইয়াছে। আর কিছু 
করিতে হইবে?’ তখন লোকটির ভয় হইল; সে ভাবিতে লাগিল,--‘ইছাকে 
তো আর কোন কাজ দিবার নাই, এ তে! দেখিতেছি, এক মুহূর্তে সব সম্পন্ন 
করে!’ ভূত বলিল, ‘আমাকে কিছু কাজ দাও, নইলে তোমায় খাইয়! 
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ফেলিব।' ভূতকে আর কি কাজ দিবে ভাবিয়। ন! পাইয়া বেচার। অতিশয় 
ভয় পাইল। ভয়ে দৌড়াইতে দৌড়াইতে সাধুর নিকট পৌছিয়| বলিল, 
প্রভু, আমাকে রক্ষা করুন সাধু জিজ্ঞাসা করিলেন, “ব্যাপার কি? 
লোকটি বলিল, “ভূতকে আমি আর কিছু কাজ দিতে পারিতেছি না। আমি 
য| বলি, ভাই সে মুহূর্তের মধ্যে সম্পন্ন করিয়া ফেলে; আর যদি তাহাকে কাজ 
না দিই, তাহা! হইলে আমাকে খাইয়া ফেলিবে বলিয়। ভয় দেখাইতেছে।ঃ 
ঠিক তখনই “তোমাকে খাইয়া ফেলিব” বলিতে বলিতে ভূত আসিয়া হাজির 
হইল। খায় আর কি! লোকটি ভয়ে থর-থর করিয়। কাপিতে লাগিল, 
এবং তাহার জীবন-রক্ষার জন্য সাধুর নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিল। সাধু 
বলিলেন, “আচ্ছা, তোমার একটি উপায় করিতেছি; এ কুকুরটির দিকে 
চাহিয়| দেখ--উহার বাকা লেজ। শীঘ্র তরবারি বাহির করিয়া উহার 
লেজটি কাটো, তারপর ভৃতটিকে উহ! সোজ করিতে দাও । লোকটি কুকুরের 
লেজ কাটিয়া ভূতকে দিয়! বলিল, ‘ইহ! সে৷জ| করিয়। দাঁও।” ভূত উহা 
লইয়া ধীরে ধীরে অতি সন্তৰ্পণে সোজা করিল, কিন্তু যেমনি ছাড়িয়া দিল, 
অমনি উহা গুটাইয়। গেল। আবার সে অনেক পরিশ্রম করিয়া লেজটি 
সোজ1 করিল-_ছাড়িয়।! দিতেই উহ! গুটাইয়া গেল। আবার সে ধেষ 
সহকারে লেজটি সোজ করিল, কিন্তু ছাড়িয়া দিবামাত্র উহ! বাকিয়া গেল । 
এইরূপে দিনের পর দিন সে পরিশ্রম করিতে লাগিল । অবশেষে ক্লান্ত হইয়া 
বলিতে লাগিল, “জীবনে কখনও এমন যন্ত্রণায় পড়ি নাই । আমি পুরাতন 
পাক! ভূত, কিন্তু জীবনে কখনও এমন বিপদে পড়ি নাই । অবশেষে 
লোকটিকে বলিল, ‘এম তোমার সঙ্গে আপোন করি। তুমি আমাকে 
ছাড়িয়া দাও, আমিও তোমাকে যাহ! যাহ। দিয়াছি সবই রাখিতে দিব, এবং 
প্রতিজ্ঞা করিব--কখনও তোমার অনিষ্ট করিব না। লোকটি খুব সন্তুষ্ট হুইয়া 
আনন্দের সহিত এই চুক্তি স্বীকার করিল। 

এই জগত্টা কুকুরের কৌকড়ানো! লেজের মতে৷; মানুষ শত শত বৎসর 
যাবৎ উহা সোজ| করিবার চেষ্টা করিতেছে, কিন্ত যখনই একটু ছাড়িয়| দেয়, 
তখনই উহা আবার গুটাইয়া যায়। অন্যথা আর কিরূপ হইবে? প্রথমেই 
জান। উচিত, আসক্তিশূন্ত হইয়| কি ভাবে কাজ করিতে হয়? তাহ! হইলেই 
আর গৌড়ামি আসিবে ন।। যখন আমর! জানিতে পারি, এই জগৎ কুকুরের 
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কোকড়ানো লেজের মতো, এবং উহা! কখনও সোজ| হইবে না, তখনই আমর! 
আর গোড়া হইব না। 

অনেক প্রকার গৌড়া আছে- মগ্পান-নিবারক, চুরুট-নিবারক ইত্যাদি। 
এক সময়ে এই ক্লাসে একজন যুবতী মহিলা! আসিতেন । তিনি এবং আর 
কয়েকজন মহিলা মিলিয়া চিকাগোয় একটি হুল-বাড়ি করিয়াছেন ; সেখানে 
শ্রমজীবীদের কিছু কিছু সঙ্গীত ও ব্যায়াম শিখিবাঁর বন্দোবস্ত আছে । একদিন 
তিনি আমাকে মদ্যপান ও ধুমপান প্রভৃতিতে যে অনিষ্ট হয়, তাহা 
বলিতেছিলেন। তিনি বলিলেন, এই-সকল দোষের প্রতিকারের উপায় 
তিনি জানেন। আমি সেই উপায়টি কি জানিতে চাছিলে তিনি বলিলেন, 
‘আপনি কি হুল-বাড়িটির কথ! জানেন না? তাহার কথা শুনিয়। মনে হয়, 
তাহার মতে মানবজাতির যাহ! কিছু অশুভ, এ “হল-বাঁড়ি”টি তাহার অব্যর্থ 
মহৌষধ । ভারতে কতকগুলি গৌড়া আছেন, তাহার! মনে করেন, মেয়েদের 
যদি একাধিক বিবাহের অনুমতি দেওয়া যায়, তবেই সব দুঃখ ঘুচিবে। 
এই সবই গৌড়ামি; আর জ্ঞানী ব্যক্তি কখন গৌড় হইতে পারেন না। 

গৌড়ার| ঠিক ঠিক কাজ করিতে পারে না। জগতে যদি গৌড়ামি না 
থাকিত, তবে জগৎ এখন যেরূপ উন্নতি করিতেছে, তদপেক্ষা অধিক উন্নতি 
করিত। গোড়ামি দ্বার! মানবজাতির উন্নতি হয়---এক্নপ চিন্তা কর! ভূল। 
পক্ষান্তরে উহাতে বরং উন্নতির বিঘ্ন হয়, কারণ উহাতে ঘ্বণা ও ক্রোধের 
উৎপত্তি হয়, ফলে মান্য পরস্পর বিরোধ করে এবং পরস্পরের প্রতি 
সহানুভূতিহীন হইয়া যায়। আমর! যাহা করি বা আমাদের যাহা আছে, 
মনে করি, তাহাই জগতে শ্রেষ্ঠ এবং যাহ| আমাদের নাই, তাহার কোন 
মূল্য নাই। 

অতএব যখনই গৌড়ামির ভাব আসিবে, তখন সর্বদাই য়েই কুকুরের 
লেজের কথা মনে করিও। জগতের জন্য তোঁমার উদ্বিগ্ন অথব| বিনিত্ৰ 
হইবার প্রয়োজন নাই; তোমাকে ছাড়াই জগৎ ঠিক চলিয়া যাইবে । 
যখন তোমার এই গোৌড়ামি থাকিবে না, কেবল তখনই তুমি ভালভাবে 
কাজ করিতে পারিবে । যাহার মাথা খুব ঠাণ্ডা, যে শান্ত এবং সর্বদা 
উত্তমন্ধপে বিচার করিয়| কাজ করে, যাহার স্নায়ু সহজে উত্তেজিত হয় না 
এবং যাহার গভীর প্রেম ও সহানুভূতি আছে, সে-ই সংসারে ভাল কাজ 
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করে এবং এইরূপে নিজেরও কল্যাণসাধন করে। গৌঁড়ারা নিৰ্বোধ-- 
সহাহুভূতিহীন ; তাহার! জগৎকে তো মোজ| করিতে পারেই না, নিজেরাও 
পবিত্রতা ও পূর্ণতা লাভ করিতে পারে ন৷। 

তোমাদের নিজেদের ইতিহাসে “মে-ক্লাওয়ার? জাহাজ হইতে আগত 
ব্যক্তিদের কথ! কি স্মরণ নাই ? যখন তাহার! প্রথমে এদেশে আসেন, তখন 
তাহারা “পিউরিটান* ছিলেন, নিজেদের খুব পবিত্র ও সাধু-প্রকৃতি মনে 
করিতেন। কিন্তু অতি শীঘ্ৰই তাহারা অপর ব্যক্তিদের প্রতি অত্যাচার 
আরম্ভ করিলেন। মানবজাতির ইতিহাসে সর্বত্রই এইরূপ দেখা যায়। 
যাহার! নিজের! অত্যাচারের ভয়ে পলাইয়। আসে, তাহারাই আবার 
সুবিধা পাইলে অপরের উপর অত্যাচার আরম্ভ করে। আমি দুইটি অদ্ভুত 
জাহাজের কথ! শুনিয়াছি--প্রথম ‘নোয়ার আর্ক’ ও দ্বিতীয় “মে-ক্লীওয়ারঃ। 
য়াহদীর| বলেন, সমুদয় সৃষ্টি 'নোয়ার আর্ক’ হইতে আসিয়াছে; আর 
মাকিনেরা বলেন, জগতের প্রায় অর্ধেক লোক ‘মে-ফ্লাওয়ার’ জাহাজ হইতে 
আসিয়াছে । এদেশে যাহার সহিত দেখা হয়, এমন খুব কম লোকই দেখিতে 
পাই, যে না বলে তাহার পিতামহ ব! প্রপিতামহ ‘মে-ফ্লাওয়ার’ জাহাজ হইতে 
আমেন নাই। এ আর এক রকমের গৌড়ামি। গৌড়াদের মধ্যে শতকর| 
অন্ততঃ নব্বইজনের যকৃৎ দুষিত, অথবা তাহারা। অজীর্ণরোগগ্রত্ত,। অথবা 
তাহাদের কোন-না-কোন প্রকার ব্যাধি আছে। ক্রমশঃ চিকিৎসকেরাঁও 
বুঝিবেন যে, গৌড়ামি একপ্রকার রোগবিশেষ--আমি ইহ! যথেষ্ট দেখিয়াছি । 
প্রভু আমাকে গৌড়ামি হইতে রক্ষা! করুন। 

এই গৌড়ামি-সম্বন্ধে আমার যতটুকু অভিজ্ঞতা আছে, তাহাতে মোটামুটি 
আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হুইয়াছি যে, আমাদের কোনপ্রকার গোঁড়া বা 
একঘেয়ে সংস্কার-কাধের সহিত মিশিবার প্রয়োজন নাই । তোমরা কি বলিতে 
চাও যে, মন্তপান-নিবারক গৌড়ার1 মাতাল-বেচারাদের বাস্তবিক ভালবাসে ? 
গৌঁড়াদের গোৌঁড়ামির কারণ এই যে, তাহার! এই গৌড়ামি করিয়া 
নিজেরা কিছু লাভের প্রত্যাশা করে। যুদ্ধ শেষ হুইবামাত্র ইহারা লুনে 
অগ্রসর হয়। এই গৌড়ার দল হইতে বাহির হইয়া আসিতে পারিলেই 
শিখিবে--কিরপে প্রকৃতভাবে ভালবাসিতে হয় এবং সহানুভূতি করিতে হয়, 
তখনই তোমাদের পক্ষে মাতালের সহিত সহাহৃভূতি করা সম্ভব হুইবে; 
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তখনই বুঝিবে-_ সেও তোমাদের মতো একজন মানুষ ; তখনই তোমরা 
বুঝিতে চেষ্টা করিবে যে, নান! অবস্থাচক্রে পড়িয়া সে ক্রমশঃ অবনত হইয়াছে; 
আর বুঝিবে, যদি তুমি তাহার মতে| অবস্থায় পড়িতে, হয়তো৷ আত্মহত্যা 
করিতে । আমার একটি নাপীর কথা মনে হইতেছে-_তাহার স্বামী ছিল 
ঘোর মাতাল। পস্নীলোকটি আমার নিকট তাহার স্বামীৰ অতিরিক্ত 
পানদোষ-সম্বন্ধে অভিযোগ করিত ॥ আমার কিন্ত নিশ্চিত ধারণ! অধিকাংশ 
লোক তাহাদের স্মীর ছে!ষে মাতাল হইয়| থাকে । ১তোষামোদ কর! আমার 
কাজ নয়, আমাকে সত্য বলিতে হইবে । যেসকল অবাধ্য মেয়েদের মন 
হইতে সহাগুণ একেবারে চলিয়। গিয়াছে এবং যাহার! স্বাধীনতা] সম্বন্ধে ভ্ৰান্ত 
ধারণার বশবর্তী হইয়া বলিষ! থাকে, তাহার! পুরুষদিগকে নিজের মূঠোর ভিতর 
রাখিবে, এবং যখনই পুকষের৷ সাহস করিয়া তাহাদের অকচিকর কথা বলে, 
তখনই চীৎকার কবিতে থাকে--এক্লপ মেয়েরা জগতের মহ! অকল্যাণস্বরূপ 
হইয়া ঈ(ডাইতেছে,আর ইহাদের অত্যাচারে জগতের অর্ধেক লোক যে এখনও 
কেন আত্মহত্যা করিতেছে না, ইহাই আশ্চযের বিষয় ।)এই নারীগণ অর্ধাশন- 
পীড়িত প্রচারকগণকে তাহাদের দিকে টানিয়া লইতেছে , আর তাহারাও 
বলিতেছে, “মহিলাগণ, আপনাবাই জগতে সর্বাপেক্ষা আশ্চর্য জীব ৷’ তথন 
আবার এ রমণীগণ এই প্রচাবকদের সম্বন্ধে বলিতে থাকে, ‘ইনিই আমাদের 
পক্ষের প্রচারক’, আর তাহাকে টাকাকডি ও অন্যান্য আবশ্যক দ্রব্যাদি 
দিতে থাকে । এইরূপেই জগৎ চলিতেছে ; কিন্তু জীবনট! তে! এপ একটা 
তামালা নয়) জীবনে গভীরভাবে প্রণিধান ও আলোচন। করিবার বিষয় 
অনেক আছে। 

এখন তো'মার্দিগকে আজিকার বক্তৃতার মুখ্য বিষয়গুলি পুনরালোচন৷ 
করিতে খলিতেছি। প্রথমতঃ আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে যে, আমর! 
সকলেই জগতের নিকট খণী, জগৎ আমাদের নিকট এতটুকু খণী নয়। 
আমাদের সকলেরই মহা সৌভাগ্য যে, আমর! জগতের জন্য কিছু করিবার 
সুযোগ পাউযাঁছি। জগংকে সাহায্য করিতে গিয়া আমর! প্রকৃতপক্ষে 
নিজেদেরই কল্যাণ করিয়া থাঁকি। দ্বিতীয়তঃ এই জগতে একজন ঈশ্বর 
আছেন। ইহা সত্য নয় যে, এই জগৎ স্রোতে ভাসিয়| চলিয়াছে এবং তোমার 
বা আমান সাহায্যের অপেক্ষায় রহিয়াছে । ঈশ্বর জগতে সৰ্বদাই বর্তমান । 
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তিনি অবিনাশী, নিয়ত-ক্ৰিয়াশীল, তাঁহার সতর্কদৃষ্টি সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। যখন 
বিশ্ব জগৎ নিদ্ৰা যায়, তখনও তিনি জাগিয়া থাকেন। তিনি অবিরত কাজ 
করিতেছেন। জগতে যাহা কিছু পরিবর্তন ও বিকাশ দেখা যায়, সবই তাঁহার 
কাজ। তৃতীয়তঃ আমাদের কাহাকেও খ্বণ। করা উচিত নয়। এই জগৎ 
চিরকাল শুভাশুভের মিশ্রণ হইয়াই থাকিবে । আমাদের কৰ্তব্য--দুৰ্বলের প্রতি 
সহানুভূতি প্রকাশ কর! এবং অনিষ্টকারীকেও ভালবাসা । এ জগৎ একটি 
বিরাট নৈতিক ব্যায়ামশাল|--এখানে আমাদের সকলকেই অনুশীলন করিতে 
হইবে, যাহাতে দিন দিন আমর! আরও বেশী আধ্যাত্মিক শক্তি লাভ করিতে 
পারি। চতুর্থতঃ আমাদের কোঁনপ্রকারের গোড়া হওয়া! উচিত নয়, কারণ 
গৌড়ামি প্রেমের বিপরীত । গৌড়া ফস্‌ করিয়া বলিয়। বসে, ‘আমি পাঁপীকে 
ঘুণা করি ন।, পাপকে ঘৃণা করি ।' কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পাপ ও পাপীর মধ্যে 
পাৰ্থক্য করিতে পারে, এমন মানুষ দেখিবার জন্য আমি দূর-দুরাস্তরে যাইতেও 
প্রস্তত। এরূপ বল! খুব সহজ! যদি আমর! উত্তমরূপে দ্রব্য ও গুণের মধ্যে 
পার্থক্য করিতে পারি, তবে তে আমর] সিদ্ধ হইয়| যাই! এরূপ কর! বড় সহজ 
নয়। অধিকন্ত যতই আমর! ধীরস্থির হইব এবং আমাদের স্নায়ুসমূহও যতই 
শান্ত হইবে, ততই আমর! অধিকতর প্রেমসম্পন্ন হইব এবং আরও ভালরূপে 
কর্ম করিতে সমর্থ হইব । 
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আমাদের ভিতর হইতে বহির্গত অর্থাৎ আমাদের কায় মন ও বাক্য 
দ্বারা কৃত প্রত্যেক কাৰ্যই যেমন আবার প্রতিক্রিয়ারপে আমাদের নিকট 
ফিরিয়। আসে, সেইরূপ আমাদের কার্য অপর ব্যক্তির উপর এবং তাহাদের 
কাৰ্য আমাদের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে। তোমর। হয়তো 
সকলেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবে যে, কেহ ষখন কোন মন্দ কাজ করে, তখন 
সে ক্ৰমশঃ আরও মন্দ হইতে থাকে এবং যখন সত্কাধ করিতে আরম্ভ করে, 
তখন তাহার অন্তরাত্মা দিন দিন সবল হইতে মবলতর হইতে থাকে-_সর্বদাই 
ভান কাজ করিতে প্রবৃত্ত হয়। এক মন আর এক মনের উপর কার্য করে--এই 
তত্ব ব্যতীত কর্মের প্রভাবের এই শক্তিবৃদ্ধি আর কোন উপায়েই ব্যাখ্যা 
কর! যাইতে পারে না। পদার্থবিজ্ঞান হইতে একটি উপমা গ্রহণ করিলে 
বল। যায় যে, আমি যখন কোন কর্ম করিতেছি, তখন আমার মন কোন 
নির্দিষ্ট কম্পনের অবস্থায় রহিয়াছে; এরূপ অবস্থাপন্ন সকল মনেই আমার 
মন দ্বারা প্রভাবিত হইবার প্রবণতা আছে। যদি কোন ঘরে একস্থরে 
বাধ! বিভিন্ন বাস্তযন্ত্ৰ থাকে, তাহার একটিতে আঘাত করিলে অপরগুলিরও 
সেই সুরে বাঁজিয়া উঠিবার প্রবণতা হয়তো লক্ষ্য করিয়াছ। এইকপ যে-সকল 
মন একস্থরে বাঁধা, একরপ চিন্ত! তাহাদের উপর সমভাবে কার্য করিবে। 
অবশ্য দুরত্ব ও অন্যান্য কারণে চিন্তার প্রভাবের তারতম্য হুইবে, কিন্ত 
মনের প্রভাবিত হইবার সম্ভাবন। সর্বদা থাকিবে । মনে কর, আমি কোন 
মন্দ কাজ করিতেছি, আমার মন কম্পনের এক বিশেষ স্থরে রহিয়াছে, তাহ! 
হইলে জগতের সেইরূপ কম্পন-বিশিষ্ট সকল মনেই আমার মন দ্বার! প্রভাবিত 
হইবার সম্ভাবনা থাকিবে । এইকর্ূপে যখন আমি কোন ভাল কাজ করি, 
তখন আমার মন আর এক স্থরে বাজিতেছে এবং সেই সুরে বাঁধা সকল 
মনই আমার মন দ্বারা প্রভাবিত হইতে পারে । তানশক্তির তারতম্য অন্সারে 
মনের উপর মনের এই প্রভাব-বিষ্তারের শক্তিও কম-বেশী হয়। 

এই উপমাটি লইয়। আরও একটু অগ্রসর হইলে বুঝা যাইবে যে, আলোক- 
তরঙ্গগুলি যেমন কোন বস্তুতে প্রতিহত হুইবার পূর্বে লক্ষ লক্ষ বৎসর শৃন্যমাৰ্গে 
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ভ্রমণ করিতে পারে, এই চিস্তাতরঙগগুলিও যতদিন ন! সমভাবে স্পন্দিত 
হইবার মতো একটি বন্ধ লাভ করে, ততদিন হয়তে| শত শত বৎসর ঘুবিতে 
থাকিবে । খুব সম্ভব আমাদের এই বায়ুমণ্ডল এইরূপ ভাল-মন্দ উভয় প্রকার 
চিন্তাতরঙ্গে পরিপূর্ণ। বিভিন্ন মস্তিষ্ক হইতে প্রস্থত প্রত্যেকটি চিন্তাই যেন 
এইক্লপ স্পন্দিত হইয়! ভ্রমণ করিতেছে--যতদিন ন! উহু! একটি উপযুক্ত আঁধার 
প্রাপ্ত হয়। যে-কোন চিত্ত এই আবেগসমূহের কিছু গ্রহণ করিবার জন্য 
উন্মুক্ত হইয়াছে, সেই চিত্ত শীঘ্রই এভাবে স্পন্দিত হয়। স্থতরাং যখন কেহ 
কোন অসৎ কর্ম করে, তখন তাহার মন এক বিশেষ স্তরে উপনীত হয়; 
আর সেই সুরের যে-সকল তরঙ্গ পূর্ব হইতেই বায়ুমণ্ডলে রহিয়াছে, সেগুলি 
তাহার মনে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করে। এইজন্যই যে অসৎ কাজ করে, সে 
সাধারণতঃ দিন দিন আরও বেশী অসৎ কাজই করিতে থাকে । তাঁহার কর্ম 
ক্রমশঃ প্রবল হইতে থাকে । যে ভাল কাজ করে, তাহার পক্ষেও এইরূপ । 
তাহার বামুযগুলে শুভতরঙ্গ দ্বার! প্রভাবিত হুইবার সম্ভাবন!; স্থতরাং 
তাহার শুভকর্মগুলি অধিক শক্তিলাঁভ করিবে । অতএব অসৎ কর্ম করিতে 
গিয়| ছুই প্রকার বিপদে আমর! পড়িতে পারি- প্রথমতঃ আমাদের চারি- 
দিকের অসৎ প্রভাবগুলিতে আমরা যেন গ| ঢালিয়| দিই; দ্বিতীয়তঃ আমরা 
নিজের! এরূপ সব অশ্তুত তরঙ্গ সহষ্টি করি, যেগুলি শত শত বৎসর পরেও 
অপরকে আক্রমণ করিতে পারে। হইতে পারে আমাদের অশ্তুভ কাঁধ 
অপরকে আক্রমণ করিবে । অসৎ কর্ম করিয়া আমর! নিজেদের এবং 
অন্তেরও অনিষ্ট করি; সৎ কর্ম করিয়া নিজেদের এবং অন্যের উপকার 
করি। অন্যান্য শক্তির ন্যায় মান্গযের অভ্যন্তরস্থ এই সদসৎ শক্তিদ্বয়ও বাহির 
হইতে বল সঞ্চয় করে। 

কর্মষোগের মতে কৃত কর্ম ফল প্রসব ন! করিয়া কখনই নষ্ট হইতে পারে 
ন|; প্রকৃতির কোন শক্তিই উহার ফলপ্রসব রোধ করিতে পারে না। কোন 
অস্‌ং কর্ম করিলে আমি তাহার জন্য ভুগিব; জগতে এমন কোন শক্তি নাই, 
যাহ উহাকে রোধ করিতে পারে না । এইকপে কোন সৎ কর্ম করিলেও জগতে 
কোন শক্তিই উহার শুভ ফল রোধ করিতে পারে না। কারণ থাকিলে কাঁধ 
হইবেই ; কিছুই উহাকে বাঁধ! দিতে পারে না--রোধ করিতে পারে না। এখন 
কর্মযোগ সম্বন্ধে একটি সুক্ষ্ম ও গুরুতর সমস্যা দেখা দিতেছে, যথা--মামাদের 


১১০ স্বামীজীর বাণী ও রচন! 


এই-সকল সদসৎ কর্ম পরস্পরের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্বদ্ধ। আমরা একটি 
সীমারেখা টানিয়া বলিতে পারি ন|--এই কাজটি সম্পূর্ণ ভাল, আর এইটি সম্পূর্ণ 
মন্দ। এমন কোন কর্ম নাই, যাহ একই কালে শুভ অশুভ দুইপ্রকার ফলই 
প্রসব ন! করে। একটি নিকটের উদাহরণ লওয়! যাক £ আমি তোমাদের 
সঙ্গে কথা বলিতেছি ; তোমাদের মধ্যে হয়তো। কেহ কেহু ভাবিতেছে, আমি 
ভাল কাজ করিতেছি। কিন্তু এ একই সময়ে হয়তো আমি বায়ুমণ্ডলস্থ 
সহস্র সহস্র কীটাণু ধ্বংস করিতেছি । এইরূপে আমি কাহারও অনিষ্ট 
করিতেছি । যখন আমাদের কাজ নিকটস্থ পরিচিত ব্যক্তিদের উপর শুভ 
প্রভাব বিস্তার করে, তখন আমর! এ কাজকে ভাল কাজ বলি। উদাহরণ- 
স্বরূপ দেখ, আমার এই বক্তৃতা তোমর। ভাল বলিতে পারে, কাঁটাণুগুলি 
কিন্তু তা বলিবে না। কাটাণুগ্ুলিকে তোমর| দেখিতে পাইতেছ না, 
নিজেদেরই দেখিতে পাইতেছ। তোমাদের উপর আমার কথা বলার প্রভাব 
প্রত্যক্ষ, কিন্তু কীটাণুগুলির উপর উহার প্রভাব তত প্রত্যক্ষ নয়। এইরূপে 
যদি আমরা আমাদের অসৎ কর্মগুলি বিশ্লেষণ করিয়া দেখি, তবে দেখিব 
এগুলি দ্বারাও হয়তো! কোথাও কিছু না কিছু শুভ ফল হইয়াছে । যিনি 
ভ কর্মের মধ্যে কিছু অশুভ, আবার অশুভের মধ্যে কিঞ্চিৎ শুভ দেখেন, 
তিনিই প্ৰকৃত কর্ম-রহস্য বুঝিয়াছেন ।১ 
কিন্ত ইহ। হইতে কি সিদ্ধান্ত কর! যায়? সিদ্ধান্ত এই যে, আমর! ঘতই 
চেষ্টা করি না কেন, এমন কোন কার্ধ হইতে পারে না, যাহ! সম্পূর্ণ অপবিত্র 
এখানে হিংসা বা অহিংস এই অর্থে 'অপবিত্রতা" অথবা! “পবিভ্রতা, গ্রহণ 
করিতে হইবে । অপরের অনিষ্ট না করিয়া আমর! শ্বাসপ্রশ্বানত্যাগ ব| 
জীবনধারণ করিতে পারি না। আমাদের প্রত্যেক অন্নমুষ্টি অপরের মুখ 
হইতে কাঁড়িয়া লওয়া। আমরা বাচিয়া জগৎ জুড়িয়া থাকার দরুনই অপর 
কতকগুলি প্রাণীর কষ্ট হইতেছে ; হইতে পারে তাহার! যায অথব। প্রাণী 
অথবা কীটাণু কিন্ত যাহাঁরই হউক না, আমর! কোন-না-কোন প্রাণীর 
স্থান সঙ্কুচিত করিতেছি, স্থানসঙ্কোচ করিবার কারণ হুইয়াছি। এইরূপ 
যদি হয়, তবে স্পষ্টই বুঝ! যাইতেছে যে, কর্মদারা কখনও পূর্ণতা লাভ 
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করা যায় না। আমর! অনন্তকাল কাজ করিয়। যাইতে পারি, কিন্তু এই 
জটিল সংসার-বূপ গোলকধ ধা হইতে বাহির হইবার পথ পাওয়া! যাইবে ন| ; 
তুমি ক্রমাগত কাজ করিয়া যাইতে পাবো, কর্মফলে শুভ ও অগুভের 
অবশ্যম্ভাবী মিশ্রণের অন্ত নাই। 

দ্বিতীয় বিবেচ্য বিষয় এই £ কর্ণের উদ্দেশ্য কি? আমরা দেখিতে পাই, 
প্রত্যেক দেশের অধিকাংশ লোকের এই বিশ্বাস যে, এক সময়ে এই জগত 
পূর্ণতা লাভ করিবে; তখন ব্যাধি মৃত্যু দুঃখ ব! দুনাতি থাকিবে না। 
ইহা খুব ভাল ভাব, অজ্ঞ ব্যক্তিদের উন্নত ও উৎসাহিত করিতে ইহ! খুবই 
প্রেরণ জোগায়, কিন্তু যদি আমরা এক মুহুর্ত চিন্তা করি, তাহা হইলে 
স্পষ্টই দেখিব, এরূপ কখনও হইতে পানে ন।। কিন্ধুপে ইহ! হইতে পারে? 
ভাল-মন্দ যে একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। মন্দকে ছাড়িয়া ভাল কির্ূপে 
পাওয়| যায়? পূণতার অর্থ কি? “পরিপূর্ণ জীবন’ একটি স্ব-বিরোধী বাক্য । 
প্রত্যেকটি বাহিরের বস্তর সহিত আমদের নিয়ত সংগ্রামের অবস্থাই 
জীবন। প্রতি মুহূর্তে আমর! বহিঃপ্রকৃতির সহিত সংগ্ৰাম করিতেছি, যদি 
আমর! ইহাতে পরাস্ত হই, আমাদের জীবন ধ্বংস হুইয়| যাইবে । আহার 
ও বাধুর জন্য প্রতিনিয়ত চেষ্টা--এই তো! জীবন। আহার বা বায়ু ন! 
পাইলেই আমাদের মৃত্যু। জীবন একটা সহজ ও স্বচ্ছন্দ বাপার নয়, 
উহ! রীতিমত একটি জটিল ব্যাপার। এই বহির্জগৎ ও অন্তজগতের মধ্যে 
যে জটিল সংগ্রাম, তাহাকেই আমর! জীবন বলি। অতএব স্পষ্টই দেখা 
য|ইতেছে--এই সংগ্রাম শেষ হইলে জীবনও শেষ হইবে । 

আদৰ্শ সুথ বলিতে বুঝায়--এই সংগ্রামের সমাপ্তি । কিন্তু তাহা হইলে 
জীবনও শেষ হইবে, কারণ সংগ্রাম তখনই শেষ হইতে পারে যখন 
জীবনের শেষ । এই অবস্থার সহস্ৰ ভাগের এক ভাগ উপস্থিত হইবার পূর্বেই 
এ পৃথিবী শীতল হইয়া যাইবে, তখন আমরা থাকিব না। অতএব অন্যত্ৰ 
হয হউক, এই পৃথিবীতে এই সত্যযুগ--এই আদশ-যুগ__কখনই আসিতে 
পারে ন।। 

আমর! পূর্বেই দেখিয়াছি, জগতের উপকার করিতে গিয়া প্রকৃতপক্ষে 
মামা নিজেদেরই উপকার করিয়া থাকি । অপরের জন্য আমরা যে কাধ 
করি, তাহার মুখ্য ফল--আমাদের চিতশুদ্ধি। সর্বদা অপরের শ্ল্যাণ- 


১১২ স্বামীজীর বাণী ও রচন। 


চেষ্টা করিতে গিয়| আমর! নিজেদের ভূলিবার চেষ্টা করিতেছি। এই 
আত্মবিশ্বাতিই আমাদের জীবনে এক প্রধান শিক্ষার বিষয়। মাহ মূৰ্খের মতে| 
মনে করে, স্বার্থপর উপায়ে সে নিজেকে স্থখী করিতে পারে। বহুকাল 
চেষ্টার পর সে অবশেষে বুঝিতে পারে, প্রকৃত স্থখ স্বার্থপরতার নাশে, 
এবং সে নিজে ব্যতীত অপর কেহই তাহাকে স্থখী করিতে পারে না ৷ 

পরোপকার-মূলক প্রতিটি কাৰ্য, সহাম্ভূতি-স্থচক প্রতিটি চিন্তা, অপরকে 
আমর! যেটুকু সাহায্য করি--এরূপ প্রত্যেকটি সংকাধ আমাদের ক্ষুদ্র 
আমির গরিমা কমাইতেছে এবং আমাদের ভাবিতে শিখাইতেছে, 
আমর! অতি সামান্য, স্থতরাং এগুলি সত্কাধ। এইখানে দেখি, জ্ঞান 
ভক্তি ও কর্ম একটি ভাবে মিলিত হইয়াছে । সর্বোচ্চ আদর্শ-_অনস্তকালের 
জন্য পূর্ণ আত্মত্যাগ, যেখানে কোন ‘আমি’ নাই, সব তুমি । জ্ঞাতসারে 
বা অজ্ঞাতসারে কর্মযোগ মামুযকে এ লক্ষ্যেই লইয়| যায়। 

একজন ধর্মপ্রচারক নিগুণ (ব্যক্তিভাবশৃন্য ) ঈশ্বরের কথা শুনিয়! 
ভয় পাইতে পারেন। তিনি সগুণ ঈশ্বরের উপর জোর দিতে পারেন, 
নিজের নিজত্ব ও ব্যক্তিত্ব এগুলির তাৎপর্য তিনি যাহাই বুঝুন-_অক্ষুঃ 
রাখিবার ইচ্ছা করিতে পারেন, কিন্তু তিনি যে নৈতিক আদর্শ অবলম্বন 
করিয়াছেন, তাহ] যদি যথার্থই ভাল হয়, তবে উহ! সর্বোচ্চ আত্মত্যাগ 
ব্যতীত আর কোন ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। ইহা 
সমুদয় নীতির ভিত্তি। এই ভাঁবটি মহ্‌য্বে পপ্ততে ব| দেবতায়__সবত্ 
সমভাবে একমাত্র “মাপকাঠি'রূপে প্রয়োগ করিতে পারে| ; এই আত্মত্যাগই 
সমুদয় নীতিপ্রণালীর মধ্যে অনুস্থযত একমাত্র মূল তত্ব__ইহাই প্রধান ভাব ৷ 

এ জগতে অনেক প্রকারের মান্য দেখিতে পাইবে । প্রথমতঃ দেব- 
প্রকৃতি মানব--ইহার| পূর্ণ আত্মত্যাগী, নিজেদের প্রাণ পর্যন্ত উৎসগ 
করিয়| পরের উপকার করেন। ইহারাই শ্রেষ্ঠ মানুষ । যদি কোন দেশে 
এইরূপ একশত মাহ্য থাকেন, সেই দেশের কখনও হতাশ হইবার কোন 
কারণ নাই। কিন্তু দুৰ্ভাগ্যক্ৰমে তাহাদের সংখ্য! খুব কম। তারপর 
আছেন সৎ ব| সাধু ব্যক্তিগণ--ষতক্ষণ নিজেদের কোন ক্ষতি ন! হয়, 
ততক্ষণ ইহারা লোকের উপকার করেন; তারপর তৃতীয় শ্রেণীর লোক-_ 
ইহার* নিজেদের হিতের জন্য অপরের অনিষ্ট করিয়া থাকে । একজন সংস্কৃত 
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কবি বলিয়াছেন, আর এক চতুর্থ শ্রেণীর মান্য আছে, তাহার| অনিষ্টের 
জন্তই অনিষ্ট করিয়া থাকে । সর্বোচ্চ স্তরে যেমন দেখা যায়, সাধু-মহাত্মার। 
ভালোর জন্যই ভালে! করিয়। থাকেন, তেমনই 'সর্বনিয় প্রান্তে এমন 
কতকগুলি লোক আছে, যাহারা কেবল অনিষ্টের জন্তই অনিষ্ট করিয়া 
থাকে। তাহার। উহ! হইতে কিছু লাভ করিতে পারে না, কিন্তু এ অনিষ্ট 
করাই তাহাদের স্বভাব। 

দুইটি সংস্কৃত শব্দ আছে; একটি--পপ্রবৃত্তি” সেইদিকে আবতিত হওয়া 
অর্থাৎ -যাওয়|; আর একটি--নিবৃতি” সেদিক হইতে নিবৃত্ত হওয়| 
অর্থাৎ ফিরিয়। আম! 'সেইদিকে বতিত হুওয়া'কে সংসার বলি। এই ‘আমি- 
আমার”--যাহ]কিছু এই ‘আমি’কে টাকা-কড়ি, ক্ষমতা, নাম-যশ দ্বার! সর্বদাই 
সমৃদ্ধ করিতেছে--এগুলি সব প্রবৃত্তির অন্তভূত। এই প্রবৃত্তির প্রকৃতি 
সব কিছু আকড়াইয়া ধরা! । সর্বদাই সব জিনিস এই ‘আমি’-স্নপ কেন্দ্রে জড়ে| 
কর|। ইহাই প্রবৃতি-ইহাই মহুষ্তমাত্রের স্বাভাবিক প্রবণতা, চারিদিক 
হইতে যাহ। কিছু সব গ্রহণ করা এবং এক কেন্দ্রের চারিদিকে জড়ে| কর।। 
সেই কেন্দ্র তাঁহার নিজের মধুর “আমি'। যখন এই প্রবণতা ভাঙিতে থাকে, 
যখন নিবৃত্তি বা “সেইদিক হইতে চলিয়। যাওয়ার ভাব’ আসে, তখনই নীতি 
এবং ধর্ম আরস্ত হয়। প্রবৃত্তি” ও ‘নিবৃত্তি’ উভয়ই কৰ্ম প্রথমটি অসৎ কর্ম, 
দ্বিতীয়টি সৎ কর্ম। এই নিবৃত্তিই সকল নীতি এবং ধর্মের মূল ভিত্তি। উহার 
পৃণতাই সম্পূৰ্ণ “আত্মত্যাগ'-__পরের জন্য মন, শরীর) এমন কি সৰ্বস্ব ত্যাগ 
করিতে সর্বদা গ্রস্ত থাকা । যখন এই অবস্থা! লাভ হয়, তখনই মানুষ কর্ম- 
যোগে সিদ্ধি লাভ করে। সৎকমের ইহাই শ্রেষ্ঠ ফল। এক ব্যক্তি সমগ্র 
জীবনে একটি দর্শনশান্মও পাঠ করেন নাই, তিনি হয়তো কখনও কোনরূপ 
ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন নাই, এবং এখনও করেন না, তিনি হয়তো সারা জীবনে 
একবারও ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করেন নাই; কিন্তু যর্দি কেবল সৎ কর্মের 
শক্তি তাঁহাকে এমন অবস্থায় লইয়! যায়, যেখানে তিনি পরার্থে তাহার 
জীবন ও যাহা কিছু সব ত্যাগ করিতে উদ্যত হুন, তাহ! হইলে বুঝিতে হুইবে, 
জ্ঞানী জ্ঞানের দ্বার! এবং ভক্ত উপাসন| দ্বার] যে অবস্থায় উপনীত হইয়াছেন, 
তিনিও সেইখানেই পৌছিয়াছেন। সুতরাং দেখি-_জ্ঞানী ১ কর্মী ও ভক্ত 
সকলে একই স্থানে উপনীত হুইলেন, মিলিত হইলেন । এই এককুধন-_ 
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আত্মত্যাগ। মানুষে মানুষে দার্শনিক মত ও ধৰ্মবিষয়ক পদ্ধতি যতই ভিন্ন 
হউক ন| কেন, পরাৰ্থে আত্ম-বিলর্জন করিতে প্রস্তুত ব্যক্তির সমক্ষে সমগ্র 
মানবজাতি সপস্তমে ও' ভক্তিসহকারে দণ্ডায়মান হয়। এখানে কোনপ্রকার 
মতবিশ্বাদের প্রশ্নই উঠে ন|৷,--এমন কি, যাহার। সর্বপ্রকার ধর্মভাবের 
বিরোধী, তাহারাও যখন এইরূপ সম্পূর্ণ আত্ম-বিসৰ্জনের কোন কাজ দেখে, 
তখন অনুভব করে, এ কাজকে শ্রদ্ধা! করিতেই হইবে । তোমর। কি দেখ 
নাই, খুব গৌড়া শ্রীষ্টানও যখন এডুইন আনন্ডের “এশিয়ার আলোক! 
(15176 of Asia) পাঠ করেন, তখন তিনিও বুদ্ধের প্রতি কেমন 
শ্রদ্ধাসম্পন্ন হন-যে বুদ্ধ ঈশ্বরের কথ! বলেন নাই, আত্মত্যাগ ব্যতীত 
আর কিছুই প্রচার করেন নাই ? ধর্মান্ধ ব্যক্তি শুধু জানে ন! যে, তাহার 
ও যাহাদের সহিত তাহার মত-বিরোধ, তাহাদের জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য 
একই ৷ উপাদক ভক্ত মনে সর্বদা ঈশ্বরের ভাব এবং চারিদিকে শুভ পরিবেশ 
রক্ষ। করিয়! অবশেষে সেই একই স্থানে উপনীত হন এবং বলেন--“তোমার 
ইচ্ছ! পূর্ণ হউক’ । তিনি নিজের জন্য কিছুই রাখেন ন1। ইহাই আত্মত্যাগ । 
দার্শনিক জ্ঞানী জ্ঞানের দ্বার! দেখেন, এই আপাতগ্রতীয়মান “আমি” ভ্ৰমমাত্ত, 
এবং সহজেই উহ! পরিত্যাগ করেন। ইহাঁও সেই আত্মত্যাগ । অতএব 
কর্ম, ভক্তি ও জ্ঞান এখানে মিলিত হইল; প্রাচীনকালের বড় বড় ধর্ম গ্রচীরক- 
গণ যে শিখাইয়াছেন “ভগবান জগৎ নন’--তাহার মর্মও এই আত্মত্যাগ । 
জগত এক জিনিস, ভগবান আর এক জিনিস--এই পাৰ্থক্য অতি সত্য। 
জগহ ঘর্থে তাহার] শ্বার্থপরতাকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। নিঃন্বার্থতাই ঈশ্বর। 
এক ব্যক্তি স্বৰ্ণময় প্রাসাদে সিংহাসনে উপবিষ্ট থাকিয়াঁও সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থপর 
হইতে পারেন । তাহ! হইলেই তিনি ঈশ্বরভাঁবে মগ্র।॥ আর একজন হয়তে 
কুটারে বান করে, ছিন্ন বসন পরে এবং সংসারে তাহার কিছুই নাই; তথাপি 
সে যদি স্বার্থপর হয়, তবে সে প্রচণ্ডভাবে সংসাবে মগ্ন। 

এখন আমাদের মূলস্থত্ৰগুণির পুনরাবৃত্তি করা যাক। আমর! বলি, 
ভাল করিতে গেলেই কিছু মন্দ এবং মন্দ করিতে গেলেই তার সঙ্গে কিছু ভাল 
ন! করিয়া থাকিতে পারি না । ইহ! জানিয়! আমর] কর্ম করিব কিরূপে? 
এই তত্বের মীমাংসার চেষ্টায় এই জগতে অনেক সম্প্রদায়ের অভ্যুদয় হইসা- 
ছিল,খ্মাহার৷ অত্যন্ত অযৌক্তিকভাবে প্রচার করিয়া গিয়াছেন যে, ধীরে ধারে 
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আত্মহত্য। করাই সংসার হইতে মুক্ত হইবার একমাত্ৰ উপায়; কারণ জীবন- 
ধারণ করিতে গেলেই মাম্্যকে ছোট ছেট জীবজস্তর ও বৃক্ষলতার জীবন 
নষ্ট করিতে হইবে, অথবা! কাহারও ন! কাহারও অনিষ্ট করিতে হুইবে ৷ স্থতরাং 
তাহাদের মতে সংসারচক্র হইতে বাহির হইবার একমাত্র উপায়--মৃত্যু। 
এই মতবাদকে জৈনগণ তাহাদের সর্বোচ্চ আদর্শ বলিয়। প্রচার কবিয়াছেন। 
আপাততঃ এই উপদেশ খুঁধ যুক্তিমঙ্গত বলিয়! বোধ হয়। কিন্তু গীতাঁতেই 
ইহার প্রকৃত সমাধান পাওয়া যায়-- ইহাই অনাসক্তির তত্ব, জীবনে কাজ 
করিয়া কিছুতেই আদক্ত না হওয়| । জানিয়। রাখো-_যদ্দিও তুমি জগতে 
হিয়াছ, তুমি জগৎ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্‌ ; যাহাই কর ন! কেন, তাহা। নিজের 
দ্য করিতেছ না। নিজের জন্য যে কাজ করিবে, তাহার ফল তোমাকে ভোগ 
করিতে হুইবে। কাধ যদি সৎ হয়, তোমাকে উহার শুভ ফল ভোগ 
করিতে হইবে, অসৎ হুইলে উহার অণ্তত ফল ভোগ করিতে হইবে। 
কিন্ত যে-কোন কাৰ্যই হউক, তাহ! যদি তোমার নিজের জন্য কৃত না হয়, 
তাহা হইলে উহ! তোমার উপর কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারিবে 
না। আমাদের শাস্ত্রে এই ভাবব্যগুক একটি বাক্য পাওয়। যায়; ‘যদি 
কাহারও আন থাকে যে, আমি ইহা নিজের জন্য করিতেছি না, তবে তিনি 
নমগ্র জগতকে হত্যা করিয়াও ব। নিজে হত হইয়াও হত্য। করেন না, বা 
হত হন না।১ এইজন্ই কর্মষেগ আমাদিগকে বিশেষভাবে শিক্ষা 
দেষ, ‘সংসার ত্যাগ করিও না; সংসারে বাদ কর, সংসারের ভাব যত ইচ্ছা 
গ্রহণ কর? কিন্ত নিজের সুথভোগের জন্ত কাজ একেবারেই করিও ন! 
ভোগ যেন লক্ষ্য না হয়। প্রথমে নিজের ক্ষুদ্ৰ “আমি'কে মারিয়া ফেল, 
তাবপর সমুদ্বয় জগৎকে আপনার করিয়! দেখ, যেমন প্রাচীন খ্ৰীষ্টানের! 
বণিতেন, পুরাতন মানুষটিকে মারিয়া ফেলিতে হইবে | ‘পুরাতন মানুষ’ 
“ধের অর্থ : জগৎ আমাদের ভোগের জন্য নিমিত হুইয়াছে-_-এই স্বার্থপর 
ভাব। অজ্ঞ পিতামাতার! তাহাদের সম্তানদিগকে প্রাথন! করিতে শেখান, 
৫ প্রভো, তুমি এই স্থধ চন্দ্র আমার জন্য কৃষ্টি করিয়াছ'। প্রভুর যেন 
এ সব শিশুর জন্য যাবতীয় পদার্থ হি কর! ছাঁড়া আর কোন কাজ ছিল 
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ন|! ইহ! আমাদের কামনারূপ অগ্নিতে দ্বত নিক্ষেপ কর! মাত্ৰ। সম্তানদিগকে 
এমন বাজে কথা শিখাইও ন।। তারপর আর একদল লোক আছেন, তাহার। 
আবার আর এক ধরনের নিৰ্বোধ। তাহারা আমাদিগকে শিক্ষ! দেন, আঁমর। 
মারিয়| খাইব বলিয়াই এই-সকল জীবজন্তু হষ্ট হইয়াছে, আর এই জগং 
মান্ষের ভোগের জন্য। এও প্রচণ্ড নির্বুদ্ধিত। বাঘও বলিতে পাবে, 
‘মান্য আমার জন্য হৃষ্ট’ এবং ভগবান্কে বলিতে পারে, ‘প্রতে|, মান্যপ্তলি কি 
দুষ্ট ! তাহার! স্বেচ্ছায় আমাদের সন্মুখে আহাররূপে আনিয়া হাজির হয় ন। 
তাঁহার! তোমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতেছে । যদি জগৎ আমাদের জন্য হুঃ 
হইয়া থাকে, আমরাও জগতের জন্য হষ্ট হইয়াছি। এই জগৎ আমাদের 
ভোগের জন্যই স্থষ্ট হইয়াছে-_এই অতি ছুর্নীতিপূর্ণ ধারণাই আমাদিগকে 
বাধিয়। রাখিয়াছে। এই জগত আমাদের জন্য নয়। লক্ষ লক্ষ মানুষ 
প্রতিবত্সর ইহজগৎ হইতে চলিয়া যাইতেছে, জগতের সেদিকে খেয়ালই 
নাই। আর লক্ষ লক্ষ মানুষ তাহাদের স্থান পুরণ করিতেছে । জগং 
যতখানি আমাদের জন্য, আমরাও ততখাঁনি জগতের জন্য । 

অতএব ঠিকভাবে কাজ করিতে হইলে প্রথমেই আসক্তির ভাব ত্যাগ 
করিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ হৈচৈ-পুর্ণ কলহে নিজেকে জড়াইও না; নিছে 
সাক্ষি-হরূপ অবস্থিত থাকিয়া কর্ম করিয়া যাও । আমার গুরুদেব বলিতেন, 
‘নিজ সন্তানদের উপর দাসী বা ধাত্রীর ভাব অবলম্বন কর। দামী তোমা' 
শিশুকে লইয়া আদর করিবে, তাহার সহিত খেল৷ করিবে, অতি যত্বের সহিত 
লালন করিবে, যেন তাহার নিজের সন্তান ; কিন্তু দাশীকে বিদায় দিবামা 
সে গাঁটরি বাঁধিয়া তোমার বাড়ি হইতে চলিয়া যাইতে প্রস্তত। এত যে 
ভালবাসা ও আসক্তি, সবই সে ভুলিয়া যায়। সাধারণ দাসীর পক্ষে তোমা 
সন্তানদের ছাড়িয়া অপরের ছেলের ভাঁর লইতে কিছুমাত্র কষ্ট হুইবে না। 
তুমিও যাহ| কিছু তোমার নিজের মনে কর, সে-সবের প্রতি এইরূপ ভাব 
পোষণ কর। তুমি যেন দানী, আর যদি ঈশ্বরে বিশ্বাসী হও, তবে বিশ্বাস কব, 
যাহ। কিছু তোমার মনে কর, সবই তাহার / অত্যধিক ছুর্বলতাই অনেক সম্য 
মহত্তম কল্যাণ ও শক্তির ছদ্মবেশে দেখ! দেয় । আমার উপর কেহ নিংর 
করে এবং আমি কাহারও উপকার করিতে পারি, এরূপ চিন্তা করাই অতঃন্ঠ 
দুর্বলত। এই বিশ্বাস হইতেই আমাদের সর্বপ্রকার আসক্তি জন্মায় এবং এই 
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আঁপক্ষি হুইঠেই সকল দুঃখের উদ্ভব । আমাদের মনকে জানানে! উচিত যে, 
এই বিশ্বজগতে কেহই আমাদের উপর নির্ভর করে না, একজন গরীবও 
আমাদের দানের উপর নির্ভর করে না, কেহই আমাদের দয়ার উপর নির্ভর 
করে না, একটি গ্রাণীও আমাদের সাহায্যের উপর নির্ভর করে না। প্রকৃতিই 
সকলকে সাহায্য করিতেছে । আমরা কোটি কোটি মানুষ ন! থাকিলেও এইক্প 
সাহায্য চলিবে। তোমার আমার জন্য প্রকৃতির গতি বন্ধ থাকিবে ন|। পূর্বেই 
বলা হইয়াছে, অপরকে সাহায্য করিয়। আমরা নিজেরাই শিক্ষা লাভ করিতেছি, 
ইহাই তোমার ও আমার পরম মৌভাগ্য। সমগ্র জীবনে এই এক মহৎ 
শিক্ষাই শিখিতে হইবে । যখন আমর! সম্পূর্ণরূপে ইহ! শিক্ষ। করিতে পারিব, 
তখন আর আমাদের দুঃখ থাকিবে না, তখন আমর! সমাজে যেখানে খুশি 
সেখানে গিয়। মিশিতে পারিব, কোন ক্ষতি হইবে ন।। তোমাদের পতি-পত্বী দাস- 
দাসী--রাজ্য থাকিতে পারে, কিন্তু যদি তুমি এই তত্বটি হৃদয়ে রাখিয়া কাজ 
কর যে, জগৎ তোমার ভোগের জন্ত নয়, আর তুমি সাহায্য ন! করিলে চলিবে 
ন', এমনও নয়, তবেই এ-নকল বস্ত তোমাদের কোন ক্ষতি করিতে পারিবে 
না। এই বৎসরই হয়তো! তোমার কয়েকজন বন্ধু মারা গিয়াছেন। জগৎ কি 
হ্বায় গতি রুদ্ধ করিয় তাহাদের পুনরাগমনের জন্য অপেক্ষ! করিতেছে? ইহার 
স্ৰোত কি বন্ধ হইয়া আছে? না, ইহা ঠিকই চলিয়া যাইতেছে । অতএব 
তোমার মন হইতে এই ভাব একেবারে দূর করিয়। দাও যে, তোমাকে 
ভগতের জন্য কিছু করিতে হইবে। জগৎ তোমার নিকট হইতে কোন 
সাহাধ্যই চায় না। জগতের সাহায্যের জন্তই আমার জন্ম--এ-কথ| চিন্ত! 
করা কোন মানুষের পক্ষে নিবুদ্ধিত। উহা নিছক অহঙ্কার। উহ। 
হ্বার্থপর্তা--ধর্মের রূপ ধরিয়! প্রতারণা করিতেছে । তোমার অথবা অন্ত 
কাহারও উপর জগৎ নির্ভর করে না-এই ভাবটি উপলব্ধি করিবার জনা 
যখন তোমার স্নায়ু ও পেশীগুলিকে গঠিত করিবে, তখন কর্মজনিত কোন 
গ্রতিক্রিয়া তোমাকে পীড়িত করিবে না। যখন তুমি কোন লোককে 
কিছু দাও এবং পরিবর্তে কিছুই আশ! না কর, মে তোমার কাছে 
কৃতজ্ঞ থাকুক এটুকুও না চাও, তখন তাহার অকৃতজ্ঞত। তোমার উপর 
কোন প্রতিক্রিয়া করিবে না, কারণ তুমি কিছুই প্রত্যাশ৷ কর নাই, কখনই 
চিগ্ঠ। কর নাই যে, তোমার প্রতিদান পাইবাঁর কোন অধিকার আছে।‘তাহার 
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যাহ! প্রাপ্য ছিল, তুমি তাহাই দিয়াছিলে। তাহার নিজ কর্মের ফলেই সে উহ! 
পাইয়াছে, তোমার কর্ম তোমাকে উহার বাহক করিয়াছিল মাত্ৰ"। কিছু দান 
করিয়! তুমি গর্ববোধ করিবে কেন--তুমি তে! উহার বাহক মাত্র? জগৎ নিজ 
কর্মের দ্বারা উহ! লাভ করিবার যোগ্য হইয়াছিল। ইহাতে তোমার অহঙ্কারের 
কারণ কি? জগৎকে তুমি যাহ! দিতেছ, ভাহা এমন একট! বড় কিছু নয়। 
অনাসক্তির ভাব লাভ করিলে তোমার পক্ষে আর ভাল বা মন্দ বলিয়া! কিছুই 
থাকিবে না। স্বাৰ্থই কেবল ভালমন্দের প্রতেদ করিয়! থাকে । এইটি বুঝা 
বড় কঠিন, কিন্তু সময়ে বুবিবে_-যতক্ষণ ন! তুমি শক্তি প্রয়োগ করিতে 
দাও, ততক্ষণ জগতের কোনকিছুই তোমার উপর প্রভাব বিস্তার করিতে 
পারে না। যতক্ষণ ন! আত্ম! অজ্ঞের মতে। হুইয়! স্বীয় স্বতন্ত্ৰত। হারায়, 
ততক্ষণ কোন শক্তিই আত্মার উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না, 
অতএব অনাসক্তির দ্বার| তুমি তোমার উপর কোন কিছুর প্রভাব জয় কর-- 
অস্বীকার কর। কোন জিনিসের তোমার উপর কিছু করিবার অধিকাঁব 
নাই-__এ-কথ। বল! খুব সহজ; কিন্ত যিনি বাস্তবিকই কোন শক্তিকে তাছান 
উপর কাজ করিতে দেন না, বহির্ভগৎ ধাহার উপর কাজ করিলে যিনি 
স্থখীও হন না, দুঃখিতও হন না-_সেই ব্যক্তির প্রকৃত লক্ষণ কি? লক্ষণ 
এই যে, সৌভাগ্য অথব| দুৰ্ভাগ্য কিছুই তাহার মনে কোন পরিবর্তন সাধন 
করিতে পারে ন! ; সকল অবস্থাতেই তিনি সমভাবে থাকেন । 

ভারতে ব্যাস-নামক এক মহবধি ছিলেন। তিনি বেদাস্ত-স্ত্রের লেখক- 
রূপে পরিচিত, তিনি খুব ধামিক ছিলেন। ইহার পিতা সিদ্ধ হইবার চেষ্টা 
করিয়াছিলেন, কিন্তু পারেন নাই; তাঁহার পিতামহও চেষ্টা করিয়াছিলেন, 
তিনিও পাবেন নাই; এইরূপে তাহার প্রপিতাঁমহও চেষ্ট৷ করিয়া অকৃতকাধ 
হন। তিনি নিজে সম্পূর্ণরূপে কৃতকার্য হইতে পাবেন নাই, কিন্তু তাহার পুল 
শুকদেব সিদ্ধ হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেন । ব্যাস সেই পুত্রকে জ্ঞানের উপদেশ 
দিতে লাগিলেন। নিজে তত্বজ্ঞান দিয়া তিনি শুকদেবকে জনক-বাজ!ব 
সভায় প্রেরণ করিলেন। তিনি একজন বড় বাজ৷ ছিলেন এব" 
“বিদেহ জনক’ নামে অভিহিত হইতেন $ ‘বিদেহ’ শব্দের অর্থ “দেহজ্ঞানশূন্। 
যদিও তিনি একজন রাজা, তথাপি তিনি দেহবোধ সম্পূর্ণরূপে বিশ্ব" 
হুইয়াছিলেন। তিনি নিজেকে নর্বদ1 “আত্মা” বলিয়াই অন্গুভব করিতেন । 
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বালক শুককে শিক্ষার জন্ত তাহার নিকট পাঠানে| হইল। বাজ৷ 
জানিতেন যে, ব্যাসের পুত্র তাহার নিকট তত্বজান শিক্ষা করিবার অন্য 
আঙিতেছেন, স্থতরাং তিনি পূর্ব হইতেই কতকগুলি ব্যবস্থ। করিয়াছিলেন ৷ 
যখন এই বালক গিয়া বাজপ্ৰাসাদের দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন, তখন 
প্রহবিগণ তাহার কোন খবরই লইল ন1। তাঁহারা কেবল তাহাকে 
বনিবার জন্য একটি আসন দিল। সেখানে তিনি তিন দিন তিন রাত্রি 
বসিয়া রহিলেন, কেহ তাহার সঙ্গে কথাই কহিতেছে না; তিনি কে, 
কোথা হইতে আসিয়াছেন__কেহই কিছু জিজ্ঞাসা করিল না! তিনি 
এত বড় একজন খধির পুত্র, তাহার পিতা সমগ্র দেশে সম্মানিত, তিনি 
নিজেও একজন মাননীয় ব্যক্তি, তথাপি সামান্য প্রহরিগণও তাহার দিকে 
ভ্রক্ষেপ করিতেছে না। অতঃপর সহসা রাজার মন্ত্রগণ এবং বড় বড় 
কর্মচারীরা আনিয়া তাহাকে অতিশয় সম্মানের সহিত অভ্যর্থনা করিলেন । 
তাহার! তাহাকে ভিতরে এক স্থশোভিত গৃহে লইয়া গেলেন, স্থগদ্ধি জলে 
স্নান করাইলেন, খুব ভাল ভাল পোশাক পরিতে দিলেন, আট দিন ধরিয়া 
তাহাকে সর্বপ্রকার বিলাসের ভিতর রাখিয়া দিলেন। কিন্তু এই ব্যবহারের 
পরিবর্তনে শুকের শান্ত গম্ভীর মুখে এতটুকু পরিবর্তন ঘটিল ন!। দ্বারে 
অপেক্ষ| করিবার সময় তিনি যেরূপ ছিলেন, এই-সকল বিলাপের মধ্যেও তিনি 
ঠিক লেইরূপই রহিলেন। তখন তাহাকে রাজার নিকট লইয়া যাওয়া হইল। 
রাঁজ। সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন, নৃত্য-গীত-বাছ্য ও অন্তান্য আমোদ-প্ৰমোদ 
চলিতেছিল। বাজ| তাহাকে কানায়-কানায় পূর্ণ এক বাটি দুধ দিয়! বলিলেন, 
‘এই দুধের বাটিটি লইয়! সাতবার রাঙ্গসভ| প্রদক্ষিণ করিয়| এস; সাবধান, 
যেন এক ফোট! দুধও না পড়ে৷’ বালকও সেই বাটিটি লইয়| এইসব গীত- 
বাদ্য ও স্থন্দরী রমণীগণের মধ্য দিয় সাতবার সভ| প্রদক্ষিণ করিলেন, এক 
দেণট। ছুধও পড়িল না। সেই বালকের মনের উপর এমন ক্ষমতা ছিল যে, 
যতক্ষণ না তিনি ইচ্ছা করিবেন, ততক্ষণ তাহার মন কিছু দ্বারাই আকুষ্ট 
হইবে ন।। বালক সেই পাত্রটি রাজার নিকট লইয়া আসিলে রাজ! তাহাকে 
বলিলেন ‘তোমার পিতা তোমাকে যাহা! শিখাইয়াছেন এবং তুমি নিজে যাহ 
শিখিয়াছ, আমি তাহারই পুনরাবৃত্তি করিতে পারি, তুমি সত্য উপলব্ধি 
করিয়াছ; এখন গৃহে গমন কর।, 
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অতএব দেখ! গেল, যে-ব্যক্তি নিজেকে বশীভূত করিয়াছে, বাহিরের 
কোন বস্তু তাহার উপর ক্রিয়া করিতে পারে না, তাহাকে আর কাহারও 
দাসত্ব করিতে হয় ন1। তাহার মন মুক্ত। এরূপ ব্যক্তিই জগতে 
সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করিবার ধোগা। আমর! সচরাচর দুই মতের মানুষ 
দেখিতে পাই। কেহ কেহ দুঃখবাঁদী--তাঁহার! বলেন, এ পৃথিবী কি 
ভয়ানক, কি অসৎ! অপর কতকগুলি ব্যক্তি স্থখবাদী--তীাহার| বলেন, এই 
জগৎ কি সুন্দর, কি অপূর্ব ! যাহারা নিজেদের মন জয় করেন নাই, 
তাহাদের পক্ষে এই জগত দুঃখে পূর্ণ, অথবা সৃথছুঃখমিশিত বলিয়। প্রতিভাত 
হয়। আমর! যখন আমাদের মনকে বশীভূত করিতে পারিব, তখন এই 
সংসার আবার স্থুখের বলিয়। মনে হইবে । তখন কোন কিছুই আমাদের 
মনে ভাল বা মন্দ ভাব উৎপন্ন করিতে পারিবে নী । আমর! সবই বেশ 
যথাস্থানে সামঞ্চস্ত-পূর্ণ দেখিতে পাইব। যাহারা প্রথমে সংসারকে নরককুণ্ড 
বলিয়া মনে করে, তাহারাই আত্মসংযমে সমর্থ হইলে এই জগৎকে স্বৰ্গ 
বলিবে। আমর! যদি প্ৰকৃত কর্মষোগী হই এবং নিজদ্দিগকে এই অবস্থায় 
লইয়। যাইবার জন্য শিক্ষিত করিতে ইচ্ছা করি, তবে আমর! যেখানেই 
আরম্ভ করি না কেন, পরিশেষে পূর্ণ আত্মত্যাগের অবস্থায় উপনীত হইবই ; 
যখনই এই কল্পিত ‘অহং’ চলিয়! যায়, তখনই যে-জগৎ প্রথমে অমঙ্গলপূণ 
বলিয়। মনে হয়, তাহ পরমানন্দে পূর্ণ এবং স্বৰ্গ বলিয়। বোধ হইবে । ইহার 
হাঁওয়া পৰ্যন্ত শান্তিতে পূর্ণ হইয়| যাইবে, প্রত্যেক মানুষের মুখচ্ছবি ভাল 
বলিয়| বোধ হইবে। ইহাই কর্মযৌগের চরম গতি ও উদ্দেশ্য, এবং ইহাই 
কর্মজীবনে পূর্ণতা বা সিদ্ধি। | 
( অতএব দেখিতেছ, এই ভিন্ন ভিন্ন যোগ পরমস্পর-বিরোধী নয়। 
প্রত্যেকটিই আমাদিগকে একই লক্ষ্যে লইয়| যায়, পূর্ণ করিয়| দেয়। কিন্তু 
প্রত্যেকটিই দৃঢ়ভাবে অভ্যাস করিতে হুইবে। অভ্যাসই মিদ্ধিয় সমগ 
র্হস্য। প্রথমে শ্রবণ, তারপর মনন, তারপর অভ্যাস--প্রত্যেক যোগ 
সম্বন্ধেই ইহা সত্য। প্রথমে শুনিতে হইবে, তারপর বুঝিতে হইবে; 
অনেক বিষয় যাহা একেবারে বুঝিতে পার না, তাহা পুনঃ পুনঃ শ্রবণ ও 
মননের ফলে স্পষ্ট হইয়। যাইবে। সব বিষয় শোনামাত্রই বুঝা বড় কঠিন। 
প্রত্যেক. বিষয়ের ব্যাখ্যা তোমার নিজের ভিতরে। কেহই প্রকৃতপক্ষে 
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কখনও অপরের দ্বার! শিক্ষিত হয় নাই। প্রত্যেককেই নিজে নিজে শিক্ষা 
লাভ করিতে হুইবে--বাহিরের আচার্য কেবল উদ্দীপক কারণমাত্র। সেই 
উদ্দীপন] দ্বায়। আমাদের ভিতরের আচাধই আমাদিগকে সকল বিষয় বুঝাইয়। 
দিবার জন্য উদ্বোধিত হন। তখন সব কিছুই আমাদের অনুতব ও চিন্তা 
দ্বার! প্রত্যক্ষও স্পষ্ট হইয়া আমে। তখন আমর নিজেদের আত্মার ভিতরে 
ধ-নকল তত্ব অনুভব করিব এবং এই অহ্ুভূতিই প্রবল ইচ্ছাশক্তির্বপে পরিণত 
হইবে। প্রথমে ভাব, তারপর ইচ্ছা । এই ইচ্ছা হইতে এমন প্রবল কর্মের 
শক্তি আসিবে যে, তাহ। প্রতি শিরায়, প্রতি স্নায়ুতে, প্রতি প্রেশতে ক্রিয়। 
করিতে থাকিবে-_যতক্ষণ ন! তোমার সমুদয় শরীরটি এই নিষ্কাম কর্মযোগের 
একটি যন্ত্রে পরিণত হয়। ইহার ফল সম্পূর্ণ আত্মত্যাগ--পূর্ণ নিংস্বার্থতা ৷ 
ইহা] কোন মতামত বা বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে ন!। খ্রষ্টানই হও, 
গহুদীই হও আর জেণ্টাইলই হও, তাহাতে কিছু আনে যায় না; 
একমাত্র জিজ্ঞান্য-_তুমি কি স্বার্থশৃন্য ? যদি তাই হও, তবে তুমি একখানি 
প্মপুস্তকও ন! পড়িয়া এবং কোন গির্জায় বা মন্দিরে ন। গিয়াও সিদ্ধ হইবে। 
আমাদের বিভিন্ন যোগপ্রণালীর প্রত্যেকটিই অপর প্রণালীর কিছুমাত্র 
সহায়ত! ন! লইয়া মাঁষকে পূৰ্ণ করিতে সমর্থ; কারণ প্রত্যেকটিরই লক্ষ্য 
একই। কর্ষযোগ, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ-_-সকল যোগই মুক্তিলাভের সাক্ষাৎ 
৪ অন্তনিরপেক্ষ উপায়। ‘সাংখ্যযোগে৷ পুথথ্থালাঃ প্রবদস্তি ন পণ্ডিতা?’ 
অজ্দেলাই কর্ম ও জ্ঞানকে পৃথক্‌ বলিয়া থাকে, পণ্ডিতের! নয়। জ্ঞানীর! 
জানেন, আপাততঃ পৃথক্‌ বলিয়! প্রতীয়মান হইলেও শেষ পর্যন্ত এ দুই পথ 
*'হুষকে পূর্ণতার্ূপ একই লক্ষ্যে পৌছাইয়| দেয়। 


মুক্তি 

আমর পূর্বেই বলিয়াছি, ‘কায’ এই অর্থ ব্যতীত ‘কর্ম--শব্দদ্বারা মনো- 
বিজ্ঞানে কার্য-কারণ-ভাবও বুঝাইয়। থাকে। যে কোন কাধ বা যে-কোন 
চিন্তা কোন কিছু ফল উৎপন্ন করে, তাহাকেই “কর্ম বলে। স্থতরা* 
‘কৰ্মবিধানে’র অর্থ কার্ধ-কারণের নিয়ম- অর্থাৎ কারণ ও কার্ষের অনিবাধ 
সম্বন্ধ । আমাদের ( ভারতীয়) “দর্শনের মতে এই “কর্মবিধান” সমগ্র বিশ্ব 
জগতের পক্ষেই সত্য । যাহ! কিছু আমরা! দেখি, অনুভব করি, অথবা যে- 
কোন কাজ করি-_বিশ্বজগতে যাহ! কিছু কাজ হইতেছে--সবই এক দিকে পূর্ব- 
কর্মের ফলমীত্র, আবার অপর দিকে এগুলিই কারণ হইয়। অন্য ফল উৎপাদন 
করে । এই সঙ্গে বিচার করা আবশ্যক ‘বিধি’ বা ‘নিয়ম’ বলিতে কি বুঝায়। 
ঘটনাশ্রেণীর পুনরাবর্তনের প্রবণতার নামই নিয়ম বা বিধি। যখন আমব! 
দেখি, একটি ঘটনার পরেই আর একটি ঘটন! ঘটিতেছে, কখন ব! ঘটনা-ছুইটি 
যুগপৎ ঘটিতেছে, তখন আমর! আশ! করি, সর্বদাই এরূপ ঘটিবে। আমাদের 
দেশের প্রাচীন নৈয়ায়িকগণ ইহাকে ‘ব্যাপ্তি’ বলিতেন । তাহাদের মতে নিয়ম- 
সম্বন্ধে আমাদের সমুদয় ধারণার কারণ ‘অন্ৰযঙ্গ’। ঘটনাপরম্পর1 আমাদের 
মনে অনুভূত বিষয়গুলির সঙ্গে অপরিবর্তনীয়ভাবে জডিত থাকে । সেইজন্য 
যখনই আমর! কোন বিষয় অনুভব করি, তখনই মনের অন্তর্গত অন্যান্ত বিষয়- 
গুলির সহিত ইহার সম্পৰ্ক স্থাপিত হয়। একটি ভাব--অথব| আমাদের 
মনোবিজ্ঞান অন্সারে চিত্তে উৎপন্ন একটি তরঙ্গ সর্বদাই অনেক সদৃশ তরঙ্গ 
উৎপন্ন করে। মনোবিজ্ঞানে ইহাঁকেই “ভাবাঙ্ষঙ্গ-বিধান* বলে, আর “কাধ 
কারণ-সন্বন্ধ' এই ব্যাপক বিধানের একটি দিকমাত্র । ভাবাহ্যঙ্গের এঃ 
ব্যাপকতাকেই সংস্কতে ব্যাপ্তি বলে। অস্তর্জগতে যেমন, বহির্জগতে« 
তেমনি বিধান বা নিয়মের ধারণা একই প্রকার ; একটি ঘটনার পর আপ 
একটি ঘটিবে-_তাঁহা এবং ঘটনাপরম্পরা বার বার ঘটিতে থাকিবে, আমন; 
এইরূপই আশ। করি । তাহ! হইলে প্রকৃতপক্ষে কোন নিয়ম প্রকৃতিতে নাই । 
কার্ধতঃ ইহা বল! ভূল যে, মাধ্যাকৰ্ষণ পৃথিবীতে আছে, অথব। প্রকৃতির কোণ 
স্থলে বস্তগতভাবে কোন নিয়ম আছে। যে প্রণালীতে আমাদের মণ 
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কতকগুলি ঘটনাঁপরম্পরা ধারণা করে, সেই প্রণালীই নিয়ম; এই নিয়ম 
আমাদের মনে অবস্থিত । কতকগুলি ঘটনা একটির পর আয় একটি অথব| 
একসঙ্গে সংঘটিত হইলে আমাদের মনে দৃঢ় ধারণা হয়, ভবিষ্যতে নিয়মিতভাবে 
পুনঃ পুনঃ এইরূপ ঘটিবে; ঘটনাপরপর| কিভাবে সংঘটিত হইতেছে, আমাদের 
মন এইভাবেই তাহা ধরিতে পারে। ইহাকেই বল! হয়--নিয়ম। 

এখন জিজ্ঞাস্ক--‘নিয়ম সর্বব্যাপক’ বলিতে আমর! কি বুঝি? আমাদের 
জগৎ অনন্ত সত্তার সেইটুকু অংশ, যাহাকে আমাদের দেশের মনোবিজ্ঞানবিদ্গণ 
‘দেশ-কাল-নিমিত্ত’ বলেন এবং ইওরোপীয় মনোবিজ্ঞানে যাহ! স্থান কাল ও 
কারণ ( space, time, causation ) বলিয়া পরিচিত। এই জগৎ সেই 
অনন্ত সত্তার এতটুকু অংশমাত্র, একটি নির্দিষ্ট ছাচে ঢালা, দেশ-কাল-নিমিত্তে 
গঠিত। এরূপ ছাচে ঢালা অস্তিত্ব-সমষ্টির নামই আমাদের জগৎ। অপরিহার্ধ- 
ভাবে এই সিদ্ধান্ত করিতে হয় যে, নিয়ম কেবল এই কার্ধ-কারণ-নিয়ন্ত্রিত 
জগতের মধ্যেই সম্ভব, ইহার বাহিরে কোন নিয়ম থাকিতে পারে ন1। যখন 
আমর! এই জগতের কথ! বলি, তখন আমর! বুঝি, অস্তিত্বের যে অংশটুকু 
আমাদের মনের দ্বার! সীমাবদ্ধ, যে ইন্দরিয়গোচর জগৎ আমর! অনুভব 
করি, স্পর্শ করি, দেখি, শুনি, চিন্তা করি এবং কল্পনা করি, সেইট্রকুই 
কেবল নিয়মাধীন ; কিন্তু ইহার বাহিরের সত। নিয়মের অধীন নয়, 
যেহেতু কার্-কারণ-ভাঁব আমাদের মনোঁজগতের বাহিরে আর যাইতে পারে 
না। আমাদের ইন্দ্ৰিয়-মনের অতীত কোন বস্তই এই কার্ধ-কারণ-নিয়ম 
দ্বার! বন্ধ নয়, কারণ ইন্দ্রিয়াতীত বাজ্যে বিভিন্ন বস্তর তাবাহযঙ্গ-সম্বন্ধ 
নাই, এবং ভাঁব-সম্বদ্ধ ব্যতীত কাধ-কাঁরণ-সম্বন্ধও থাকিতে পারে ন!। 
নাম-রূপের ছাঁচের মধ্যে পড়িলেই সত্তা ব| চেতন্ত কার্ধ-কারণ-নিয়ম মানিয়া 
চলেন এবং তখনই বল। হয়, উহ! নিয়মের অধীন, যেহেতু কাধ-কারণ-সন্বন্ধাই 
সকল নিয়মের মূল। এখন আমর! সহজেই বুঝিতে পারিব যে, স্বাধীন 
ইচ্ছা বলিয়া কিছু থাকিতে পারে না) এ শব্দগুলি পরম্পরবিরুদ্ধ, কারণ ইচ্ছ| 
গানের অন্তর্গত, এবং যাহা কিছু আমরা জানি, সে-সবই আমাদের জগতের 
অন্তর্গত। আবার জগতের অন্তর্গত সবকিছুই দেশ-কাল-নিমিত্তের ছাচে ঢাল! | 
যাহ] কিছু আমরা জানি, বা যাহ! কিছু জানা আমাদের পক্ষে সম্ভব, সবই 
কাধ-কারণের অধীন ; এবং যাহা কিছু কার্ধ-কারণ-নিয়মের অধীন, তাহ 
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কখনও স্বাধীন হইতে পারে না। অন্তান্ত বস্তু ইহার উপর ক্রিয়া করে এবং 
ইহাঁও আধার অপরের কারণ হয়, এইরূপ চলিতেছে। যাহা পূর্বে ইচ্ছা" 
ছিল না, কিন্তু ইচ্ছারূপে পরিণত হয়, যাহা এই দেশ-কাল-নিমিত্তের 
ছাচে পড়িয়া মাচষের ইচ্ছার্ূপে পরিণত হইয়াছে, তাহ! মুক্তব্বভাব; আর 
যখন এই ইচ্ছ। কার্ধ-কারণ-চক্র হইতে বাহির হুইয় যাইবে, তখন আবার 
স্বাধীন ব| মুক্ত হইবে। স্বাধীনতা বা মুক্তি হইতেই উহা! আসে, এই বন্ধনের 
ছাচে পড়ে এবং বাহির হইয়া আবার মুক্ত হয়। 

প্রশ্ন উঠিয়াছিল, জগৎ কোথা হইতে আসে, কোথায় অবস্থান করে এবং 
কিসেই বা লীন হয়? উত্তরও প্রদত্ত হইয়াছে-_মুক্তি হইতেই ইহার উৎপত্তি, 
বন্ধনে ইহার স্থিতি এবং অবশেষে মুক্তিতেই প্রত্যাবতন । স্থতরাং যখন আমর 
বলি, মানুষ সেই অনন্ত সত্তার প্রকাশ, তখন বুঝিতে হুইবে সেই মত্তার অতি 
ক্ষুদ্র অংশ মান্লয়। এই দেহ ও এই মন- যাহ! আমর] দেখিতেছি, এগুলি 
সমগ্রের অংশমাত্র, সেই অনন্ত পুরুষের একটি বিন্দুমাত্র । সমুঘয় ব্রহ্মাণ্ই সেই 
অনন্ত পুরুষের একটি কণামাত্র। আর আমাদের সকল নিয়ম ও বন্ধন, 
আনন্দ ও বিষাদ, আমাদের স্থখ ও আশা-স্বই এই ক্ষুদ্র জগতের ভিতরে। 
আমার্দের উন্নতি ও অবনতি সবই এই ক্ষুদ্ৰ জগতে সীমাবদ্ধ। অতএব 
দেখিতেছ, আমাদের মনের সৃষ্টি এই ক্ষুদ্ৰ জগৎ চিরকাল থাকিবে--একপ 
আশ! করা এবং স্বৰ্গে যাইবার আকাজ্ষা করা কি ছেলেমান্ুষি! স্বর্গের 
অর্থ--আগমাদের পরিচিত এই জগতের পুনরাবুতিমাত্র। স্পষ্টই দেখিতেছ, 
অনন্ত সত্তাকে আমাদের সীমাবদ্ধ জগতের অনুরূপ করিতে চেষ্টা করা কি 
ছেলেমানুঘি ও অসম্ভব বাসনা! অতএব যখন মানুষ বলে, সে এইভাবেই 
চিরদিন থাকিবে, এখন যাহ] লইয়া! আছে, তাহ| লইয়াই চিরদিন থাকিবে, 
অথবা! আমি যেমন-কখন কখন বলি, যখন মানুষ ‘আরামের ধৰ্ম’ চায়, তখন 
তোমর! নিশ্চয় জানিও--তাহার এত অবনতি হইয়াছে যে, সে বর্তমান অবস্থ৷ 
অপেক্ষা উন্নততর কিছুই ধারণা করিতে পারে না; সে নিজের অনন্ত স্বরূপ 
ভুলিয়াছে; তাহার সমগ্র চিস্তা এইসব ক্ষুদ্র সুখ-দুঃখ এবং সাময়িক ঈর্ধায় 
আবদ্ধ। এই সাস্ত জগৎকেই সে অনন্ত বলিয়! মনে করে। শুধু তাই নয়, 
সে এই মূর্খতা কোনমতে ছাড়িবে না। পে প্রাণপণে 'তৃষ্কা'কে--জীবন- 
বাসনাকে, আকড়াইয়। থাকে । বোদ্ধেরা ইহাকে ‘তঞ হ! বা! তিস্স|’ বলে। 


মুক্তি , ১২৫ 


আমাদের জাত ক্ষুদ্ৰ জগতের বাহিরে অসংখ্য প্রকার স্থখ-দুঃখ, অসংখ্য প্রাণী, 
অসংখ্য বিধি, অসংখ্য প্রকার উন্নতি এবং অসংখ্য প্রকার কাৰ্য-কারণ-সন্বন্ধ 
থাকিতে পারে; কিন্তু এ-সবই আমাদের অনন্ত প্রকৃতির এক অংশমাত্ৰ । 

মুক্তি লাভ করিতে হইলে এই জগতের সীম! অতিক্রম করিয়া যাইতে 
হইবে; এখানে মুক্তির সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে না। সম্পূর্ণ সাম্যাবস্থা 
বা খ্ৰীষ্টানর| যাহাকে “বুদ্ধির অতীত শাস্তি’ বলিয়! থাকেন, তাহা! এই জগতে 
পাওয়া যাইতে পারে না স্বর্গেও নয়, অথব। এমন কোন স্থানেও নয়, যেখানে 
আমাদের চিস্তাশক্তি ও মন যাইতে পারে, যেখানে ইন্দ্ৰিয়ণ অন্গভব করিতে 
পারে, অথবা! কল্পনা-শক্তি যাহ! কল্পনা করিতে পারে- এরূপ কোন স্থানেই সেই 
মুক্তি পাওয়া যাইতে পারে না, কারণ এ-সকল স্থান অবশ্যই আমাদের জগতের 
অন্তর্গত হইবে, এবং সেই জগৎ দেশ-কাল-নিযিত্ত দ্বার! সীমাবদ্ধ। এই 
পৃথিবী অপেক্ষা সুন্মমতর স্থান থাকিতে পারে, যেখানে ভোগ তীব্রতর, কিন্ত 
সে-নকল স্থানও জগতের অন্তর্গত, স্নতরাং নিয়মের বন্ধনের ভিতর ; অতএব 
আমাদিগকে এসকলের বাহিরে যাইতে হইবে, এবং যেখানে এই ক্ষুদ্ৰ জগতের 
শেষ, সেখানেই প্রকৃত ধর্মের আরম্ভ । এই ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্র আনন্দ, বিষাদ ও 
বগ্ুবিষয়ক জ্ঞান--সবই সেখানে শেষ হইয়া যায় এবং প্রকৃত সত্য আরম্ভ হয়। 
যতদিন না আমর! জীবনের জন্য এই তৃষ্ণ। বিদর্জন দিতে পারি, যতদিন ন! 
এই ক্ষণস্থায়ী সার প্রতি প্রবল আসক্তি ত্যাগ করিতে পারি, ততদিন 
জগতের অতীত সেই অনন্ত মুক্তির এটুকু আভাসও পাইবার আশ! 
আমাদের নাই। অতএব ইহা যুক্তিমঙ্গত যে, মনুষ্ত-জাতির উচ্চাকাজ্ষার 
চরম লক্ষ্য ‘মুক্তি’ লাভ করিবার একটিমাত্র উপায় আছে, সে উপায়--এই 
ক্র জীবন, এই ক্ষুদ্ৰ জগৎ, এই পৃথিবী, এই স্বৰ্গ, এই শরীর এবং যাহ! কিছু 
স'মাবদ্ধ__সব ত্যাগ কর।। যদি আমর! ইন্দ্রিয় ও মনের দ্বার! সীমাবদ্ধ এই 
ম্র জগৎ ত্যাগ করিতে পারি, তবে আমরা এখনই মুক্ত হইব । ; বন্ধন হইতে 
“ক্র হওয়ার একমাত্র উপায়--সমূদয় নিয়মের বাছিরে যাওয়া, কার্ধ-কারণ- 
শখলের বাহিরে যাওয়া ; আর যেখানেই এই জগৎ আছে, সেখানেই কার্ধ- 
কারণ-শঙ্খল বর্তমান ।) 

কিন্তু এই জগতের প্রতি আসক্তি ত্যাগ কর! বড় কঠিন ব্যাপার । অতি 
*ন্ন লোকেই এই আসক্তি ত্যাগ করিতে পারে। আমাদের শান্ত্রেআসক্তি- 
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ত্যাগের দুইটি উপায় কথিত হইয়াছে। একটিকে বলে নিবৃত্তিমার্গ--উহাঁতে 
‘নেতি নেতি’ ( ইহ! নয়, ইহা! নয়) করিয়া স্ব ত্যাগ করিতে হয়; আর 
একটিকে বলে প্রবুত্তিমার্গ-_উহাঁতে ‘ইতি ইতি’ করিয়া! সকল বসন্ত গ্রহণ 
করিয়া তাহার পর ত্যাগ করা হয়। নিবৃতিমার্গ অতি কঠিন। উহ! কেবল 
উন্নতমন] অসাধারণ প্রবল-ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষদের পক্ষেই সম্ভব। তাহার! 
শুধু বলেন, 'না, আমি ইহ! চাই না’; শরীর ও মন তাহাদের আজ্ঞা পালন করে, 
এবং তাহার! সাফল্যমণ্ডিত হন। কিন্ত এরূপ মানুষ অতি বিরল। অধিকাংশ 
লোক তাই প্রবৃত্তিমার্গ-_সংসারেরই পথ বাছিয়] লয়; এবং বন্ধনগুলিকেই এ 
বন্ধন ভাঙিবার উপায়রূপে ব্যবহার করে। ইহাও একপ্রকার ত্যাগ, তবে ধীরে 
ধীরে-_ ক্রমশঃ ত্যাগ করা হয়। সমস্ত পদার্থকে জানিয়া, ভোগ করিয়া, 
এইরূপে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া, সংসারের সকল বস্তুর প্রকৃতি অবগত হুইয়। 
মন অবশেষে এগুলি ছাড়িয়া দেয় এবং অনাসক্ত হয়। অনাসক্তি-লাভের 
প্রথমোক্ত মার্গের সাধন--বিচার, আর শেষোক্ত পথের সাধন--কর্ম ও 
অভিজ্ঞতা । প্রথমটি জ্ঞানযোগের পথ, কোন প্রকার কর্ম করিতে অস্বীকার 
করাই এ পথের বৈশিষ্ট্য । দ্বিতীয়টি কৰ্মযোগের পথ, এ পথে কর্মের বিরতি 
মাই। এই জগতে প্রত্যেক ব্যক্তিকেই কর্ম করিতে হইবে। কেবল যাহার! 
সম্পূর্ণরূপে আত্মতৃপ্ত, ধাহার] আত্মা ব্যতীত আর কিছুই চাঁন না, যাহাদের 
মন কখনও আত্মা হইতে অন্যত্ৰ গমন করে না, আত্মাই ধাহাদের সৰ্বস্ব, শুধ 
তাহারাই কর্ম করিবেন না।১ অবশিষ্ট সকলকে অবশ্যই কৰ্ম করিতে হইবে। 
একটি জলল্রোত শ্বচ্ছন্দগতিতে নামিতেছে। একটি গর্তের ভিতর 
পড়িয়া ঘৃণিরূপে পরিণত হইল; সেখানে কিছুকাল ঘুরিবার পর উহ: 
আবার সেই উন্মুক্ত স্রোতের আকারে বাহির হইয়! দুর্বারবেগে প্রবাহিত 
হয়। প্রত্যেক মন্ুষ্-জীবন এই প্রবাহের মতো। উহাও ঘৃণির মধো 
পড়ে-_নাম-রূপাত্মক জগতের ভিতর পড়িয়] হাবুডুবু খায়, কিছুক্ষণ ‘আমা? 
পিতা, আমার মাতা, আমার নাম, আমার যশ’ প্রভৃতি বলিয়! চীৎকার 
করে, অবশেষে বাহির হইয়া! নিজের মুক্ত-ভাব ফিগিয়| পায়। সমুদয় জগং 
ইহাই করিতেছে, আমর! জানি বা নাই জানি, জ্ঞাতমারে বা অজ্ঞাতমাৰণে 
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আমরা সকলেই জগত্রপ স্বপ্ন হইতে বাহির হইবার জন্য কাজ করিতেছি। 
সংসার-আবর্ত হইতে মুক্ত হওয়ার জন্যই মানুষের এই সাংসারিক অভিজ্ঞত]। 

কৰ্মযোগ কি ?--কর্ম-রহস্ত অবগত হওয়াই কর্মযোঁগ । আমরা দেখিতেছি 
সমুদয় জগৎ কর্ম করিতেছে । কিসের অন্ত ? মুক্তির জন্য, স্বাধীনতা! লাভের 
জন্য। পরমাণু হইতে মহোচ্চ প্রাণী পর্যন্ত সকলেই জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে 
সেই এক উদ্দেশ্যে কৰ্ম করিয়| চলিয়াছে, সেই উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য- মনের 
স্বাধীনতা, দেহের স্বাধীনতা, আত্মার স্বাধীনত|। সকল বস্তুই সর্বদ। মুক্তিলাভ 
করিতে এবং বন্ধন হইতে চুটিয়| পলাইতে চেষ্টা করিতেছে। স্থর্য চন্দ্র 
পৃথিবী গ্রহ--সকলেই বন্ধন হইতে পলায়ন করিতে চেষ্টা করিতেছে । 
সমগ্র জগত্টাকে এই কেন্দ্রান্থগ! ও কেন্ছ্রাতিগ। শক্তিছয়ের ক্রীড়াভূমি বল! 
যাইতে পারে। কর্মযোগ আমাদিগকে কর্মের রহম্য--কর্ষের প্রণালী 
শিখাইয়া দেয়। এই জগতে চতুর্দিকে কেবল ধাক্কা! ন! খাইয়া, অনেক 
বিলম্বে অনেক তর্কবিতর্কের পর প্রত্যেক বস্তুর স্বরূপ-জিজ্ঞান্ত আমরা 
কর্মযোগ হইতে কর্মের রহন্য, কর্মের প্রণালী এবং কর্মের সংগঠনী শক্তি 
শিক্ষা করি। ব্যবহার করিতে ন! জানিলে আমাদের বিপুল শক্তি 
বুথ! নষ্ট হইতে পারে। কর্মযোগ কাজ করাকে একটি রীতিমত বিজ্ঞানে 
পরিণত করিয়াছে । এই বিদ্যা দ্বারা জানিতে পারিবে, এই জগতের 
সকল কর্মের সদ্ব্যবহার কিভাবে করিতে হয়। কর্ম করিতেই হইবে, ইহা 
অপরিহার্যধ--কিন্ত উচ্চতম উদ্দেশ্যে কৰ্ম কর। কর্মযোগের সাধনায় আমরা 
স্বীকার করিতে বাধ্য যে, এই জগৎ পাঁচ মিনিটের জন্য, এবং ইহার মধ্য 
দিয়াই আমাদের চলিতে হইবে; আরও স্বীকার করিতে হয় যে, এখানে মুক্তি 
নাঠ, মুক্তি পাইতে হইলে আমাদিগকে জগতের বাহিরে যাইতে হইবে। 
জগতের বন্ধনের বাহিরে খাইবার এই পথ পাইতে হইলে আমাদিগকে ধীরে 
শিশ্চত্ভাবে ইহার মধ্য দিয়াই যাইতে হইবে। এমন সব অসাধারণ 
*ইাপুরুষ থাকিতে পারেন, ধাহাদের বিষয় আমি এইমাত্র বলিলাম, তাহার! 
£কেবারে জগতের বাহিরে আসমিয়| দীড়াইয়া উহাকে ত্যাগ করিতে 
প।রেন--যেমন সর্প উহার ত্বক্‌ পরিত্যাগ করিয়া বাহির হইতে দেখিয়! 
থাকে। এইসব অসাধারণ মান্য কয়েকজন আছেন ‘সন্দেহ নাই, কিন্তু 
এ<খিষ্ট মানবগণকে ধীরে ধীরে কর্মময় জগতের ভিতর দিয়াই যাইতে হইবে। 
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অল্প শক্তি নিয়োগ করিয়া অধিক ফল লাভ করিবার প্রণালী রহস্য ও উপাঁ” 
দেখাইয়| দেয় কর্মযোগ । 

কর্মযোগ কি বলে ?- বলে, “নিরস্তর*কর্ম কর, কিন্ত কর্মে আসক্তি ত্যাগ 
কর। কোন কিছুর সহিত নিজেকে জড়াইও না। মনকে মুক্ত রাখো । 
যাহা কিছু দেখিতেছ, ছুংখ-কষ্ট--সবই জগতেব অপরিহার্য পরিবেশ মাত্র, 
দারিদ্র্য ধন ও সুখ ক্ষণস্থায়ী, উহার| মোটেই আমাদের স্বভাবগত নয়' 
আমাদের স্বরূপ দুঃখ ও স্বখের পারে-_ প্রত্যক্ষ বা কল্পনার অতীত; তথাপি 
আমাদিগকে সবদাই কর্ম করিয়! যাইতে হইবে । “আসক্তি হইতেই ছুংং 
আসে, কর্ণ হইতে নয়।’ 

যখনই আমর কর্মের সহিত নিজেদের অভিন্ন করিয়! ফেলি, তখন 
আমর! দুঃখ বোধ করি, কিন্তু কর্মেব সহিত এরূপ এক না হইয়া গেলে 
সেই দুঃখ অঙ্কুভব করি না। কাহারও একখানি স্থন্দর ছবি পুডিয়া গেলে 
সাধারণতঃ অপব একজনের কোন দুঃখ হয় না, কিন্তু যখন তাহার নিজে? 
ছবিখানি পুডিয়া যায়, তখন সে কত দুঃখ বোধ করে! কেন? ছুইথানিই 
সুন্দর ছবি, হয়তো একই মূলছবির নকল, কিন্তু একক্ষেত্র অপেক্ষা অন্তক্ষেত্রে 
অতি দারুণ দুঃখ অনুভূত হয়। ইহার কারণ--একক্দেত্রে মানুষ ছবির সহিত 
নিজেকে অভিন্ন করিয়! ফেলিয়াছে, অপর ক্ষেত্রে তাহ! করে নাই। এই 
‘আমি ও আমার’ ভাবই সকল দুঃখের কারণ। অধিকারের ভাব হইতেই 
স্বার্থ আসে এবং এ শ্বার্থপরতা হইতেই দুঃখ আরম্ভ । প্রতিটি স্বার্থপর কার্য ন। 
চিন্ত! আমাদিগকে কোন-নাকোন বিষয়ে আসক্ত করে, এবং আমরা সপে 
সঙ্গে সেই বস্ধর দান হইয়া যাই। চিত্তের যে-কোন তরঙ্গ হইতে ‘আমি ও 
আমা" ভাব উখিত হয়, তাহ! তৎক্ষণাৎ আমাদিগকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করি” 
ক্রীতদামে পরিণত করে, যতই আমরা ‘আমি ও আমার’ বলি, ততঃ 
দাসত্ব বাড়িতে থাকে, ততই ছুঃখও বাড়িতে থাকে । অতএব কর্মঘোণ 
বলে--জগতে যত ছবি আছে, সবগুলির সৌন্দর্য উপভোগ কর, কি? 
কোনটির সহিত নিক্গেকে এক করিয়া! ফেলিও না; “আমার” কখন ৪ বলিও ন৷ ৷ 
আমরা যখনই বলি, “এটি আমার’, তখনই সঙ্গে সঙ্গে দুঃখ আপিবে। 
‘আমার সন্তান" একথ। মনে মনেও বলিও নাঃ ছেলেকে আদর কণ, 
তাহাকে নিঙ্জ আয়ত্তে রাখো, কিন্ত ‘আমার’ বলিও ন|। “আমার? বলিলেই 
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দুঃখ আসিবে । “আমার বাড়ি’, ‘আমার শরীর’ এব্ধপও বলিও ন|। 
এইখানেই মুশকিল। এই শরীর তোমারও নয়, আমারও নয়, কাহারও 
নয়। এগুলি প্রকৃতির নিয়মে আসিতেছে, যাইতেছে ; কিন্ত আমর! মুক্ত-_ 
সাক্ষিস্বন্ধপ। একখানি ছবি ব| দেওয়ালের যতটুকু স্বাধীনতা আছে, 
শরীরের তদপেক্ষা বেশী নাই। একটা শরীরের প্রতি আমরা এত আসক্ত 
হইব কেন? যদি কেহ একখানি ছবি আকে, সেটি শেষ করিয়া অন্যটিতে 
হাত দেয়। ‘আমি উহ| অধিকার করিব’--বলিয়| স্বার্থজাল বিস্তার করিও 
না। যখনই এই স্বার্থজাল বিস্তৃত হয়, তখনই দুঃখের-আরস্ত । 

অতএব কর্ষযোগে বলা হয়: প্রথমে এই স্বার্থপরতার জাল বিস্তার 
করিবার প্রবণত| বিনষ্ট কর, যখন উহ! দমন করিবার শক্তি লাভ করিবে, 
তখন মনকে আর স্বার্থপরতাঁর তরঙ্গে পরিণত হইতে দিও ন| । তারপর সংসারে 
গিয়া যত পারে! কৰ্ম কর, সর্বত্র গিয়া মেলামেশা কর, যেখানে ইচ্ছা যাও, মন্দের 
পর্ণ তোমাকে কখনই দূষিত করিতে পারিবে না। পদ্মপত্ৰ জলে রহিয়াছে, 
উহাতে জল যেমন কখনও লিপ্ত হয় না, তুমিও সেইভাবে সংসারে থাকিবে; 
ইহাই ‘বৈরাগ্য’ বা অনাসক্তি। মনে হয়, তোমাদিগকে বলিয়াছি যে, অনাসক্কি 
ব্যতীত কোন প্রকার ‘যোগ’ই হইতে পারে ন1। অনামক্তি সকল যোগেরই 
ভিত্তি। যে-ব্যক্তি গৃহে বাম, উত্তম বস্স পরিধান এবং স্থখাগ্ত ভোজন 
পরিত্যাগ করিয়। মরুভূমিতে গিয়। থাকে, সে অতিশয় আনক্ত হইতে পাবে। 
তাহার একমাত্র সম্বল নিজের শরীর তাহার নিকট সর্বস্ব হইতে পারে, 
ক্ৰমশঃ তাহাকে তাহার দেহের জন্যই প্রাণপণ সংগ্রাম করিতে হইবে। 
অনাপক্তি বাহিরের শরীরকে লইয়| নয়, অনাসক্তি মনে। “আমি ও 
অ।মার'-_এই বন্ধনের শৃঙ্খল মনেই বহিয়াছে। যদি শরীরের সহিত এবং 
ইন্দিয়ভোগ্য বিষয়সমূহের সহিত এই যোগ ন! থাকে, তবে আমরা যেখানেই 
থাকি ন| কেন, যাহাই হই ন! কেন, আমরা! অনাদক্ত। একজন-_সিংহাসনে 
উপবিষ্ট হইয়াও সম্পূর্ণ অনাদক্ত হইতে পারে, আর একজন হয়তো! ছিন্নবন্ত 
পরিহিত হুইয়াই ভয়ানক আসক্ত । প্রথমে আমাদিগকে এই অনামক্ত 
অবস্থা লাভ করিতে হইবে, তারপর নিরস্তর কার্য করিতে হইবে । যে কর্ম- 
প্রণালী আমাদিগকে সর্বপ্রকার আসক্তি ত্যাগ করিতে লাহায্য করে, কর্ম- 
মোগ আমাদিগকে তাহাই দেখাইয়া দেয়। অবশ্য ইহা! অতি কঠিন ৷ 
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সকল আসক্তি ত্যাগ করিবার দুইটি উপায় আছে। একচি--যাহায়৷ 
ঈশ্বরে অথবা বাহিরের কোন সহায়তায় বিশ্বাস করে না, তাহাদের জন্য । 
তাঁহার! নিজেদের কৌশল ব| উপায় অবলম্বন করে। তাহাদিগকে 
নিজেদেরই ইচ্ছাশক্তি, মনঃশক্তি ও বিচার অবলম্বন করিয়া কর্ম করিতে 
হইবে-ভাহাদিগকে জোর করিয়া বলিতে হুইবে, ‘আমি নিশ্চয় অনাসক্ত 
হইব? । অন্থাটি--যাঁহার। ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন, তাহাদের পক্ষে ইহ! অপেক্ষাকৃত 
সহজ। তাহার! কর্মের সমুদয় ফল ভগবানে অর্পণ করিয়া কাজ করিয়া যান, 
স্থতরাং কর্মফলে আসক্ত হন ন৷। তাহার! যাহ! কিছু দেখেন, অনুভব করেন, 
শোনেন বা করেন, সবই ভগবানের জন্ত । আমরা যে-কোন ভাল কাজ 
করি ন! কেন, তাহার জন্য যেন আমর! মোটেই কোন প্রশংস! বা স্থবিধ৷ 
দাবি না করি। উহ! প্রভুর, সুতরাং কর্মের ফল তাহাঁকেই অর্পণ কর। 
আমাদিগকে একধারে সনিয়া দীড়াইয়া ভাবিতে হইবে, আমর প্রভুর 
আজ্ঞাবহ ভূত্যমাত্র, এবং আমাদের প্রত্যেক কর্ম-প্রবৃতি প্রতি মুহুর্তে তাহা 
হইতেই আপিতেছে। 


যৎ করোধি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দানি যত। 
যত্তপস্তসি কৌস্তেয় তৎ কুরুঘ মদর্পণম্‌ ॥১ 


যাহ! কিছু কাজ কর, যাহা কিছু ভোগ কর, যাহ! কিছু পূজা হোম 
কর, যাহ! কিছু দান কর, যাহ! কিছু তপস্যা কর, সবই আমাতে অর্থাৎ 
ভগবাঁনে অর্পণ করিয়া শান্তভাবে অবস্থান কর। আমর! নিজের! যেন 
সম্পূর্ণ শান্তভাবে থাকি এবং আমাদের শরীর মন ও সব-কিছু ভগবানের 
উদ্দেশ্যে চিরদিনের জন্য বলি প্রদত্ত হয়। অগ্রিতে স্বতাহুতি দিয়! যজ্ঞ 
করিবার পরিবর্তে অহোবাত্র এই ক্ষুদ্র 'অহংকে আহুতি-দানরূপ মহাধজ্ঞ 
কর।' 

‘জগতে ধন অন্বেষণ করিতে গিয়া একমাত্র ধনম্বর্ূপ তোমাকেই পাইয়াছি, 
তোমারই চরণে নিজেকে সমর্পন করিলাম । জগতে একজন প্রেমাম্প 
খুজিতে গিয়া একমাত্র প্রেমাম্পদ তোমাকেই পাইয়াছি, তোমাতেই 
আত্মসমর্পণ করিলাম । দিবারাত্র আবৃত্তি করিতে হুইবে? ‘আমার জন্য 
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কিছুই নয়; কোন বস্তু শুভ, অগ্তভ ব| নিরপেক্ষ--যাহাই হউক না কেন, 
আমার পক্ষে সবই সমান; আমি কিছুই গ্রাহ করি না, আমি সবই তোমার 
চরণে সমর্পণ করিলাম।” 

দিবারাত্র এই আপাত-প্রতীয়মান “অহং'ভাব ত্যাগ করিতে হুইবে, যে 
প্যস্ত না এ ত্যাগ একটি অভ্যাসে পরিণত হয়, যে পর্যন্ত না উহ্‌! শিরায় 
শিরায়, মজ্জায় ও মত্তিষ্কে প্রবেশ করে এবং সমগ্ৰ শরীরটি প্রতি মুহূর্তে এ 
আত্মত্যাগরূপ ভাবের অনুগত হুইয়। যায়। মনের এরূপ অবস্থায় কামানের 
গর্জন- ও কোলাহল-পূর্ণ রণক্ষেত্রে গমন করিলেও অনুভব করিবে, তুমি মুক্ত 
ও শাস্ত। 

কর্মষোগ আমাদিগকে শিক্ষ। দেয়--কর্তব্যের সাধারণ ভাব কেবল 
নিয়ভূমিতেই বর্তমান ; তথাপি আমাদের প্রত্যেককেই কর্তব্য কর্ম করিতে 
হইবে। কিন্তু আমর! দেখিতেছি, এই অদ্ভূত কর্তব্যবোধ অনেক সময় 
আমাদের ছুঃখের একটি বড় কারণ। কর্তব্য আমাদের পক্ষে রোগ-বিশেষ 
হইয়। পড়ে এবং আমাদিগকে সৰ্বদ| টানিয়। লইয়া যায়। কর্তব্য আমাদিগকে 
ধরিয়া রাখে এবং আমাদের সমগ্র জীবনটাই ছুঃখপূর্ণ করিয়া তুলে । ইহা মহ্ু্ত- 
জীবনের ধ্বংসের কাঁরণ। এই কর্তব্য--এই কর্তব্যবুদ্ধি গ্ৰীগকালের মধ্যাহ- 
সুর্য; উহ মানুষের অন্তরাত্মাকে ধন্য করিয়া দেয়। এইসব কর্তব্যের হতভাগ্য 
ক্রীতদাসদের দিকে এ চাহিয়া দেখ! কর্তব্য-বেচারাদের ভগবানকে 
ডাকিবার অবকাশটুকুও দেয় না, সানাহারের সময় পর্যন্ত দেয় না! কর্তব্য 
যেন সৰ্বদাই তাহাদের মাথার উপর ঝুলিতেছে। তাহার! বাড়ির বাহিরে 
গিয়া কাজ করে, তাঁছাদের মাথার উপর কর্তব্য! তাঁহার! বাড়ি ফিরিয়। 
আপিয়। আবার পরদিনের কর্তব্যের কথা চিস্ত। করে; কর্তব্যের হাত হইতে 
মুক্তি নাই! এ তে ক্রীতদাসের জীবন--অবশেষে ঘোড়ার মতো গাড়িতে 
ছে(ত অবস্থায় ক্লান্ত অবসন্ন হইয়া পথেই পড়িয়া গিয়া মৃত্যুবরণ! কর্তব্য 
বলিতে লোকে এইরূপই বুবিয়| থাকে । অনাসক্ত হওয়া, মুক্ত পুরুষের ন্যায় 
কৰ্ম কর| এবং সমুদয় কর্ম ঈশ্বরে সমৰ্পণ করাই আমাদের একমাত্র প্রকৃত 
কর্তব্য। আমাদের সকল কর্তব্যই ঈশ্বরের । আমর] যে জগতে প্রেরিত 
হইয়াছি, সেজন্য আমরা ধন্ত। আমর। আমাদের দির্দি্ই কর্ম করিয়। 
যাইতেছি; কে জানে, ভাল করিতেছি কি মন্দ করিতেছি? ভালভাবে 
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কৰ্ম করিলেও আমর! ফল ভোগ করিব না, মন্দভাবে করিলেও চিন্তান্বিত 
হইব ন1। শাস্ত ও মুক্তভাবে কাঁজ করিয়া যাও। এই মুক্ত অবস্থা লাভ 
করা বড় কঠিন। দাসত্বকে কর্তব্য বলিয়া, দেহের প্রতি দেহের অস্বাভাবিক 
আসক্তিকে কর্তব্য বলিয়া ব্যাখ্যা করা কত সহজ! সংসারে মাছষ টাকার 
জন্য ব| অন্য কিছুর জন্য সংগ্রাম করে, চেষ্ট৷ করে এবং আসক্ত হয়। জিজ্ঞাস! 
কর, কেন তাহারা উহ। করিতেছে, তাঁহার! বলিবে, ‘ইহা আমাদের কর্তব্য’ । 
বাস্তবিক উহ কাঞ্চনের জন্য অস্বাভাবিক তৃষ্ণামাত্র। এই তৃষ্ণাকে তাহার| 
কতকগুলি ফুল দিয়! ঢাকিবার চেষ্টা করিতেছে। 

তবে শেষ পর্যন্ত কর্তব্য বলিতে কি বুঝায়? উহ! কেবল দেহ-মনের 
আবেগ--আসক্তির তাড়না । কোন আসক্তি বদ্ধমূল হইয়া গেলেই আমরা 
তাহাকে কর্তব্য বলিয়া থাকি। দৃষ্টাস্তত্বরূপ £ যে-সব দেশে বিবাহ নাই, 
সে-সব দেশে স্বামি-স্নীর মধ্যে কোন কর্তব্যও 'নাই। সমাজে যখন বিবাহ- 
প্রথা প্রচলিত হয়, তখন স্বামী ও স্ত্রী আসক্তিষশতঃ একত্র বান করে। 
পুৰুষানুক্ৰমে এরূপ থাকার পর একত্র বাস করা রীতিতে পরিণত হয়, তখন 
উহ! কর্তব্য হুইয়! দাড়ায় । বলিতে গেলে ইহা একপ্রকার পুরাতন ব্যাধি। 
রোগ যখন প্রবলাকাঁরে দেখ! দেয়, তখন আমর! উহাকে ‘ব্যারাম’ বলি; যখন 
উহা! স্থায়ী দীড়াইয়! যায়, উহাকে আমর! ‘স্বভাব’ বলিয়া থাকি । যাহাই 
হউক, উহ! রোগমান্র। আসক্তি যখন প্রকৃতিগত হইয়| যায় তখন উহাকে 
‘কর্তব্য’র্ূপ আড়ম্বরপূর্ণ নামে অভিহিত করিয়া! থাকি। আমরা উহ্থার উপর 
ফুল ছড়াইয়৷ দিই, তছুপলক্ষে তুরীভেরীও বাজানো হয়, উহার জন্য শান্ত 
হইতে মন্ত্র উচ্চারণ করা হয়। তখন সমগ্র জগৎ এ কর্তব্যের অমুরোধে ৰ 
সংগ্রামে মত্ত হয়, এবং মান্য পরস্পরের দ্রব্য আগ্রহ-সহুকারে অপহরণ 
করিতে থাকে । 

'কর্তব্য এই হিসাবে কতকটা ভাল যে, উহাতে পণ্ত-ভাব কিছুটা সংযত 
হয়। যাহাঁর। অতিশয় নিম্নাধিকারী, যাহার! অন্য কোনক্ধপ আদর্শ ধারণা 
করিতে পারে না, তাহাদের পক্ষে কর্তব্য কিছুটা ভাল বটে; কিন্তু যাহা! 
কৰ্মযোগী হইতে ইচ্ছা করেন, তাহাদিগকে কর্তব্যের ভাব একেবারে দুর 
করিয়| দিতে হইবে । তোমার আমার পক্ষে কোন কর্তব্যই নাই। জগৎকে 
যাহা দিবার আছে অবশ্যই দাও, কিন্তু কর্তব্য বলিয়া নয়। উহার জন্য 
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কোন চিন্তা করিও না। বাধ্য হইয়া কিছু করিও না। বাধ্য হইয়া! কেন 
করিবে? বাধ্য হইয়া যাহ! কিছু কর; তাহ! দ্বারাই আসক্তি বধিত হয়। 
কৰ্তব্য বলিয়া তোমার কিছু থাকিবে কেন? 

“সবই ঈশ্বরে সমর্পণ কর ।” এই সংসার-রূপ ভয়ঙ্কর অগ্নিময় কটাহে--- 
যেখানে কর্তব্যক্প অনল সকলকে দগ্ধ করিতেছে, সেখানে এই অমৃত পান 
করিয়। সুখী হও। আমরা সকলেই শুধু তাঁহার ইচ্ছা অন্থযায়ী কাজ 
করিতেছি, পুরস্কার বা শান্তির সহিত আমাদের কোন সম্পর্ক নাই। যদি 
পুরস্কার পাইতে ইচ্ছা কর, তবে তাহার সহিত তোমাকে শাস্তিও লইতে 
হইবে। শাস্তি এড়াইবার একমাত্র উপায় পুরস্কার ত্যাগ কর|। দুঃখ 
এড়াইবার একমাত্ৰ উপায়-_-হুখের ভাবও ত্যাগ করা, কারণ উভয়ে একস্থত্ৰে 
গ্রধিত। একদিকে সুখ, আর একদিকে দুঃখ। একদিকে জীবন, অপরদিকে 
মৃত্যু। মৃত্যুকে অতিক্রম করিবার একমাত্র উপায়--জীবনের প্রতি অনুরাগ 
পরিত্যাগ করা। জীবন ও মৃত্যু একই জিনিস, শুধু বিভিন্ন দিক হইতে 
দেখা। অতএব “ছ্ঃখশৃন্য সুখ’ এবং ‘মৃত্যুহীন জীবন’ কথাগুলি বিদ্যালয়ের 
ছেলেদের ও শিশুগণের পক্ষেই ভাল; কিন্তু চিন্তাশীল ব্যক্তি দেখেন, 
বাকাগুলি স্ববিরোধী, স্থতরাং তিনি দুই-ই পরিত্যাগ করেন। যাহ! কিছু 
কর, তাহার অন্য কোন প্রশংসা! বা পুরস্কারের আশা করিও না। ইহা 
অতি কঠিন। আমরা যদি কোন ভাল কাজ করি, অমনি তাহার জন্ত 
প্রশংসা চাহিতে আরস্ত করি। যখনি আমরা কোন চাদ। দিই, অমনি 
আমরা দেখিতে ইচ্ছা করি--কাঁগজে আমাদের নাম প্রচারিত হইয়াছে। 
এইরূপ বাসনার ফল অবশ্যই ছুঃখ। জগতের শ্রেষ্ঠ মানবগণ অজ্ঞাতভাবেই 
চলিয়া গিয়াছেন। যে-সকল মহাপুরুষের সম্বন্ধে জগৎ কিছুই জানে না, 
তাহাদিগের সহিত তুলনায় আমাদের পরিচিত বুদ্ধগণ ও খ্ৰীষ্টগণ ছিতীয় শ্রেণীর 
ব্ক্রিমাত্র। এইরূপ শত শত ব্যক্তি প্রতি দেশে আবিভূতি হইয়া নীরবে 
কাজ করিয়া গিয়াছেন। নীরবে তাহার! জীবনযাপন করিয়া নীরবে চলিয়। 
যান; সময়ে তাহাদের চিস্তারাশি বুদ্ধ ও গ্রীষ্টের মতো মহামানবে ব্যক্তভাব 
ধাদণ করে। এই শেষোক্ত ব্যক্তিগণই আমাদের নিকট পরিচিত হুন। 
শ্রেঃ মহাঁপুরুষগণ তাহাদের জানের জন্য কোন নাম-যশ আকাঙ্ষ। করেন 
নাই। তাহারা জগতে তাহাদের ভাব দিয়। যান, তাহারা নিজেদের অন্ত 
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কিছু দাবি করেন না, নিজেদের নামে কোন সম্প্রদায় ব| ধৰ্মমত স্থাপন 
করিয়। যান না। এরূপ করিতে তাঁহাদের সমগ্র প্রকৃতি সঙ্কুচিত হয়। 
তাঁহার! শুদ্ধ-সাত্বিক; তাহার! কখনও কোন আন্দোলন স্ুষ্টি করিতে 
পারেন না, তাঁহার! কেবল প্রেমে গলিয়। যান। আমি এইরূপ একজন 
যোগী’ দেখিয়াছি, তিনি ভারতে এক গুহায় বাস করেন। আমি যত 
আশ্চর্য মানুষ দেখিয়াছি, তিনি তাহাদের অন্যতম । তিনি তাহার ব্যক্তিগত 
আমিত্বের ভাব এমনভাবে বিলুপ্ত করিয়াছেন যে, অনায়াসেই বলিতে পার! 
যায়, তাঁহার মনুয্যভাব একেবারে চলিয়া গিয়াছে; পরিবর্তে শুধু ব্যাপক 
ঈশ্বরীয় ভাব তাহার হৃদয় জুড়িয়া রহিয়াছে। ষদি কোন প্রাণী তাহার 
এক হাতে দংশন করে, তিনি তাহাকে অপর হাতটিও দিতে প্ৰস্তুত, এব' 
বলেন--ইহ। প্রভুর ইচ্ছা। যাহা কিছু তাহার কাছে আসে, তিনি মনে 
করেন--সবই প্রভুর নিকট হইতে আসিয়াছে । তিনি লোকের সম্মুখে বাহিন 
হন না, অথচ তিনি প্রেম সত্য ও মধুর ভাবরাশির অফুরন্ত ভাণ্ডার । 

তারপর অপেক্ষাকৃত অধিক রজ:শক্তিসম্পন্ন বা সংগ্রামশীল পুরুষগণের 
স্থান। তাহার] লিদ্ধপুরুষগণের ভাবরাশি গ্রহণ করিয়া! জগতে প্রচার 
করেন। শ্রেষ্ঠ পুরুষগণ সত্য ও মহান্‌ ভাববাশি নীরবে সংগ্রহ করেন, 
এবং বুদ্ধ-গ্রীষ্টগণ মেইসব ভাব স্থানে স্থানে গিয়। প্রচার করেন ও তদুদ্দেখো 
কাজ করেন । গৌতম-বুদ্ধের জীবন-চরিতে আমর! দেখিতে পাই, তিনি 
সর্বদাই নিজেকে পঞ্চবিংশ বুদ্ধ বলিয়। পরিচয় দিতেছেন। তাঁহার পূর্বে মে 
চব্বিশ জন বুদ্ধ হইয়া গিয়াছেন, ইতিহাসে তাহার] অপন্িচিত। কিন্ত 
ইহা! নিশ্চিত যে, এতিহাসিক বুদ্ধ তাহাদের স্থাপিত ভিত্তির উপরই নিজ 
ধর্মপ্রাসাদ নির্মাণ করিয়া গিয়াছেন। শ্রেষ্ঠ পুরুষগণ শান্ত, নীরব ও 
অপরিচিত। তাঁহারা জানেন__ঠিকঠিক চিন্তার শক্তি কতদুর। তাঁহারা 
নিশ্চিতভাবে জানেন, যদি তাহারা কোন গুহায় দ্বার বন্ধ করিয়। পাঁচটি সং- 
চিন্ত! করেন, তাঁহ! হইলে সেই পাঁচটি চিস্তা অনস্তকাল ধরিয়া থাঁকিবে। 
সত্যই সেই চিস্তাগুলি পর্বত ভেদ করিয়া, সমুদ্র পার হইয়া সমগ্র জগৎ 
পরিক্রমা করিবে এবং পরিশেষে মাহযের হৃদয়ে ও মস্তিষ্কে প্রবেশ করিয়া 


১ ্রাদীপুরের পওহারী বাবা 
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এমন সব নরনারী উৎপন্ন করিবে, ধাছার। জীবনে এ চিন্তাগুলিকে কার্ধে 
পরিণত করিবে। পূর্বোক্ত সাত্বিক ব্যক্তিগণ ভগবানের এত নিকটে অবস্থান 
করেন ষে, তাহাদের পক্ষে সংগ্রাম-মুখর কর্ম করিয়| জগতে পরোপকার, 
ধর্মপ্রচার প্রভৃতি কর্ম কর! সম্ভব নয়। কর্মীর! যতই ভাল হউন ন! কেন, 
তাহাদের মধ্যে কিছু না কিছু অজ্ঞান থাকিয়া ঘায়। যতক্ষণ পর্যন্ত 
আমাদের স্বভাবে একটু মলিনত| অবশিষ্ট থাকে, ততক্ষণই আমর! কর্ম 
করিতে পারি-কর্মের প্রকতিই এই যে, সাধারণতঃ উহ! অভিসন্ধি ও 
আসক্তি দ্বারা চালিত হুয়। সদগাক্রিয়াশীল বিধাতা চড়াই-পাখিটির পতন 
পর্যন্ত লক্ষ্য করিতেছেন; তাহার সমক্ষে মান্য তাহার নিজ কার্ধের উপর 
এতট! গুরুত্ব আরোপ করে কেন? তিনি যখন জগতের ক্ষুদ্ৰতম প্রাণীটির 
পর্যন্ত খবর রাখিতেছেন, তখন এরূপ করা কি একপ্রকার ঈশ্বরনিন্না নয় ? 
আমাদের শুধু কর্তব্য সশ্রন্ধ বিস্ময়ে তাহার সমক্ষে দণ্ডায়মান হুইয়। বলা, 
‘তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক । সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানবের| কর্ম করিতে পারেন না, 
কারণ তাহাদের মনে কোন আসক্তি নাই। ‘যিনি আত্মাতেই 
আনন্দ করেন, আঁত্মাতেই তৃপ্ত, আত্মাতেই সন্ত) তাহার কোন কাধ 
নাই।১ ইহারাই মানবজাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ, ইহার! কার্য করিতে পারেন 
না, তা-ছাঁড়া প্রত্যেককেই কার্য করিতে হুইবে। এইরূপ কার্ধ করিবার 
সময় আমাদের কখনও মনে করা উচিত নয় যে, জগতের অতি ক্ষুত্ৰ 
প্রাণীকেও কিছু সাহায্য করিতে পারি; তাহা আমরা পারি না। এই 
জগংরূপ শিক্ষালয়ে পরোপকারের দ্বার। আমর! নিজেরাই নিজেদের উপকার 
করিয়া থাকি। কর্ম করিবার সময় এইরূপ ভাব অবলম্বন করাই কর্তব্য । 
যদি আমরা এইভাবে কাধ করি, যদি আমরা সৰ্বদাই মনে রাখি যে, কর্ম 
করিতে স্থযোগ পাওয়া আমাদের পক্ষে মহ! সৌভাগ্যের বিষয়, তবে 
আমর! কখনও উহাতে আসক্ত হুইব না। তোমার আমার মতো লক্ষ 
লক্ষ মাধ মনে করে, এ জগতে আমর! সব মস্ত লোক, কিন্ত আমরা 
সকলেই মগিয়| যাই, তারপর পাঁচ মিনিটে জগৎ আমাদের ভূলিয়। যায়। 
কিন্তু ঈশ্বরের জীবন অনস্ত--কে! হোবান্তাঁৎ কঃ প্রাণ্যাৎ। যদেষ আকাশ 


শপ pel 


১ গীতা, ৩১৭ 


১৩৬ স্বামীজীর বাণী ও রচন| 


'আনন্দো ন স্যাৎ।১১ যদি সেই সৰ্বশক্তিমান্‌ প্রভু ইচ্ছা ন| করিতেন, তবে 
কে এক মৃূহূৰ্তও বাচিতে পারিত, কে এক মুহূর্তও শ্বাস-প্রশ্বাস ত্যাগ 
করিতে পারিত? তিনিই নিয়ত-কর্মশীল বিধাত|। সকল শক্তিই তাঁহার 
এবং তাহার আজাধীন। 


* ভয়াদস্তায়িস্তপতি ভয়াতপতি স্থধঃ। 
ভয়াদিজ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুৰ্ধাবতি পঞ্চম: ॥২ 


তাঁহার আজ্ঞায় বায়ু বহিতেছে, স্থর্ধ কিরণ দিতেছে, পৃথিবী বিধৃত 
রহিয়াছে এবং মৃত্যু জগতীতলে বিচরণ করিতেছে। তিনিই সর্বেসর্বা , 
তিনিই সব, তিনিই সকলের মধ্যে বিরাজিত। আমর! কেবল তাহার 
উপাসনা করিতে পাঁরি। কর্মের সমুদয় ফল ত্যাগ কর, সৎ্কর্মের জন্যই 
সৎকর্ম কর, তবেই কেবল সম্পূর্ণ অনাসক্তি আসিবে। এইরূপে হাদয়-গ্রস্থি 
ছিন্ন হইবে, এবং আমরা পূর্ণ মুক্তি লাভ করিব। এই মুক্তিই কর্মযোগের 
লক্ষ্য । 


১ তেতিরীয় উপ.,'২।৭ 
২ কৃঠ উপ., ২।৩।৩ 


কৰ্মযোগের আদৰ্শ 


বেদাস্ত-ধর্মের মহান্‌ ভাব এই যে, আমরা বিভিন্ন পথে সেই একই চরম 
লক্ষ্যে উপনীত হইতে পারি। এই পথগুলি আমি চারিটি বিভিন্ন উপায়রূপে 
সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়। থাকি £ কর্ম, ভক্তি, যোগ ও জ্ঞান। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে 
তোমাদের যেন মনে থাকে যে, এই বিভাগ খুব ধরাবীধ। নয়, অত্যন্ত পৃথক্‌ 
নয়। প্রত্যেকটিই অপরটির সহিত মিশিয়া যায়; তবে প্রাধান্য অনুসারে 
এই বিভাগ । এমন লোক বাহির করিতে পারিবে না, কর্ম করার শক্তি 
ব্যতীত যাহার অন্ত কোন শক্তি নাই, যে শুধু ভক্ত ছাড় আর কিছু নয়, 
অথব। যাহার শুধু জ্ঞান ছাড়া আর কিছু নাই। বিভাগ কেবল মানুষের 
গুণ বা প্রবণতার প্রাধান্তে। আমর! দেখিয়াছি, শেষ পর্যস্ত এই চারিটি 
পথ একই ভাবের অভিমুখী হইয়া মিলিত হয়। সকল ধর্ম এবং সাধন- 
প্রণালীই আমাদিগকে সেই এক চরম লক্ষ্যে লইয়| যায়। 

সেই চরম লক্ষ্যট কি, তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি। আমি ঘেক্সপ 
বুঝিয়াছি--এঁ লক্ষ্য মুক্তি। যাহা কিছু আমর! দেখি বা অনুভব করি, 
পরমাণু হইতে মন্গয্য, অচেতন প্রাণহীন জড়কণা হইতে পৃথিবীতে বিদ্যমান 
সর্বোচ্চ সত্ত৷--মানযাত্ম| পৰ্যন্ত সকলেই মুক্তির জন্য চেষ্টা করিতেছে । সমগ্র 
জগৎ এই মুক্তির সংগ্রাম বা চেষ্টার ফল। সকল যৌগিক পদার্থের প্রত্যেক 
পরমাণুই অন্তান্ত পরমাণুর বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে চেষ্টা করিতেছে এবং 
অপরগুলি উহাকে আবদ্ধ করিয়া রাঁখিতেছে। আমাদের পৃথিবী সর্ষের 
নিকট হইতে এবং চন্দ্র পৃথিবীর নিকট হুইতে দূরে যাইতে চেষ্টা! করিতেছে। 
প্রত্যেক পদাৰ্থই অনন্ত বিস্তারের জন্ত উন্মুখ । আমরা জগতে ঘা-কিছু পদার্থ 
দেখিতেছি, এই জগতে যত কাৰ্য বা চিস্তা আছে, সব-কিছুর একমাত্র 
ভিত্তি-_-এই মুক্তির চেষ্টা। ইহারই প্রেরণায় সাধু উপাসনা! করেন এবং 
চোর চুরি করে। যখন কর্মপ্রণালী যথাযথ হয় না, তখন আমরা তাহাকে 
মন্দ বলি, এবং যখন কর্মপ্রণালীর প্রকাশ যথাঘথ ও উচ্চতর হয়, তখন 
তাহাকে ভাল বলি। কিন্তু প্রেরণ উভয়ত্ৰ সমান--সেই মুক্তির চেষ্টা। 
সাধু নিজের বন্ধনের বিষয় ভাবিয়া কষ্ট পান; তিনি বন্ধন হুইতে মুক্তি 


১৩৮ স্বামীজীর বাণী ও বরচন| 


পাইতে চান, সেজন্য ঈশ্বরের উপাসন। করেন । চোরও এই ভাবিয়| ক 
পায় যে, তাহার কতকগুলি বস্তর অভাব; সে এ অভাব হইতে মুক্ত হইতে 
চায় এবং সেইজন্ত চুরি করে। চেতন, অচেতন, সমুদয় প্রকৃতির লক্ষ্য এই 
মুক্তি। জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে সমগ্র জগৎ এ মুক্তির জন্তু চেষ্টা করিয়। 
চলিয়াছে। অবশ্য সাধুর ঈপ্সিত মুক্তি চোরের বাঞ্ছিত মুক্তি হইতে সম্পূর্ণরূপে 
পৃথকৃ। সাধু মুক্তির চেষ্টায় কার্য করিয়া অনস্ত অনিৰ্বচনীয় আনন্দ লাভ 
করেন, কিন্তু চোরের কেবল বন্ধনের উপর বন্ধন বাড়িতে থাকে । 

প্রত্যেক ধর্মেই মুক্তির জন্য প্রাণপণ চেষ্টার বিকাশ আমরা দেখিতে 
পাই। ইহ! সমুদয় নীতি ও নিঃস্বার্থপরতার ভিত্বি। নিংম্বার্থপর্তাঁর অৰ্থ; 
“আমি এই ক্ষুদ্ৰ শরীর’--এইভাব হইতে মুক্ত হওয়া। যখন আমর! দেখিতে 
পাই, কোন লোক ভাল কাজ করিতেছে, পরোপকার করিতেছে, তখন 
বুঝিতে হইবে- সেই ব্যক্তি ‘আমি ও আমার’-রূপ ক্ষুদ্র বৃত্তের ভিতর আবদ্ধ 
থাকিতে চায় না। এই স্বার্থপরতার গণ্ডির বাহিরে যাওয়ার কোন সীম 
নাই। চরম স্বাৰ্থত্যাগ সকল বড় বড় মীতি-শাস্বেই লক্ষ্য বলিয়া প্রচারিত । 
মনে কর, একজন এই চরম স্বার্থত্যাগের অবস্থা লাভ করিল, তখন তাহার কি 
হইবে? তখন সে আর ছোটখাট শ্রাঅমুকচন্দ্র অমুক থাকে না) সে তখন 
অনন্ত বিস্তার লাভ করে। পূর্বে তাহার যে ক্ষুত্র ব্যক্তিত্ব ছিল, তাহ! একেবারে 
চলিয়া যায়। সে তখন অনস্ত-ম্বরূপ হুইয়া যায়। এই অনন্ত বিস্তৃতিই সকল 
ধর্মের, সকল নীতিশিক্ষার ও দর্শনের লক্ষ্য । ব্যক্তিত্ববাদী যখন এই তত্টি 
দার্শনিকভাবে উপস্থাপিত দেখেন, তখন ভয়ে শিহরিয়া উঠেন। নীতি প্রচার 
করিতে গিয়া তিনি নিজেই আবার সেই একই তত্ব প্রচার করেন। তিনিও 
মানুষের নিঃস্বার্পরতার কোন সীম! নির্দেশ করেন ন।। মনে কর, এই 
ব্যক্তিত্ববাদ-মতে এক ব্যক্তি সম্পূর্ণ স্বার্থশৃন্ত হইলেন। তাহাকে তখন 
অপরাপর সম্প্রদায়ের পূর্ণ-সিদ্ধ ব্যক্তি হইতে পৃথক্‌ করিয়। দেখিব কি করিয়। ? 
তিনি তখন সার] বিশ্বের সহিত এক হইয়| যান; এইরূপ হওয়াই তে| চরম 
লক্ষ্য । হতভাগ্য ব্যক্তিত্ববাদী তাহার নিজের যুক্তিগুলিকে যথার্থ সিদ্ধান্ত 
পর্যন্ত অনুসরণ করিবার সাহস পায় না। নিঃস্বার্থ কর্ম দ্বার! মানব-প্ৰকৃতির 
চরম লক্ষ্য এই মুক্তিলাভ করাই কর্মযোগ ৷ স্থতরাং প্রত্যেক স্বার্থপূর্ণ কাযই 
আমাদের সেই লক্ষ্যে পৌছিবার পথে বাধাস্বরূপ, আর প্রত্যেক নিঃস্বাৰ্থ 


কৰ্মযোগেয় ১৩৯ 


কৰ্মই আমাদিগকে সেই লক্ষ্যের দিকে লইয়া! যায়। এইজন্য নীতির এই 
একমাত্র সংজ্ঞা £ যাহা! স্বার্থশূন্ত, তাহাই নীতিসঙ্গত ; আর যাহা স্বার্থপর, 
তাহা নীতিবিরুদ্ধ। 

খুটিনাটির মধ্যে প্রবেশ করিলে ব্যাপারটি এত সহজ দেখাইবে ন৷। 
অবস্থাভেদে খুঁটিনাটি কর্তব্য ভিন্ন ভিন্ন হইবে এ-কথা পূর্বেই বলিয়াছি। 
একই কাৰ্য এক ক্ষেত্রে স্বার্থশূন্ত এবং অপর ক্ষেত্রে সত্যই স্বার্ঘপ্রণোদিত 
হইতে পারে। স্থতরাং আমর! কেবল কর্তব্যের একটি সাধারণ সংজ্ঞ] দিতে 
পারি; বিশেষ বিশেষ কর্তব্য অবশ্য দেশ-কাল-পাত্র বিবেচনা করিয়া নিক্কপিত 
হইবে। এক দেশে একপ্রকার আচরণ নীতিসঙ্গত বলিয়া! বিবেচিত হয়। 
অপর দেশে আবার তাহাই অতিশয় নীতিবিগহিত বলিয়া গণ্য হইয়। থাকে ৷৷ 
ইহার কারণ- পরিবেশ পুথক্‌। সমুদয় প্রকৃতির চরম লক্ষ্য মুক্তি, আর এই 
মুক্তি কেবল পূর্ণ নিঃম্বার্থপরতা৷ হইতেই লাভ কর! হয়। আর প্রত্যেক 
স্বাৰ্থশূন্য কাৰ্য, প্রত্যেক নিঃস্বাৰ্থ চিন্তা, প্রত্যেক নিঃস্বার্থ বাক্য আমাদিগকে 
এ আদর্শের অভিমুখে লইয়া যায়; সেইজন্যই এ কাধকে নীতিসঙ্গত বল! 
হয়। ক্রমশঃ বুঝিবে-_ এই সংজ্ঞাটি সকল ধৰ্ম এবং নকল নীতিশাস্ত-সম্বন্ধেই 
থাটে। নীতিতত্বের মূলসম্বন্ধে ভ্নবশ্ব বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ধারণা থাকিতে 
পারে। কোন কোন প্রণালীতে নীতি কোন উন্নততর পুরুষ অর্থাৎ ভগবান্‌ 
হইতে প্ৰাপ্ত বলিয়। উল্লিখিত। যদি জিজ্ঞাসা কর, ‘মান্য কেন এ কাজ 
করিবে এবং ও কাজ করিবে না? উত্তরে এ-সকল সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণ 
বলিবেন--‘ইহ। ঈশ্বরের আদেশ’! কিন্তু যেখান হইতেই তাঁহারা ইহ! পাইয়| 
খাকুন ন! কেন, তাহাদের নীতিতত্বের মূল কথা-_“নিজের' চিন্তা ন! করা, 
'অহংকে ত্যাগ করা। এই প্রকার উচ্চ নীতিতত্ব সত্বেও অনেকে তাহাদের 
ক্ষুদ্র ব্যক্তিত্ব ত্যাগ করিতে ভয় পান। যে ব্যক্তি এইরূপে ক্ষুদ্র ব্যক্তিত্বের 
ভাব আকড়াইয়। থাকিতে চায়, তাহাকে বলিতে পারি, এমন এক জনের 
চিন্তা কর, যে সম্পূর্ণ নিঃদ্বাৰ্থ--যাহার নিজের জন্য কোন চিন্তা নাই, থে 
নিজের জন্তু কিছু করে না, যে নিজের পক্ষে কোন কথা বলে না) এখন বলে! 
দেখি, তাঁহার ‘নিজত্ব’ কোথায়? যতক্ষণ সে নিজের জন্য চিন্তা করে, কাজ 
করে বা কথ] বলে, ততক্ষণই সে তাহার ‘নিজেকে’ বোধ করে।/ ফলে 
“দি কেবল অপরের সম্বদ্ধ--জগতের সকলের সম্বন্ধে সচেতন থাকে, তাহ) 
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হুইলে তাহার “নিজত্ব কোথায়? তাহার ‘নিজত্ব’ তখন একেবারে লোপ 
পাইয়াছে। 
অতএব কর্মযোগ নিঃম্বার্থপরতা ও সৎকর্ম ছার! মুক্তি লাভ করিবার 
একটি ধর্ম ও নীতিপ্রণালী। কর্মঘোগীর কোন প্রকার ধৰ্মমতে বিশ্বাস 
,করিবার আবশ্যকতা! নাই। তিনি ঈশ্বরে বিশ্বাস না করিতে পারেন, 
আত্মা-সম্বন্ধে অনুসন্ধান ন! করিতে পারেন, অথব। কোন প্রকার দাৰ্শনিক 
বিচারও না করিতে পারেন, কিছুই আসে যায় না। তাছার বিশেষ 
উদ্দেশ্য নিংম্বার্থপরতা লাভ করা৷ এবং তাহাকে নিজ চেষ্টাতেই উহা লাভ 
করিতে হইবে। তাহার জীবনের প্রতি মুহূর্তই হইবে উহার উপলব্ধি, 
কারণ জ্ঞানী যুক্তি-বিচার করিয়া বা ভক্ত ভক্তির দ্বারা যে সমস্ত সমাধান 
করিতেছেন, তাহাকে কোন প্রকার মতবাদের সহায়তা না লইয়। কেবল 
কর্মদ্বার৷ সেই সমস্তারই সমাধান করিতে হইবে । 

এখন পরবর্তী প্রশ্নঃ এই কর্ম কি? "জগতের উপকার করা'-রূপ এই 
ব্যাপারটি কি? আমরা কি জগতের কোন উপকার করিতে পারি? 
উচ্চতম দৃষ্টি হইতে বলিলে বলিতে হইবে, ‘ন’; কিন্তু আপেক্ষিক ভাবে 


ধরিলে ‘ই|’ বলিতে হইবে । জগতের কোন চিরস্থায়ী উপকার করা যাইতে . 


পারে না; তাহা যদি কর! যাইত, তাহা হইলে ইহা! আর এই জগৎ থাকিত 
না। আমর! পাঁচ মিনিটের জন্য কোন ব্যক্তির ক্ষুধ৷ নিবৃত্ত করিতে পারি, 
কিন্তু সে আবার ক্ষুধার্ত হইবে । আমর! মানুষকে যাহা কিছু সুখ দিতে পারি, 
তাহা ক্ষণস্থায়ী মাত্ৰ । কেহই এই নিত্য-আবর্তনশীল স্খ-দুঃখৱাঁশি একেবারে 
চিরকালের জন্ত দূর করিতে পারে না। জগৎকে কি কাহাকেও কোন 
নিত্য-নথখ দেওয়া! যাইতে পারে? না, তাহ দেওয়! যাইতে পারে ন৷। 
সমুদ্র কোথাও গহ্বর সৃষ্টি ন! করিয়া একটি তরঙ্গও তুলিতে পারা যায় ন। 
মাইবের প্রয়োজন ও লোভের অন্গপাতে জগতে ভালোর সমষ্টি বরাবর 
একই প্রকার, সর্বদাই সমান। উহু! বাড়ানে! বা কমানো যায় না। বর্তমান- 
কাল পর্যন্ত পরিজ্ঞাত মহ্ুয্জাতির ইতিহাস আলোচন! কর। সেই পুধের 
মতোই সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, পদমর্ধাদার তারতম্য দেখিতে পাই নাকি? 
কই গনী, কেহ দরিদ্র, কেহ উচ্চপদস্থ, কেহ নিয়পদস্থ ; কেহ স্বস্থ, কেহ বা 
‘অনুস্থ--তাই নয় কি? প্রাচীন মিশরবাসী, গ্রীক ও রোমানদের যে-আবস্থা 
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ছিল, আধুনিক আমেরিকানদেরও সেই এক অবস্থা । জগতের ইতিহাস 
যতটা জানা যায়, তাহাতে দেখিতে পাই, মানুষের অবস্থা বরাবর একই 
প্রকার; তথাপি আবার ইহাও দেখিতে পাই, স্থখ-দুঃখের এই ছুরপনেয় 
বৈষম্যের সঙ্গে সঙ্গে এগুলি দূর করিবার চেষ্টাও বরাবর রহিয়াছে । ইতিহাসের 
প্রত্যেক যুগেই এমন সহন সহস্ৰ নরনারী জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, ধাহার|, 
অপরের জীবনের পথ সহজ করিবার জন্তু কঠোরভাবে কাজ করিয়াছেন; 
তাহার! কতদূর কৃতকার্য হুইয়াছেন? আমর! একটি বলকে (65911) 
একস্থান হইতে আর একস্থানে লইয়া যাওয়া-রূপ খেলাই খেলিতে পারি। 
আমরা শরীর হুইতে দুঃখবেদন! দুর করিলাম, উহু! মনে আশ্রয় লইল। ইহ! 
ঠিক দাস্তের ( Dante ) সেই মরক-চিত্রের মতে! পাহাড়ের উপর ঠেলিয়া 
তুলিবার জন্য কৃপণদিগকে রাশীকৃত সুবর্ণ দেওয়| হইয়াছে । যতবার তাহার! 
একটু ঠেলিয়| তুলিতেছে, ততবারই উহা! গড়াইয়| নীচে পড়িতেছে। স্থখের 
স্বৰ্ণযুগ (10111601919 ) সম্বন্ধে যেসকল কথা বল! হয়, সে-সবই স্কুলের 
ছেলেদের উপযোগী স্ন্দরৰ গল্প, তদপেক্গ। ভাল কিছু নয়। যে-সকল জাতি 
এই সুখের স্বৰ্ণযুগের স্বপ্ন দেখে, তাহার| আবার এরূপও ভাবিয়া থাকে যে, 
এ সময়ে তাহারাই সর্বাপেক্ষা স্কখে থাকিবে। এই স্বৰ্ণযুগ-সম্বন্ধে ইহাই বড় 
অদ্ভুত নিঃস্বার্থ ভাব! 

আমর! এই জগতের স্থখ এতটুকু বৃদ্ধি করিতে পারি না) তেমনি ইহার 
ছুখও বাড়াইতে পারি না। এই জগতে প্রকাশিত সুখদুঃখের শক্তিসমষ্টি 
সদাই সমান । আমরা কেবল উহাকে এদিক হইতে ওদিকে এবং ওদিক 
হইতে এদিকে ঠেলিয়া দিতেছি মাত্র, কিন্ত উহ! চিরকালই একরপ থাকিবে, 
কারণ এইরূপ থাকাই উহার ম্বভাব। এই জোয়ার-ভাটা, এই উঠা-নাম। 
জগতের স্বভাবগত। অন্তরূপ সিদ্ধান্ত করা-মৃত্যুহীন জীবন সম্ভব’ বলার 
মতোই অযৌক্তিক । 

মৃত্যুশুন্ত জীবন সম্পূৰ্ণ অর্থহীন। কারণ জীবনের ধারণার মধ্যেই মৃত্যু 
নিহিত রহিয়াছে, সুখের মধ্যেই দুঃখ নিহিত। এই আলোটি ক্ৰমাগত পুড়িয়| 
যাইতেছে, ইহাই উহার জীবন । যদি জীবন চাও তবে ইহার জন্য তোমাকে 
প্রতি মুহূর্তে মরিতে হুইবে। জীবন ও মৃত্যু একই জিনিসের ছুইটি-নিিক 
নব মাত্- শুধু বিভিন্ন দিক হইতে উহার। একই তরঙ্গের উত্থান ও পতন এবং 
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দুইটি একত্র করিলে একটি অখণ্ড বস্তু হয়। একজন পতনের দিকটা দেখিয়া 
দুঃংখবাদী হুন; আর একজন উত্থানের দিকটা দেখেন এবং স্থখবাদী হন। 
বালক যখন বিষ্ভালয়ে যায়--পিতামাতা| তাহার যত্ন লইতেছেন, তখন 
বালকের পক্ষে সবই সুখকর মনে হয়। তাহার অভাব খুব সামান্য, সুতরাং 
সে খুব ত্রখবাদী। কিন্তু বৃদ্ধ বিচিত্র অভিজ্ঞতাদম্পন্ন অপেক্ষাকৃত শান্ত 
হুইয়াছেন, তাহার উৎসাহ আরও মন্দীভূত হইবে। এইকপে প্রাচীন 
জাতিগুলি__যাহাদের চতুর্দিকে কেবল পূর্ব গৌরবের ধ্বংসাবশেষ-_তাহাঁরা 
নূতন জাতিগুলি অপেক্ষা কম আশাশীল। ভারতবর্ষে একটি প্রবাদ আছে 
হাজার বছর শহর, আবার হাজার বছর বন। শহরের এই বনে পরিবর্তন 
এবং বনের শহরে পরিবর্তন সৰ্বত্ৰ চলিয়াছে। মানুষ এই চিত্রের যখন যে 
দিকটি দেখে, তখন সে তদহুযায়ী স্থুখবাদী বা ছুঃখবাদী হয়। 
এখন আমর! সাম্যভাব সম্বন্ধে বিচার করিব। এই ত্র্ণযুগের ধারণ! 
অনেকের পক্ষে কর্ম করিবার শক্তি প্রচণ্ড প্রেরণাশক্তি | অনেক ধর্মেই ধর্মের 
একটি অঙ্গরূপে প্রচারিত হয়: ঈশ্বর জগত শাঁষন করিতে আমিতেছেন, এবং 
মাহুষের ভিতর আর কোন অবস্থার প্রভেদ থাকিবে ন।। যাহারা এই 
মতবাদ প্রচার করে, তাহারা অবশ্য গোঁড়া, এবং গৌড়ারাই সর্বাপেক্ষ। 
অকপট । খ্রীষ্টধর্মও ঠিক এই গৌড়ামির মোহ দ্বারাই প্রচারিত হইয়াছিল, 
ইহারই জন্য গ্রীক ও রোমক ক্রীতদাসগণ এই ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল । 
তাঁহার! বিশ্বাস করিয়াছিল-_এই ধর্মে তাহাদিগকে আর দাসত্ব করিতে 
হইবে না, তাহার যথেষ্ট খাইতে পরিতে পাইবে; সেইজন্তই তাহারা খ্রীষ্টধমের 
পতাঁকাতলে সমবেত হইয়াছিল। প্রথমে যাহার! উহ! প্রচার করিয়াছিল, 
তাঁহার! অবশ্য গৌড়| অজ্ঞ ছিল, কিন্তু তাহার! প্রাণের সহিত এসব কথা 
বিশ্বাস করিত। বর্তমানকালে এই স্বৰ্ণযুগের আকাজ্ষা__সাম্য, স্বাধীনত৷ 
ও ভ্রাতৃত্বের আকার ধারণ করিয়াছে । ইহাও গৌঁড়ামি। যথার্থ সাম্যভাব 
জগতে কখনও প্রতিষ্ঠিত হয় নাই এবং কখন হইতেও পারে না। এখানে কি 
করিয়া আমর! সকলে সমান হইব? এই অসম্ভব ধরনের সামা বলিতে সমগ্টি- 
বিনাশই বুঝায়! জগতের. এই যে বর্তমান রূপ, তাহার কারণ কি ?-- 
শীহ্যেমশীঅভাব। জগতের আদিম অবস্থায়--হুষ্টির পূর্বে সম্পূর্ণ সাম্যভাব 
থাকে। তবে বিশ্বগঠনকারী বিভিন্ন শক্তির উদ্ভব হয় কিয্পপে ?--বিরোধ, 
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মংগ্রায ও প্রতিত্নন্বিত! দ্বার৷। মনে কর, পদার্থের পরমাণুগুলি সব সম্পূর্ণ 
সাম্যাবস্থায় আছে, তাহা হইলে কি স্যষ্টিকার্য চলিতে থাকিবে? বিজ্ঞানের 
সাহায্যে জানি, ইহ! অসভব। জলাশয়ের জল নাড়িয়! দাও, দেখিবে প্রত্যেক 
জলবিন্দু আবার শান্ত হইবার চেষ্টা করিতেছে, একটি আর একটির দিকে 
প্রবাহিত হইতেছে । এই একইভাবে-_বিশ্বজ্গৎ্ণ বলিয়া কথিত এই 
ইন্জিয়গ্রাহথ প্রপঞ্চ--ইহার অন্তৰ্গত সকল পদার্থই তাহাদের পূর্ণ নাম্যভাবে 
ফিরিয়া যাইতে চেষ্টা করিতেছে । আবার বিক্ষোভ দেখ। দেয়, আবার 
সংযোগ হয়- ক্যতি হয়। বৈষম্যই সৃষ্টির ভিত্তি। স্থষ্টির জন্য সাম্যভাব- 
বিনাশকারী শক্তির যতটা প্রয়োজন, সঙ্গে সঙ্গে সাম্যভাব-স্থাপনকা রী 
শক্তিরও ততটা প্রয়োজন । 

সম্পূর্ণ সাম্যভাব--যাহার অর্থ সর্বস্তরে সংগ্রামশীল শক্তিগুলির পূর্ণ 
সামঞ্জস্ত, তাহ! এ-জগতে কখনই হইতে পারে না। এই অবস্থায় উপনীত 
হইবার পূর্বেই জগৎ জীব-বানের সম্পূৰ্ণ অন্লপযুক্ত হইয়া যাইবে, এখানে আর ৷, 
কেহই থাকিবে না। অতএব আমরা দেখিতেছি, এই স্বৰ্ণযুগ বা পূর্ণ 
সাম্ভাব-সম্বদ্ধে ধারণাসমূহ শুধু যে অসম্ভব তাহ] নয়, পরন্ত যদি আমর! 
এ ধারণাগুলি কার্ধে পরিণত কল্মিতে চেষ্টা করি, তবে নিশ্চয়ই সেই প্রলয়ের 
দিন ঘনাইয়া আসিবে। মান্গষে মানুষে প্রভেদের কারণ কি ?--প্রধানতঃ 
মস্তিষ্কের ভিন্নতা । আজকাল পাগল ছাড়! আর কেহুই বলিবে ন! যে, 
আমরা সকলেই একক্প মন্তিফের শক্তি লইয়া, জন্মগ্রহণ করিয়াছি। ভিন্ন ভিন্ন 
শক্তি লইয়া আমর। জগতে আসিয়াছি। কেহ বড়, কেহ ব| সামান্য হইয়া 
আসিয়াছি, জন্মের পূর্বে নির্ধারিত পরিবেশ অতিক্রম করা যায় না। 
আমেরিকার রেড ইণ্ডিয়ানগণ সহস্ৰ সহমত বৎসর যাঁবৎ এই দেশে বাস 
করিতেছিল, আর তোমাদের অতি অল্লসংখাক পূর্বপুরুষ এদেশে আসিয়াছিলেন। 
দেশের চেহারায় তাঁহারা কত পরিবর্তন সাধন করিয়াছেন! যদি সকলেই 
সমান, তবে রেড ইণ্ডিয়ানর| নানাপ্রকার উন্নতি এবং নগরাদি নির্মাণ করে 
নাই কেন? কেনই ব। তাহার! চিরকাল বনে বনে শিকার করিয়। 
বেডাইল ? তোমাদের পূর্বপুরুষগণের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে ভিন্ন প্রক 
মন্তিফশক্তি ও ভিন্ন প্রকার সংস্কারমষ্টি আসিয়া একযোগে কাজ “হারা” 
নিজেদের উন্নতি করিয়াছে। আত্যস্তিক বৈষম্যশুন্ততাই মৃত্যু.. যতদিন 
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এই জগৎ থাকিবে, ততদিন বৈষম্য থাকিবে; স্ষ্টিচক্র যখন শেষ হুইয়! 
যাইবে, তখনই পূর্ণ সাম্যভাবের স্বর্ণযুগ আমিবে। তাহার পূর্বে সাম্যভাব 
আসিতে পারে না। তথাপি এই ভাব আমাদের এক প্রবল গ্রেরণাশস্তি। 
কৃত্টির জন্য যেমন বৈষম্য প্রয়োজন, তেমনি এ বৈষম্য সীমাবদ্ধ করার চেষ্টাও 
প্রয়োজন । বৈষম্য না থাকিলে স্থষ্টি থাঁকিত না, আবার সাম্য বা মুক্তিলাভের 
ও ঈশ্বরের নিকট ফিবিয়| যাইবার চেষ্টা না থাকিলেও সৃষ্ট থাকিত না। এই 
ছুই শক্তির তারতম্যেই মান্গষের অভিসন্ধিগুলির প্রকৃতি নিরূপিত হয়। কর্মের 
এই বিভিন্ন প্রেরণা চিরকাল থাকিবে, ইহাদের কতকগুলি মানুষকে বন্ধনের 
দিকে এবং কতকগুলি মুক্তির দিকে চালিত করে। 
এই সংসার ‘চক্রের ভিতরে চক্ৰ’--এ বড় ভয়ানক যন্ত্র। ইহাতে যদি 
হাত দিই, তবে আটক! পড়িলেই সর্বনাশ! আমর! সকলেই ভাবি কোন 
বিশেষ কর্তব্য কর] হুইয়। গেলেই আমর! বিশ্রাম লাভ করিব; কিন্তু এ 
কর্তবোর কিছুট! করিবার পূর্বেই দেখি আর একটি কর্তব্য অপেক্ষ! করিতেছে । 
এই বিশাল ও জটিল জগত্-যন্ত্ৰ আমাদের সকলকেই টানিয়া লইয়া যাইতেছে। 
ইহ। হইতে বাচিবার দুইটিমাত্ৰ উপায় আছে : একটি--এই যন্ত্রের সহিত সংশ্রব 
একেবারে ছাড়িয়া দেওয়া, উহাকে চলিতে দেওয়। এবং একধারে সরিয়! 
দাড়ানো-_সকল বাসন] ত্যাগ করা। ইহ! বল! খুব সহজ, কিন্তু করা একরূপ 
অসম্ভব। দুই কোটি লোকের মধ্যে একজন ইহা করিতে পাবে কি না, জানি 
ন|। আর একটি উপায়--এই জগতে ঝাঁপ দিয়া কর্মের রহস্য অবগত হওয়া_ 
ইহাকেই “কর্ম যোগ” বলে। জগত্-যস্ত্রের চক্র হইতে পলায়ন করিও ন।; উহার 
ভিতরে থাকিয়! কর্মের রহস্য শিক্ষা কর। ভিতরে থাকিয়| যথাষথভাবে কর্ম 
করিয়াও এই কর্মচক্রের বাহিরে যাওয়| সম্ভব । এই যন্ত্রের মধ্য দিয়াই ইহার 
বাহিরে যাইবার পথ। 
আমর! এখন দেখিলাম, কর্ম কি। কর্ম প্রকৃতির ভিত্তির অংশবিশেষ-- 
কর্মপ্রবাহ সর্বদাই বহিয়| চলিয়াছে। যাহারা ঈশ্বরে বিশ্বাসী, তাঁহারা ইহা 
আরও ভালরূপে বুঝিতে পারেন, কারণ তাঁহার! জানেন- ঈশ্বর এমন 
একজন অক্ষম পুরুষ নন যে, তিনি আমাদের সাহায্য চাছিবেন। যদিও এই 
“অঠ়িসশ্চিরকাল চলিতে থাকিবে, আমাদের লক্ষ্য মুক্তি, আমাদের লক্ষ্য 
স্বার্থশৃন্তত!। কর্মষোগ অঙুসারে কর্মের দ্বারাই আমাদিগকে এ লক্ষ্যে 


নাচ * 
i 
EEK m5 


দেন ২৯০৫ ৰ 


চিকাগো! "ৰ্মমহাসভাষ উপবিষ্ট স্বামীজী, ১৮৯৩ 


কৰ্মষোগের আদ’ ১৪৫ 


উপনীত হুইতে হইবে। এই জন্তই আমাদের কর্মরহম্ত জান। প্রয়োজন । 
জগৎকে সম্পূর্ণক্পে সুখী করিবার যাবতীয় ধারণা গৌড়াদিগকে কর্মে প্রবৃত্ত 
করিবার পক্ষে ভালই হইতে পারে; কিন্ত আমাদের জান! উচিত যে, গৌঁড়ামি- 
দ্বারা ভালও যেমন হয়, মন্দও তেমনি হয়। কর্মষোগী জিজ্ঞাষ! করেন, 
কর্ম করিবার জন্ত মুক্তির সহজাত অনুরাগ ব্যতীত উদ্দেশ্টমূলক কোন প্রেরণার 
প্রয়োজন কি? সাধারণ উদ্দেশ্য বা অভিসদ্ধির গণ্ডি অতিক্রম কর। কৰেই | 
তোমার অধিকার, ফলে নয় “কর্মণ্যেবাধিকারম্তে মা ফলেষু কদাচন ৷’ 
কর্মযোগী বলেন, মাহুষ এ তত্ব অবগত হুইয়া, অভ্যান করিতে পারে। যখন 
লোকের উপকার করিবার ইচ্ছা তাহার মজ্জাগত হইয়া যাইবে, তখন আর 
তাহার বাহিরের কোন প্রেরণার প্রয়োজন থাকিবে না। লোকের উপকার 
কেন করিব ?_-ভাল লাগে বলিয়া! । আর কোন প্রশ্ন করিও মা। ভাল 
কাজ কর, কারণ ভাল কাজ কর! ভাল। কর্মযোগী বলেন, স্বৰ্গে যাইবে 
বলিয়া ষে ভাল কাজ করে, সেও নিজেকে বদ্ধ করিয়া ফেলে। এতটুকু 
দ্বাৰ্থযুক্ত অভিপদ্ধি লইয়| যে কর্ম কর যায়, তাহ! মুক্তির পরিবর্তে আমাদের 
পায়ে আর একটি শৃঙ্খল পরাইয়! দেয়। যদি আমরা মনে করি, এই কর্ম 
দারা আমরা! স্বর্গে যাইব, তাহা হইলে আমর! স্বর্গ-নামক একটি স্থানে আসক্ত 
হইব । আমাদিগকে স্বর্গে গিয়া স্বৰ্গমুখ ভোগ করিতে হুইবে; উহা 
আমাদের পক্ষে আর একটি বন্ধনম্বরূপ হইবে । 
অতএব একমাত্র উপায়--সমুদয় কর্মের ফল ত্যাগ করা, অনাসক্ত 
হওয়|। এইটি জানিয়! রাখে! £ জগৎ আমরা নয়, আমরাও এই জগৎ নই; 
বাস্তবিক আমরা শরীরও নই, আমর! প্রকৃতপক্ষে কর্ম করি না। আমরা 
আত্ম।চিরস্থির। চিরশীস্ত। আমরা কেন কিছুর দ্বারা বন্ধ হুইব? 
আমাদের রোদনেরও কোন কারণ নাই, আত্মার পক্ষে কীদিবার কিছুই 
নাই। এমন কি, অপরের দুঃখে সহামুভূতিসম্পন্ন হইয়াও আমাদের কীদিবার 
কোন প্রয়োজন নাই । এইফ্লপ কান্নাকাটি ভালবাসি বলিয়াই আমর! কল্পনা 
করি যে, ঈশ্বর তাহার সিংহাসনে বলিয়া এইরূপে কাঁদিতেছেন । ঈশ্বর 
_কীদিবেনই বা কেন ক্রন্দন তে বন্ধনের চিহ- ছূর্বলতার চিহ্ন। একবিন্দূ 


১ গীত, ২৪৭ 
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চোখের জল যেন না পড়ে। এইরূপ হইবার উপায় কি? ‘সম্পূর্ণ অনাসক্ত 
হও’_-বলা খুব ভাল বটে, কিন্তু হইবার উপায় কি? অভিসন্ধি-ূন্ত হুইয। 
যে-কোন ভাল কাজ করি, তাহা আমাদের পায়ে একটি নৃতন শৃঙ্খল সৃষ্টি না 
করিয়। যে শৃঙ্খলে আমর! বদ্ধ রহিয়াছি, তাহারই একটি শিকলি ভাঁডিমা 
দেয়। আমর! প্রতিদানে কিছু পাইবার আশা ন! করিয়| যে-কোন সংচিন্তা 
চারিদিকে প্রেরণ করি, তাহা সঞ্চিত হইয়া থাকিবে--আমাদের বন্ধন-শৃঙ্খলের 
একটি শিকলি চূৰ্ণ করিবে, এবং আমর] ক্রমশই পবিত্রতর হইতে থাকিব-- 
যতদিন না পবিত্রতম মানবে পরিণত হই। কিন্ত লোকের নিকট ইহা! যেন 
কেমন অস্বাভাবিক ও অত্যধিক দাৰ্শনিক এবং কার্যকর অপেক্ষা বেশী 
তাত্বিক বলিয়া বোধ হয়। আমি ভগবদ্গীতার বিরুদ্ধে অনেক যুক্তিতর্ক 
পড়িয়াছি, অনেকেই বলিয়্াছেন-_অভিপদ্ধি বা উদ্দেশ্য ব্যতীত মামুষ কাজ 
করিতে পারে না। ইহার! গৌড়ামির প্রভাবে কৃত কর্ম ব্যতীত কোন 
‘নিঃস্বাৰ্থ’ কাৰ্য কখন দেখে নাই, সেইজন্তই এইরূপ বলিয়া খাকে। 
উপসংহারে অল্প কথায় তোমাদের নিকট এমন এক ব্যক্তির বিষয়ে বলিব, 
যিনি কৰ্মযোগের এই শিক্ষ) কার্ষে পরিণত করিয়াছেন। সেই ব্যক্তি বুদ্ধদেব; 
একমাত্র তিনি ইহা সম্পূর্ণরূপে কার্যে পরিণত করিয়াছিলেন। বুদ্ধ ব্যতীত 
জগতের অন্যান্য মহাঁপুরুষগণের সকলেই বাহ্‌ প্রেরণার বশে নিঃশ্বার্থ কণে 
প্রবৃত্ত হুইয়াছেন। কারণ একমাত্র তাহাকে ব্যতীত জগতের সকল মহা পুরুষকে 
দুই শ্রেণীতে বিভক্ত কর! যাইতে পারে : এক শ্রেণী বলেন-তীহারা ঈশ্বরের 
অবতার, পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন, অপর শ্রেণী বলেন--তাঁহার! ঈশ্বরের 


প্রেরিত বার্তাবহ ; উভয়েরই কার্ধের প্রেরণা-শক্তি বাহির হইতে আমে 


আব যত উচ্চ আধ্যাত্মিক ভাষা ব্যবহার করুন না কেন, তাহার। বহিভগং 
হইতেই পুরস্কার আশ! করিয়া থাকেন। কিন্ত মহাঁপুরুষগণের মধ্যে একমাত্র 
বুদ্ধই বলিয়াছিলেন, ‘আমি ঈশ্বর সম্বন্ধে তোমাদের ভিন্ন ভিন্ন মত শুনতে 
চাই না। আত্ম! সম্বন্ধে সুক্ষ্ম সুস্ম মতবাদ বিচার করিয়াই বা কি হুইবে! 
ভাল হও এবং ভাল কাজ কর। ইহাই তোমাদের মুক্তি দিবে, এব" সত্য 
হাই হউক না, সেই সত্যে লইয়া যাইবে।’ 

তিনি আচরণে সম্পূর্ণরূপে ব্যক্তিগত অভিসদ্িবর্জিত ছিলেন ; আর কোন্‌ 
মানুষ তাহ! অপেক্ষা! বেশী কাজ করিয়াছেন? ইতিহাসে এমন একটি 
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চরিত্র দেখাও, ধিনি সকলের উপরে এত উর্ধে উঠিয়াছেন! সমুদয় মনুস্তা- 
্গাতির মধ্যে এইরূপ একটিমাত্র চৰিত্ৰই উদ্ভূত হইয়াছে, এতদূর উন্নত দর্শন, 
এমন উদার সহানুভূতি! এই মহান্‌ দার্শনিক শ্রেষ্ঠ দর্শন প্রচার করিয়াছেন, 
আবার অতি নিম্নতম প্রাণীর জন্তও গভীরতম সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন, 
নিজের জন্য কিছুই দাবি করেন নাই । বাস্তবিক তিনিই আদর্শ কৰ্মযোগী-- 
সম্পূর্ণ অভিসন্ধিশূন্ঠ ছইয়| তিনি কাজ করিয়াছেন? মহ্ম্বজাতির ইতিহাসে 
দেখা যাইতেছে--যত মানুষ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তিনিই তাহাদের 
মধ্যে শ্ৰেষ্ঠ। হৃদয় ও মণ্তিষ্কের অপূর্ব সমাবেশ- অতুলনীয় বিকশিত আত্মশক্তির 
শ্ৰেষ্ঠ দৃষ্টান্ত! জগতে তিনিই প্রথম একজন মহান্‌ সংস্কারক । তিনিই প্রথম 
সাহসপূর্বক বলিয়াছিলেন, “কোন প্রাচীন পুথিতে কোন বিষয় লেখ! আছে 
বলিয়। বা তোমার জাতীয় বিশ্বাস বলিয়া অথবা বাল্যকাল হইতে তোমাকে 
বিশ্বাস করিতে শেখানো! হইয়াছে বলিয়াই কোন কিছু বিশ্বাস করিও না) 
নিচান্ন করিয়া, তারপর বিশেষ বিশ্লেষণ করিয়া যদি দেখ--উহা সকলের পক্ষে 
উপকারী, তবেই উহ! বিশ্বাস কর, এ উপদেশমত জীবনযাপন কর এবং 
অপরকে এ উপদেশ অন্ুলীঁরে জীবনযাপন করিতে সাহায্য কর ।" * 
যিনি অর্থ, যশ বা অন্ত কোন অভিসন্ধি ব্যতীতই কম করেন, তিনিই | 

সাপেক্ষ ভাল কৰ্ম করেন; এবং মানুষ যখন এরূপ কর্ম করিতে সমর্থ হইবে, 
তখন সেও একজন বুদ্ধ হইয়| যাইবে এবং তাহার ভিতর হইতে এরূপ 
কঃশক্তি উৎসারিত হইবে, যাহ! জগতের রূপ পরিবতিত করিয়া! ফেলিবে। 
এপ ব্যক্তিই কৰ্মযোগের চরম আদর্শের দৃষ্টান্ত । 


কর্মযোগ-প্রসঙ্গ 


কর্ম ও তাহার রহস্য 
[ ১৯০৭ খুঁঃ ৪ঠ| জানুআয়ি কালিফোণিয়া, লস এঞ্জোলেসে প্রদত্ত বকৃত| ] 

আমার জীবনে যে-সব শ্রেষ্ঠ শিক্ষা লাভ করিয়াছি, সেগুলির অন্যতম 
এই যে, কর্মের উদ্দেশ্বের প্রতি যতট। মনোষোগ দেওয়া আবস্তক, উপায়গুলির 
প্রতিও ততটা দেওয়া উচিত। এই শিক্ষ। আমি ধাহার নিকট লাভ 
করিয়াছি, তিনি একজন মহাপুরুষ, এবং তাঁহার জীবন ছিল এই মহতী 
নীতির বাস্তব ব্লপায়ণ।। এই একটি নীতি হইতেই আমি সর্বদা মহৎ শিক্ষা 
লাভ করিয়া আসিতেছি; এবং আমার মনে হয়, জীবনের সকল সাফল্যের 
রহস্ত সেখানেই-_অর্থাৎ উদ্দেশ্তের প্রতি ঘতট1, উপায়গুলির প্রতিও ততট। 
মনোযোগ দেওম়। | 

আমাদের জীবনের বড় ত্রুটি এই যে, আমর! আদর্শের প্রতি এত বেশী 
আরুই হইয়া পডি--লক্ষ্য আমাদের নিকট এত বেশী মনোমুগ্ধকর, এত বেশী 
লোভনীয় হয় এবং আমাদের মানসপটে এত বড় হইয়া যায় যে, আমর! 
উপায়গুলি খু'টিনাটিভাবে দেখিতে পাই না; কিন্তু যখনই বিফলত! আসে, ' 
তখন যদি আমর] পুঙ্থান্পুঙ্ঘরূপে বিশ্লেষণ করিয়া দেখি, তবে শতকর। 
নিরানব্বইটি ক্ষেত্রে দেখিব যে, উপায়গুলির প্রতি মনোযোগ দিই নাই 
বলিয়াই আমরা বিফল হইয়াছি। উপায়গুলিকে নিখুঁত ও দৃঢ় করার 
দিকে মনোযোগ দেওয়াই আমাদের বিশেষ প্রয়োজন । উপায়গুলি যথাযথ 
হইলে উদ্দেশ্ঠ্সিদ্ধি হইবেই । আমর! ভূলিয়] যাই যে, কারণই কার্য উৎপাদন 
করে; কার্য কখনই নিজে নিজে উত্পন্ন হইতে পারে না; কারণগুলি 
ঠিক, উপযুক্ত ও শক্তিশালী ন! হইলে কার্য কখনও উৎপন্ন হুইবে ন! ৷৷ 
একবার যখন আদর্শ নির্বাচিত ও উহার উপায়গুলি নির্ধারিত হয়, তখন আর 
আদর্শের কথা না ভাবিলেও পারি; কারণ উপায়গুলি নিখুত করিতে পাঁরিলে 
আদর্শের বিষয়ে আমরা নিশ্চিত হইতে পারি; যেখানে কারণ আছে, 
গেখানে কাৰ্য সম্বন্ধে আর কোন বাধ! নাই, কাৰ্য অবশ্যই হইবে) আমর] যদি 
কারণ-বিষয়ে যত্ববান্‌ হুই, তাহা হইলে কাৰ্যও হইবে । আদর্শের ‘উপলূব্ধিই 
কার্য, উপায়গুলিই কারণ; স্বতরাং উপায়ের প্রতি মনোযোগ-দানই 


১৫২ স্বায়ীজীর বাণী ও রচনা 


জীবন-সমস্তা-সমাধানের রহস্ক। এই বিষয়টি আমরা গীতাতেও পাঠ করিয়া 
থাকি; সেখানে আমর! এই শিক্ষা পাই যে/আম্াদের কাজ করিতে হইবে, 
সমগ্র শক্তি দিয়া নিয়ত কাজ করিয়! যাইতে হইবে; এবং যে-কোন কাজেই 
'আমর। নিযুক্ত হই না কেন, তাহার উপর আমাদের সমগ্র মন সমাহিত করিতে 
হইবে; অথচ দেখিতে হইবে, আমর যেন কর্মে আসক্ত হইয়া ন! পড়ি, 
অর্থাৎ অন্ত কোন কিছুর প্রভাবে যেন কর্ম হইতে সবিয়। ন! যাই, কিন্তু তনু 
সর্বাবস্থাতেই যেন ইচ্ছামাত্র আমর! কর্মত্যাগ করিতে সমর্থ হই) 
আমর! যদি নিজ নিজ জীবন বিশ্লেষণ করি, তাহ] হইলে দেখিতে পাই 
যে, আমাদের দুঃখের সবচেয়ে বড় কারণ এই £ আমরা কোন কার্য গ্রহণ 
করিয়া তাহাতে আমাদের সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করি; হয়তো তাহা নিক্ষল 
হুইল, তথাপি আমর! তাহা পরিত্যাগ করিতে পারি না। আমর! জানি, কর্ম 
আমাদিগকে আঘাত দিতেছে, কর্মের প্রতি আরও বেশী আসক্তি আমাদের 
কেবল ছঃখই দিতেছে--তথাপি আমরা এ কর্ম হইতে নিজেদের বিচ্ছিন্ন 
করিতে পারি না। মক্ষিকা মধুপান করিতে আমিয়াছিল, কিন্তু তাহার 
পাগুলি মধুতাণ্ডে আটকাইয়। গেল! সে আর বাহির হইতে পারিল না। 
' বার-বারই আমাদের এইরূপ দুরবস্থা হইতেছে । আমাদের সমগ্র জীবনই 
এইরূপ একট! রহস্যে আবৃত। কেন আমর! এজগতে আমিয়াছি? আমর! 
এখানে মধুপান করিতে আপিয়াছিলাম, কিন্তু দেখিতে পাইতেছি--আমাদের 
হাত-পা উহাতে আবদ্ধ হইয়| পড়িয়াছে! আমর! জগৎকে ধরিতে আসিয়া- 
ছিলাম, কিন্ত নিজেরাই ধৃত হুইয়| পড়িলাম; ভোগ করিতে আসিয়াছিলাম, 
কিন্তু আমরাই ভুক্ত হইতেছি ; শাসন করিতে আপিয়াছিলাম, কিন্তু নিজেরাই 
শাসিত হইতেছি, কাজ করিতে আসিয়া ছিলাম, কিন্তু অপরের হস্তে ক্রীড়নক 
হইয়া পড়িতেছি ! এইক্প ব্যাপার আমর! সৰ্বদাই দেখিতে পাই । আমাদের 
জীবনের প্রত্যেক ছোটখাট ব্যাপারে এইক্ষপই ঘটিয়। থাকে । অপরের 
মন-বুদ্ধি দ্বার! আমর! চালিত হুইতেছি; আবার আমর! সর্বদাই অপরের 
মনবুদ্ধির উপর প্রভাব বিস্তার করিতে চেষ্টা করিতেছি । আমরা জীবনের 
স্থখস্বাচ্ছন্দ্য উপভোগ করিতে চাই, কিন্তু সেগুলিই আমাদের প্রাণশক্তি ক্রয় 
করিয়া ফ্লেলে। আমর! চাই প্রকৃতি হইতে কিছু আহরণ করিতে ? কিন্ত 
পরিণামে দেখিতে পাই, প্রকৃতিই আমাদের সর্বস্ব কাড়িয়। লয়--আমাদিগকে 
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একেবারে রিক্ত করিয়া ফেলিয়া দেয়। বদি এইরূপ ন! হইত, তবে জীবন 
আনন্দোজ্জল হইয়া! উঠিত! এগুলি কখনও গ্রাহ করিও না] আমর! 
যদি ব্রিয়য়ে জড়িত হইয়া না পড়ি, তাহা হইলে সর্ববিধ সফলতা ও বিফলতা, । 
সুখ ও দুঃখ সত্বেও আমাদের জীবন অবিরাম আনন্দোজ্ছল হইতে পারে। 
দুঃখের ইহাই একটি কারণ যে, আমর! আমক্ত হই ; আমর! নিত্য আবদ্ধ 
হইতেছি। এইজন্য গীত! বলিতেছেন {নিয়ত কর্ম কর; কর্ম কর, কিন্তু আসক্ত 
হইও না; কর্মে বন্ধ হইও না। প্রত্যেক বিষয় হইতে নিজেকে প্রত্যাহত 
করিবার শক্তি সঞ্চিত রাখে৷--কোন বস্তু যত প্রিয়ই হউক ন! কেন, তাহ 
পাইবার জন্য মন যত বেশীই ব্যাকুল হউক না কেন, তাহ! ত্যাগ করিতে গেলে 
যত তীব্র বিয়োগ অনুভব কর না কেন, প্রয়োজনকালে তাহা পরিত্যাগের 
শক্তি নিজের মধ্যে সঞ্চিত রাখো) এই জীবনেই হউক বা অন্ত কোন 
জীবনেই হউক দুর্বলের স্থান নাই, দুৰ্বলত| দাসত্ব আনে । দুর্বলতা সর্বপ্রকার 
শারীরিক ও মানসিক দুঃখের কারণ। দুর্বলতাই মৃত্যু । শতসহুত্র জীবাণু 
আমাদের চারিদিকে বিচরণ করিতেছে ; কিন্তু যে পৰ্যন্ত না আমর! দুৰ্বল 
হইয়া পড়ি, যে পর্যন্ত না আমাদের দেহ এগুলি গ্রহণ করিবার অন্য পূর্বেই . 
প্ৰস্তুত ও উন্মুখ হয়, সে পর্যন্ত ওঁ জীবাণুগুলি আমাদের অনিষ্ট করিতে 
পারে না। লক্ষ লক্ষ দুঃখের জীবাণু আমাদের চারিদিকে ভাসমান থাকিতে 
পারে; এগুলিকে গ্রান্ধ করিলে চলিবে না। যে পর্ধন্ত আমাদের মন দুর্বল 
| না হয়, সেগুলি আমাদের নিকট আসিতে সাহস করিবে না; আমাদিগকে 
আযত্ত করিবার কোন শক্তি তাহাদের নাই। জীবনের পরম সত্য এই £ 
শক্তিই জীবন, ছুর্বলতাই মুত্যু। শক্তিই সুখও আনন্দ, শক্তিই অনন্ত ও 
অবিনশ্বর জীবন ; দুর্বলতাই অবিরাম দুঃখ ও উদ্বেগের কারণ; দুৰ্বলতাই 
৷ মৃত্যু । 
এই জীবনে যাবতীয় ইন্ত্িয়-হুখের উৎস আসুক্তি। আমর! আমাদের বন্ধু- 
| বান্ধবদের প্রতি আসক্ত হুই; নিজেদেব মাঁনদিক ও আধ্যাত্মিক ব্যাপারে 
আসক্ত হই; যাবতীয় বাহ্বস্ততে আঁদক্ত হই, যাহাতে এগুলির সাহায্য 
ইন্দিপস্থধ লাভ করিতে পারি। আবার এই আসক্তি ভিন্ন আর কী 
আহে, যাহা আমাদের দুঃখ দিতে পারে? আনন্দ অর্জন করিতে হইলে 
আ'দিগকে আদক্তিহীন হইতে হইবে। ইচ্ছামাত্ৰ অনাসক্ত হইবার শক্তি 
| 
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যদি আমাদের থাকিত, তবে কোন দুঃখই থাকিত না। (কেবল সেই ব্যক্তিই 
গ্রকৃতির শ্রেষ্ঠ বন্তলাভে সমর্থ হইবেন, যিনি সমগ্র শক্তি দিয়া কোন 
বস্তুতে আসক্ত হইবার সামর্থ্য লাভ করিয়াও প্রয়োজনকালে নিজেকে অনাসত, 
করিবারও শক্তিধারণ করেন। কিন্তু মুশকিল এই--যতটুকু আসক্ত হইবার 
ক্ষমতা থাকা দরকার, ততটুকু অনাসক্ত হইবার ক্ষমতাও থাক| উচিত। 
আবার এমন সব ব্যক্তি আছে, যাহারা কোন-কিছু দ্বারা আকৃষ্ট হয় না। 
তাহারা ভাঁলবাঁসিতে পারে না) তাহার! কঠিনহদয় ও উদাসীন ; অবশ্য 
জীবনের অধিকাংশ দুঃখ তাহার! এড়াইয়| যায়। কিন্তু দেওয়াল কখনও 
দুঃখবোধ করে না, কখনও ভালবাসে না, কখনও আঘাতও পায় না; তাহ। 
হইলেও উহ! দেওয়ালই থ্রাকে। নিতান্ত অন্ুভূতিহীন দেওয়াল ছওয়। 
অপেক্ষা কোন-কিছুর প্রতি আসক্তি ব আকর্ষণ অনুভব কর! বয্নং ভাল। 
যে কখন কাহাকেও ভালবাসে না, যে কঠিনহৃদয় ও পাযাণতুল্য, সে জীবনের 
অধিকাংশ দুঃখ এড়াইবার সঙ্গে সঙ্গে আনন্দ হইতেও বঞ্চিত হয়। এইরূপ 


অবস্থা আমর! কামন! করি না। ইহা দুর্বলতা, ইছা মৃত্যুতুল্য । যে-হাদয় : 


কখনও দুর্বলত| অনুভব করে না, দুঃখ অনুভব করে না, সে-হৃদয় কখনই 
' জাগ্রত হয় নাই। তাহা স্পন্দনহীন জড়াবস্থা; এ-ফ্নস অবস্থা আমর! 
চাই না J 

এইনঙ্গে কেবল প্রেমের এই মহাশক্তি, আসক্তির এই প্রবল আকর্ষণ, 
একটিমাত্র বস্তর উপর সমগ্র মনপ্রাণ ঢালিয়৷ দিয়া নিজ সত্তাকে যেন অপরের 
জন্য নিঃশেষ করিয়া! দেওয়ার শক্তি--যাঁহ| দেবতাদেরই শক্তি--আমাদের কাম্য 
নয়; পরস্ত আমর! দেবগণ অপেক্ষাও উচ্চতর, মহত্বর হইতে চাই। পূর্ণজানী 
প্রেমের সেই একটি বিন্দুতে নিজের সমগ্র চিত্ত সমাহিত করিতে পারিলেও 
অন।সক্তই থাকেন। এই অবস্থা কিরূপে আমে? আর এই একটি রহস্তই 
আমাদের শিক্ষা করিতে হইবে। 

ভিক্ষুক কখনও সুখী হয় না। সে যৎকিঞ্চিৎ ভিক্ষা পায়, কিন্ত ইহার 
পশ্চাতে থাকে করুণ! ও ঘ্বণা ; ভিক্ষুক ঘে নীচ ব্যক্তি, অস্ততঃ এইরূপ 
মনোভাব দানের পশ্চাতে থাকিয়া যায়। যাহা সে পায়, তাহা কখনও 
যখার্থরূংপ উপভোগ করিতে পারে ন৷। 

আমরা সকলেই ভিক্ষুক । আমর! যাঁছাই করি, তাহায়ই একটা প্রতিদান 
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চাই। আমরা সকলেই জীবন ও ধৰ্ম লইয়া বাবন! করি ! হায়, আমর! গ্রেম' ৬ 
লইয়াও বাবসা করি! 

তোমর| যদি ব্যবসা করিতে আসিয়া থাকো, আদান-প্রদান--ক্রয়- 
বিক্রয়ের প্রশ্নই যদি তোমাদের প্রধান হইয়া থাকে, তাহা হুইলে ক্রন্ন-বিক্রয়ের 
নীতি অন্গদরণ কর। বাবসা-ক্ষেত্রে ভাল সময় আছে, মন্দ সময়ও আছে, 
মূল্যের উত্থান-পতনও আছে; সব সময়ে আঘাতের আশিঙ্কাও আছে। 
ব্যাপারটি দৰ্পণে মুখ দেখার মতে! ; তোমার মুখ প্রতিবিদ্বিত হইল ঃ মূখভঙ্গি 
কর, দর্পণেও মুখভঙ্গি দেখ! যাইবে; তুমি যদি হাসো, দর্পণও হাসিবে-- 
তাহাতে হাঁসি প্রতিবিদ্বিত হইবে। ইহাই ক্রয়-বিক্রয়, ইহাই আদান-প্রদান ৷ 

অমির! আবদ্ধ হইয়| পড়ি। কি প্রকারে আবদ্ধ হইয়া পড়ি? যাহ! 
দিই তাহার জন্তু নয়, পরস্ত যাহা আশ! করি তাছার জন্যই । প্রেমের 
প্রতিদানে পাই আমরা ছুঃখ--ভালবামি বলিয়া নয়, পরস্ত প্রতিদানে 
ভালবাস! চাই বলিয়।। আকাজ্ষা যেখানে নাই, দুঃখ সেখানে থাকে না। 
বামনা--অভাববোধই সকল ছুঃখের মূল । সফলতা ও বিফলতার নিয়মে 
বাসনাসমূহ আবদ্ধ। বাসন। অবশ্যই দুঃখ আনিবে। 

সুতরাং প্রকৃত সফলতা, প্রকৃত সুখের শ্রেষ্ঠ রহস্য এই £ যিনি প্রতিদান | 
চান ন|--ষিনি সম্পূর্ণভাবে নিঃস্বার্থ, তিনিই সর্বাধিক কৃতকাৰ্ধষ। কথাটি 
হেয়ালি বলিয়া মনে হয়। আমর] কি জানি না--প্রত্যেক নিঃস্বার্থ 
ব্যক্তি জীবনে প্রতারিত হন, আঘাতপ্রাপ্ত হন? আপাততঃ তাহাই 
বটে। বীঞ্ুগ্ীষ্ট নিঃস্বাৰ্থ ছিলেন, তথাপি ক্রুশবিদ্ধ হুইয়াছিলেন।' সত্য 
বটে, কিন্ত আমর জানি যে, এক মহান্‌ বিজয়ের--কোটা কোটা মাইযের 
জীবনকে প্রকৃত সাফল্যের কল্যাণে মণ্ডিত করিবার জন্তই তাহার এই 
নিংস্বার্থপরতা। 

কিছুই আকাজ। কৰিও না; প্রতিদানে কিছুই চাঁহিও ন।। যাহা তোমার 
দ্বার আছে দাও) ইহা তোমার নিকট ফিরিয়া আনিবে, কিন্ত সে 
বিষয়ে এখন চিস্ত। করিও না । সহম্রগুণ বৰ্ধিত হইয়| ইহ! ফিরিয়। আসিবে, 
কিন্ত ইহার উপর মনোনিবেশ মোটেই করিবে না। দানের শক্তি লাভ 
কর, দাও--ব্যম্‌, সেখানেই শেষ । শিক্ষা কর--দান করিবার জন্যই এ-জীবনু, 
প্রকৃতি তোমাকে দান করিতে বাধ্য করিবে; স্থতরাং স্বেচ্ছায় দান কর ৷ 


১৫৬ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


৮ শীস্ৰই হউক আর বিলম্বেই হউক, তোমাকে ত্যাগ করিতেই হুইবে--যাহ| দেয় 
তাহা! দিতেই হইবে। তুমি এই সংসারে আসে! সঞ্চয় করিবার জন্য । মুষ্টি বন্ধ 
করিয়। তুমি গ্রহণ করিতে চাও; কিন্তু প্ৰকৃতি তোমার গল| টিপিয়। তোমাকে 
দান করিতে বাধা করে। তোমার ইচ্ছা থাকুক বা ন! থাকুক, তোমাকে দিতেই 
হুইবে। যে মুহূর্তে তুমি বলিবে, ‘আমি দিব না” সেই মুহূর্তেই আঘাত আসিয়। 
তোমাকে দুঃখ দিবে । এমন কেহই নাই যে পরিণামে সর্বস্ব ত্যাগ করিতে 
বাধ্য না হইবে । এই নিয়মের বিরুদ্ধে যে যত বেশী সংগ্রাম করিবে, সে তত 
বেশী দুঃখ অন্ভব করিবে । আমর। ত্যাগ করিতে সাহস করি ন! বলিয়াই, 
প্রকৃতির এই বিরাট দাবি বিনীতভাবে মানিয়া লইতে স্বীকার করি ন! বলিয়াই 
"দুঃখ পাই। ধর, অরণ্য লোপ পাইল, কিন্তু ইহার ফলম্বরূপ আমরা ষ্মধের 
উত্তাপ পাই) স্থধ সাগর হইতে জল আহরণ করিয়। বৃষ্টিধারারপে উহ! 
প্রত্যর্পণ করে। তুমি আদান-প্রদানের যন্ত্ৰশ্বন্ধপ $ তুমিও দান করিবার 
জন্যই গ্রহণ কর। স্বতরাং প্রতিদানে কিছুই চাহিও না; ঘতই দান করিবে, 

/ ততই সব-কিছু তোমার নিকট ফিরিয়া! আসিবে । যত শীঘ্র এই কক্ষটি বায়ুশৃন্ধ 
করিবে, তত শীঘ্ৰ ইহ! হিরের বায়ুদ্বার! পূর্ণ হইবে; কিন্তু সমস্ত দরজ। 
সমস্ত ছিদ্ৰ বন্ধ করিয়া! দিলে ভিতরের বায়ু ভিতরেই থাকিবে, বাহিরের বায়ু 
কখনও ভিতরে আসিবে না; ফলে ভিতরের বায়ু গতিহীন হইয়| দুষিত ও 
বিষাক্ত হইবে। নদী অবিরত সাগরের মধ্যে নিজেকে নিঃশেষিত করিতেছে 
এবং পূৰ্ণ হইতেছে। সাগরের মধ্যে নদীর নির্গমন রুদ্ধ কৰিও ন; যে মুহূর্তে 
ইহা করিবে, নেই মুহূর্তে তুমি মৃত্যুর কবলে পড়িবে। 

সুতরাং ভিক্ষুক হুইও না; অনাসক্ত হও। ইহাই জীবনের সর্বাধিক 
দুষফ্র কাধ। এই পথের যে কি বিপদ তাহা নির্ণয় করিতে পারিবে ন]। 
এমন 1ক, বুদ্ধিবৃত্তির সাহায্যে এই পথের বাধাবিক্বগুলি অবগত হুইয়াও যতক্ষণ 
মা মনেপ্রাণে অন্নভব করি, ততক্ষণ গুলিকে ঠিক ঠিক আমরা জানিতে 
পারি না। দূর হইতে একটি প্রমোদ-উদ্তানের সাধারণ দৃশ্য আমাদের 
ময়নগোচর হইতে পারে; কিন্তু তাহাতে কি আসে যায়? যখন আমর] 
উগ্ভানের মধ্যে থাকি, তখনই উহ! কিন্ধপ অনুভব করি, এবং যথার্থরূপে 
জধনিতে পারি। যদিও আমাদের প্রত্যেকটি প্রয়াস বার্থতায় পর্যবধিত হয 
'এবং আমর! মর্মাহত ও বিপর্যস্ত হই, তথাপি সকল বিপর্যয়ের মধ্যে আমাে র 


কর্ম ও অহার বহক ১৫৭ 


হায়বৃত্িকে লতেজ রাখিতে হইবে- এই সমস্ত বিক্ব-বিপর্ধয়ের মধ্যেও 
আমাদের আভ্যন্তরীণ দেবস্বকে দৃঢ়চিত্তে প্রকাশ করিতে হুইবে। প্রকৃতি 
চায়--আমর| প্রতিক্রিয়াশীল হুই, আঘাতের বিনিময়ে আঘাত করি, 
প্রতারণার বিনিময়ে প্রতারণ] করি, মিথ্যার বিনিময়ে মিথ্যার আশ্রয় লই, 
আমাদের সর্বশক্তি ঘার আঘাতের সমুচিত উত্তর দিই। তাহ! হইলে দেখ! 
যাইতেছে, আঘাতের বদলে প্রত্যাঘাত ন! করিতে হইলে নিজেকে সংযত 
করিতে--সর্বোপরি অনাসক্ত হইতে এক বিরাট দিব্য শক্তির প্রয়োজন । 

প্রতিদিন আমরা নিত্য নৃতনভাবে অনাসক্ত থাঁকিবার জন্য দৃঢ়দহ্বল্প 
হই। আমরা আমাদের অতীত ভালবাসা! ও আসক্তির বিষয়গুলির দিকে 
তাকাই এবং অঙ্গুভব করি, উহাদের প্রত্যেকটিই আমাদের জীবন কিরূপ 
দুঃখময় করিয়া তুলিয়াছে। আমাদের “ভালবাসার জন্যই আমন নৈরাশ্তের 
অতলগৰ্তে চলিয়! গিয়াছি ! বুঝিতে পারিলাম, আমরা অপরের হস্তে নিতান্ত 
ক্রীতদাস ; আমাদের টানিয়| নিয় হইতে নিয়তর অবস্থায় নামানে! হইয়াছে! 
আবার আমর] নৃতনভাবে দৃঢ়সঙ্কল্প হই £ এখন হইতে আমি নিজের উপর 
সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব করিব, এখন হইতে নিজেকে সংযত করিব । কিন্তু কার্ধকাঁলে 
একই কাহিনীর পুনরাবৃত্তি হয়! ‘আবার জীব বদ্ধ হইয়| পড়ে, আর বাহির 
হইতে পারে ন1। জীব-পক্ষী জালে আবদ্ধ-_-পক্ষসঞ্চালন করিয়া মুক্তিলাভের 
চেষ্টা করিতেছে । ইহাই আমাদের জীবন ! 

আমি জানি নিজেকে সংযত কর! কত কষ্টকর! বাধাবিপত্তিগুলি 
প্রচণ্ড; এবং আমাদের মধ্যে শতকরা নব্বই জন নিরাশ ও নিরুৎসাহ হইয়া 
পড়ি; কালক্রমে আমর! অধিকাংশ ক্ষেত্রে ছুঃখবাদী হইয়া সাধুতা, প্রেম 
এবং জীবনে যাহ! কিছু উদার ও মহৎ তাহাতে বিশ্বাস হারাই । সেই জন্য 
আমর] দেখিতে পাই, যে-সকল ব্যক্তি জীবনের প্রথম অবস্থায় সরল, দয়ালু, 
অকপট ও ক্ষমাশীল থাকেন, তাহারাই বার্ধকো সত্যের মুখোশ-পর। 
মিথাঁচাঁবীতে পরিণত হুন। তাহাদের মন যেন স্তুপীকৃত জটিলতা! ৷ 
হযতো বা তাহাদের মধ্যে অনেকটা বাহ বিচক্ষণতা থাকিতে পারে, 
তাহারা উগ্র-মস্তিষ্ধ নন ; তাছার। বিশেষ কথা| বলেন না, কাহাকেও অভিশাপ 
দেন না, ক্ৰুদ্ধও হন ন|; কিন্ত ক্ৰুদ্ধ হইতে পারাও তাহাদের পক্ষে ভালু 
৷ ছিল, অভিশাপ দিতে পারাঁও সহস্ৰগুণ ভাল ছিল। তাহার! তাং! পারেন 


১৫৮ স্থামীজীর বাণী ও রচন! 


ন1$ তাহাদের হৃদয়বৃত্তি স্তুষ্ধ, কারণ তাহাদের দেহে মৃত্যুয় শীতল ম্প্শ 
লাগিয়াছে, তাহার! নিষ্গিয়, এমন কি অভিসম্পাত করিতেও পারেন না, 
একটি কর্কশ কথাও বলিতে পারেন না। 

এ-সবের হাত হইতে আমাদের নিষ্কৃতি পাইতে হইবে। তাই বলি-- 
আমাদের অসাধারণ এশী শক্তির প্রয়োজন । সাধারণ অলৌকিক ক্ষমতা 
যথেষ্ট নয়, অসাধারণ এশী শক্তিই একমাত্র উপায়--মুক্তির একমাত্র পথ। 
একমাত্র ইহারই সাহীষ্যে আমরা সব জটিলত। অতিক্রম করিতে পারি-_ 
অক্ষতদেহে অজস্ৰ দুঃখরাঁশি উত্তীর্ণ হইতে পারি । আমরা খণ্ডবিখণ্ড হইতে 
পারি, শতধা বিচ্ছিন্ন হইতে পারি; তথাপি এই শক্তির লছায়তাঁয় আমাদের 
হৃদয়বৃত্তি সর্বদাই মহৎ হইতে মহত্তর হইয়৷ উঠিবে। 

ইহ! খুবই কঠিন, কিন্তু নিরস্তর অভ্যাল দ্বারা আমরা এই কাঠি 
অতিক্রম করিতে পারি । আমাদের বুঝিতে হইবে- আমাদের কোন বিপদ 
ঘটিতে পারে না, যে পর্যন্ত না আমর! সেই বিপদ বরণ করিতে সমর্থ হই। 
আমি বলিয়াছি, যতক্ষণ দেহ রোগের জন্তু প্রস্তুত ন! হয়, ততক্ষণ কোন 
, রোগ আমার কাছে আনিতে পারে না; রোগ কেবল জীবাণুর উপর 
নিৰ্ভর করে না, পরস্ত দেহাভ্যন্তরস্থ রোগগ্রবণতাঁর উপরও নির্ভর করে। 
আমরা যাহ! পাইবার যোঁগা, তাহাই পাইয়া থাকি । অহঙ্কার ত্যাগ 
করিয়। ইহাই যেন আমর! উপলদ্ধি করি--ছুঃখ কখনও সঙ্গত কারণ ছাড়া 
হয় না) দুঃখের অনধিকারী কখনও ছুঃখগ্রস্ত হয় না। কখনও কোন 
আঘাত অকারণে আসে নাই ; কখনও এমন কোন অকল্যাণ সংঘটিত হয় 
নাই, যাহার জন্তু আমি নিজহত্তে পথ প্রস্তুত করি নাই। ইহাই আমাঁদ্ 
জানিতে হইবে। নিজেদের বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাইবে, যে-কোন 
আঘাত পাইয়াছ, তাহার জন্য নিজেদের প্রস্তুত করিয়াঁছিলে বলিয়াই তাহ! 
তোমাদের নিকট উপস্থিত হুইয়াছিল। তোমর! করিয়াছ অর্ধেক প্রস্ততি, 
বাকী অর্ধ করিয়াছে বহির্জগৎ। এইপ্রকারেই আঘাত আসিয়াছিল। এই 
উপলব্ধিই আমাদিগকে শান্ত করিবে । একই সঙ্গে এই বিশ্লেষণ হইতেই 
একটি আশার বাণী আনিবে এবং সেই আশার বাণী এইরূপ ঃ বাহ 
প্রকৃতির উপর আমার কোন প্রভাব নাই; কিন্তু যাহা আমার ভিতরে, 
যাহা আমার নিকটতর, অর্থাৎ আমার নিজস্ব জগৎ, তাহ! আমাব 


কৰ্ম ও তাহার রহস্য 5৫৪ 


নয়স্্রণাধীন | জীবনে বার্থতা ঘটাইতে যদি উভয়েরই প্রয়োজন হয়, আমাকে 
আঘাত দিতে যদি উভয়েরই আবশ্তক হয়, তাছ! হইলে এই দুইটির মধ্যে 
যাহা আমার হাতে, তাহ! আমি ছাড়িয়া দিব না; এক্ষেত্রে কেমন করিয়! 
আঘাত আপিতে পায়ে? আমি যদি নিজের উপর ঘখার্থ প্রভাব বিস্তার 
করিতে পারি, তাহ। হইলে আঘাত কখনই আসিবে না। 

শৈশব হইতে সৰ্বদাই আমর! বাহিরের কোন বস্তর উপর দোষারোপ 
করিতে চেষ্টা করিতেছি । আমের! সৰ্বদাই পরকে সংশোধন করিতে প্রস্তুত, 
কিন্ত নিজেদের সংশোধন করিতে প্রস্তুত নই! ছুর্দশায় পড়িলে আমর! 
বলি, ‘হায়! এ জগৎ দানবের বাজ্য। আমর! অন্ত লোককে অভিশাপ 
দিয়া বলি, “কি অজ্ঞানমোহে আচ্ছন্ন মূৰ্খের দল!’ কিন্তু আমরা নিজের! 
যদি প্রকৃতই এত সৎ হুই, তবে কেন এরূপ জগতে আছি? এ জগৎ 
যদি শয়তানের-রাঁজ্য হয়, তবে আমরাও দানব , নতুবা কেন আমরা এ জগতে 
থাকিব? ‘হায়! এ জগতের লোকগুলি এত স্বার্থপর |’--এ-কথ| সত্য, 
কিন্ত আমর! যদি তাহাদের চেয়ে ভাল হই, তবে তাহাদের সঙ্গে কেন আমরা 
বান করিব? এই বিষয় চিন্ত! করিয়া দেখ।। 

যেটুকুর যোগ্যতা আমাদের আছে, সেটুকুই আমর! পাইয়া| থাকি। 
এ কথ] বলা মিথ্যা যে, জগৎ অমৎ আর আম্র কেবল সৎ। ইহ! কখনই 
হইতে পারে না.১ এইরূপ আমর! বলিয়! আসিতেছি, কিন্তু ইহ! সত্যের প্রচণ্ড 
অপলাপ। 

সর্বাগ্রে ইহাই শিক্ষণীয় : বাহিষের কোন-কিছুকে অভিসম্পাত না দিতে 
অথবা কাহারও উপর দোষারোপ না করিতে বন্ধপরিকর হও। মান্য 
হও, উঠিয়| দীডাও, নিজের উপর দোষারোপ কর। দেখিবে ইহাই সর্বদা 
সত্য পথ। নিজেকে বশে আনে । 

ইহ! কি লজ্জার বিষয় নয় যে, কখন কখন নিজেদের মন্য্যত্ব সম্বন্ধে 
নত বড় বড় কথ! বলি, বলিয়া থাকি আমর! দেবহ্বরূপ, ঘোষণা করি 
আমর! মব-কিছুই জানি, আমর! সব-কিছুই করিতে পারি, আমর! নির্দোষ, 
ন্দিলঙ্ক, জগতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা নিঃস্বার্থ) আবার পরমুহূর্তে একটি ক্ষুদ্ৰ 
গন্তরধণ্ড আমাদিগকে কষ্ট দেয়; কোন সাধারণ ব্যক্তির অল্প ক্রোধও 
আমাদিগকে পীড| দেয়--পথের যে-কোন নির্বোধ ব্যক্তিও ‘এই সব 


১৬% স্বামীর বাদী ও রচনা 


দেবতাদের’ জীবন ছুঃখময় করিয়া তোলে! আমর! যদি সত্যই দেৰশ্বয্বপ 
হই, তাহ| হইলে কি আমাদের এইরূপ দুরবস্থা হওয়া! উচিত ? বাহ জগংই 
আমাদের দুঃখদুর্দশার জন্য দায়ী--এইরূপ অভিযোগ কর] কি সত্য হইবে? 
যে-ঈশ্বর শুদ্ধ, অপাপবিদ্ধ, মহৎ হইতেও মহীয়ান্‌, সেই ঈশ্বরকে কি আমাদের 


কোন ছল-চাতুরী-প্রবঞ্চনার ছুঃখ-ছুবিপাক পধুর্দস্ত করিতে পারে? তোমরা 


যদি যথার্থ নিঃস্বার্থ হও, তাহা হইলে বলিতে হুইবে--তোমর। ঈশ্বরতুল্য। 
কোন্‌ বহির্জগৎ তোমাদিগের উপর আঘাত হানিতে পারে? তোমার 
অক্ষতদেহে সপ্তমৰ মরকও অতিক্রম করিতে পারো, কিছুই তোমাদিগকে 
বিন্দুমাত্র স্পর্শ করিতে পারিবে না। কিন্ত তোমরা যে অভিযোগ 
কর, বহিঃগ্রকাতির উপর দোষারোপ কর--তাহাই প্রমাণ করে যে, তোমর! 
বহিঃপ্রকৃতি সম্বন্ধে সচেতন এবং তোমাদের এইরূপ অমুভূতি দ্বার! প্রমাণিত 
হয় যে, নিজেদের স্বরূপ ও মহত্ব সম্বন্ধে তোমর! যে দাবি কর, বস্তুত: 
তোমরা তাহা নও । দুঃখের উপর দুঃখ স্তুপীকৃত করিয়া, কেবল বহি:প্রকৃতি 
তোমাদিগকে আঘাত হানিতেছে এইরূপ কল্পনা করিয়া এবং ‘হায়! কি 
ভীষণ শয়তানের জগৎ!’ ‘লোকটি আমাকে আঘাত করিতেছে, এ ব্যক্তি 
আমাকে কষ্ট দিতেছে’ ইত্যাদি চীৎকার করিয়। তোমর। নিজেদের অপরাধ, 
দুঃখ ছূর্দশ! বাড়াইয়া তুলিতেছ। একে তো দুঃখ পাইতেছ, তদুপরি মিথা। 
আরোপ করিতেছ। কিছুকালের জন্য অন্যের কথা ছাড়িয়া দিয়া| আমাদের 
নিজেদের বিষয়ে সতৰ্ক হইতে হুইবে; এইটুকু আমরা নিশ্চয়ই করিতে 
পারি। চল, আমর কর্মের উপায়গুলি নির্দোষ করিয়া তুলি; তাহা 
হইলে উদ্দেশ্য ও নিজ সম্বন্ধে নিজেই সজাগ হুইবে। আমাদের জীবন 
যদি মহৎ ও পবিত্র হয়, তবেই এ জগৎ মহৎ ও পবিত্র হইতে পারে। 
জগৎ কার্ধ-স্বরপ, আমর! কারণ-্বরূপ। স্থতরাং এস, আমরা নিজেদের 
নিষ্চলুষ ও পূৰ্ণ করিয়া তুলি। 


কৰ্মযোগ-প্ৰমঙ্গে 


ঘাবতীয় স্থূল ও সুক্ষ্ম বস্তু হইতে আত্মাকে পৃথক্‌ করাই আমাদের লক্ষ্য । 
এই অবস্থা লাভ হইলে বোধ হইবে, আত্মা সৰ্যকালে একাই বিদ্যমান 
ছিলেন--তীহাঁকে স্থখী করিবার জন্তু অন্য কাহারও প্রয়োজন নাই। সখী 
হইবার জন্য আমরা যতদিন অন্যের উপর নির্ভরশীল থাকিব, ততদিন আমর! 
ক্রীতদাস । ‘পুরুষ’ যখন দেখেন তিনি মুক্ত, তাহার পূর্ণতার জন্য কিছুরই 
প্রয়োজন নাই এবং এই প্রকৃতি সম্পূর্ণ অনাবস্থক, তখন মুক্তি বা ‘কৈবল্য’ 
লাভ হয়। 

কয়েকট। ডলারের প্রত্যাশায় মান্য ছুটাছুটি করে এবং ইহার জন্য সে 
তাহার প্রতিবেশীকে গ্রতারণ। করিতেও কুন্ঠিত হয় না। কিন্তু তাঁহার! 
যদি নিজেদের সংযত করিতে পারে, তবে কয়েক বৎসরের মধ্যেই তাহাদের 
চরিত্র এরূপ উন্নত হইবে যে, তখন তাহার। ইচ্ছা করিলেই লক্ষ লক্ষ ডলার 
উপার্জন করিতে পারিবে । তখন তাঁহাদের ইচ্ছাশক্তি জগৎকে নিয়ন্ত্রিত 
করিবে । কিন্তু আমরা সব বড়ই নির্বোধ ! 

একজনের তৃলক্রটির কথ! সর্ধর্মমক্ষে বলিয়া লাভ কি? এভাবে ক্রটি 
সংশোধিত হয় না। কারণ কৃতকর্মের জন্ত মানুষকে দুঃখ ভোগ করিতে 
হইবেই। অবশ্যই চেষ্ট! করিয়া উন্নতিলাভ করিতে হুইবে। যাহার! দৃঢ় 
এবং শক্তিশালী, জগৎ তাহাদেরই প্রতি সহাহভূতিশীল। যে-কাঁজ মানব- 
জাতি ও প্রকৃতির উদ্দেশ্যে শ্বেচ্ছাগ্রণোদিতভাবে অপিত, তাহাই আসক্তি 
বা বন্ধনের কারণ হয় না। 

কোন প্রকার কর্তব্য কৰ্মই তুচ্ছ নয়। নিম্নতর কাৰ্য করে বলিয়াই একজন 
_ষে উচ্চতর কাৰ্য করে তাহার তুলনায় নিয়ন্তরের হয় না। কে কিরূপ 
কতঁব্য করিতেছে দেখিয়! মানকে বিচার করা উচিত নয়; সেই কর্তব্য সে 
কিভাবে সম্পাদন করিতেছে, তাহ। দেখিয়! বিচার করা উচিত। এ কাৰ্ধ 
কবিবাঁর ধরন এবং শক্তিই মানুষের যথার্থ পরীক্ষ।। প্রত্যহ আবোল- 
তাবোল বকিয়। থাকেন, এমন একজন অধ্যাপক অপেক্ষা যে মুচি নিজ 
ব্যবসায় ও কর্ম অনুমারে অতি অল্পসময়ের মধ্যে একজোড়া সুন্দর মজবুত 
জত প্ৰস্তুত করিতে পারে, সে বড়। 


১৬২ স্বামীজীর বাণী ও রচন। 


প্রত্যেক কৰ্মই পবিত্র এবং কর্তব্যনিষ্ঠাই ঈশ্বরের শ্ৰেষ্ঠ উপাদন|। বদ্ধ 
ব্যক্তিদের মোহ্গ্রন্ত ও অজ্ঞানাচ্ছন্ন আত্মাকে মুক্ত করিতে এবং জ্ঞানালোক 
দিতে কর্তব্য প্রভূত সহায়ত। করে, সন্দেহ নাই। 

আমাদের অতি নিকটেই যে কর্তব্য রহিয়াছে-যাহ। এখন আমাদের 
হাতে আছে, তাহ! উত্তমন্ষপে সম্পাদন করিয়াই আমর! ক্রমশঃ শক্তি লাভ 
করি। এইক্লপে ধীরে ধীরে শক্তি বৃদ্ধি করিয়া আমর! এমন এক অবস্থায় 
উপনীত হইতে পারি যে, জীবনে ও সমাজে সর্বাপেক্ষ। লোভনীয় ও সন্মান 
জনক কর্তব্য সম্পাদনের গৌরব ও অধিকার আমরা লাভ করিব। 

প্রকৃতির বিচার সর্বত্রই সমানভাবে কঠোর এবং নির্দয় হইয়! থাকে। 

সর্বাপেক্ষা! অধিক ব্যাবহারিক জ্ঞান-সম্পন্ন ব্যক্তির নিকট জীবন ভাল বা 
মন্দ কোনটিই নয়। 

প্রত্যেক সফলকাম ব্যক্তিরই কৃতকার্ধতার পশ্চাতে কোথাও অসাধারণ 
দৃঢ়ত| ও একান্তিকতা বর্তমান । ইহাই তাহার জীবনে বিরাট সফলতার 
হেতু । সে হয়তো সম্পূর্ণ স্বাৰ্থশৃন্য হইতে পাবে নাই, কিন্ত সে ক্ৰমশঃ এই 
আদর্শের দিকেই অগ্রসর হইতেছিল। সে যদি সম্পূর্ণরূপে স্বার্থশূন্য হইতে 
পারিত, তবে তাহার জীবন বুদ্ধ ব' খ্রীষ্টের জীবনের মতো মহান্‌ ও সার্থক 
হইতে পারিত। ন্থার্থশন্ততার তারতম্যের উপরই সর্বক্ষেত্রে সফলতার 
তারতম্য নির্ভর করে। 

মানবজাতির মহান্‌ নেতৃবৃন্দ নির্দিষ্ট সাধারণ কর্মক্ষেত্র অপেক্ষা উচ্চতর 
কর্মক্ষেত্রের জন্যই আমেন। 

আমরা যতই চেষ্টা করি ন! কেন, এমন কোন কাৰ্য হইতে পারে না যাহ 
সম্পূর্ণ পবিত্ৰ বা একেবারে অপবিত্র- এখানে ‘পবিত্ৰত|৷’ অথব। “অপবিজ্রতা? 
হিংসা বা! অহিংস! অর্থে গ্রহণ করিতে হইবে। আমর! অপরের অনিষ্ট না 
করিয়! শ্বাসপ্রশ্বান ত্যাগ বা জীবনধারণ করিতে পারি না। আমাদের 
প্রত্যেক অন্নমুষ্টি অপরের মুখ হইতে কাড়িয়| লওয়া। আমাদের বাচিয়া 
জগৎ জুড়িয়। থাকার দরুন অপর কতকগুলি প্রাণীর স্থানাভাব হইতেছে- 
হয়তো! কোন মাঙ্গষের ব। অপর প্রাণীর বা কোন ছোট উদ্ভিদের-__কিন্ত 
যাহারই হউক না কেন, আমরা কোন না কোন প্রাণীর স্থান সঙ্কোচ 
করিবার কারণ হইয়াছি। তাহাই যদি হইল, তবে স্বভাবতই ইহ! বুঝা 
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যাইতেছে যে, কর্মের বারা কখনও পূর্ণতা লাভ হয় না। আমর! অনস্ত- 
কাল কাজ করিয়! যাইতে পারি, কিন্তু এই জটিল সংসার-যস্ত্র হইতে বাহির 
হইবার পথ পাইব না; আমর! ক্রমাগত কাজ করিয়। যাইতে পারি, কিন্ত 
কাঁজ কখনও শেষ হইবে না। 
যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় এবং ভালবাসার সহিত কাজ করে, ফলাফলের প্রতি 
তাহার দৃষ্টি থাকে না। কিন্তু ক্রীতদাসকে চাবুক মারার প্রয়োজন হয়; 
ভৃত্য পারিশ্রমিক চায়। জীবনের সর্বত্র এইরূপ । জনসভার কোন বক্তা 
একটু বাহব| চায়। এইগুলি ন দিয়! যদি তাহাকে এক কোণে ফেলিয়৷ 
বাখা যায়, তবে তাহার মৃত্যু হইবে, কেননা এইগুলি তাহার প্রয়োজন। 
ইহাই ক্রীতদ্াসের ভাবে কার্জ করা। এরূপ অবস্থায় প্রতিধানে কিছু 
আশা কর! অভ্যান হইয়া পড়ে । ইহার পর ভৃতোর মতে! কৰ্ম কর!। 
ভৃত্যের প্রয়োজন পারিশ্রমিকের-_'আমি ইহা দিতেছি, তুমি উহা দাও ।: 
‘কর্মের জন্য কর্ম করি” একথা বলার মতে। সহজ আর কিছুই নাই। কিন্তু 
এইভাবে কর্ম করার মতো! কঠিন আর কিছুই নাই। কমের জন্য কর্ম করে-_ 
এইরূপ কোন ব্যক্তিকে দর্শন করিবার জন্তু কষ্ট স্বীকার করিয়াও বহুদূর . 
যাইতে রাজি আছি । কোথাও হয়তো একটি অভিসন্ধি থাকে । যদি অর্থের 
অভিসন্ধি ন! হয়, তবে প্রতৃত্বের মতলব। যদি প্রতুত্ব ন! হয়, তবে লাভের 
উদ্দেশ্য । কোনরূপে কোথাও একটি প্রেরণা থাঁকিবেই। তুমি আমার 
বদ, আমি তোমার জন্ত তোমার সহিত কাজ করিতে চাই । এ পর্যন্ত বেশ 
চমৎকার এবং প্রতিমুহূর্তে আমি আমার আস্তরিকতা ঘোষণা করিতে পারি। 
নব সাবধান, তোমাকে আমার সহিত নিশ্চয়ই একমত হইতে হইবে। যদি 
মি একমত হুইতে ন! পারো, তবে আমি আর তোমায় দেখিব না বা 
তামার সাহায্য করিব না! এরূপ অভিপদ্ধিমূলক কর্ম দ্বার! দুঃখ হয়। 
নকে বশে রাখিয়া আমর! যে কাঁজ কবি, সে কাজই অনাসক্তি ও 
নন্দের কারণ হয়। 
একটি মহৎ শিক্ষণীয় বিষয় এই যে, আমার মাঁপকাঠিতে সমগ্র জগৎকে 
চান করিলে চলিবে না। প্রত্যেক লোককে তাহার ভাব অনুযায়ী বিচার 
বিতে হুইবে, প্রত্যেক জাতিকে উদার আদর্শ অনুযায়ী এবং প্রতিটি" 
দশের প্রতিটি রীতি-নীতি নিজন্ব যুক্তি ও অবস্থা অঙ্ুলারে বিচার করিতে 
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হইবে। আমেরিকানরা যে পারিপাশ্বিকের মধ্যে বান করে, তাহার 
প্রভাবেই আমেরিকাবাসীদের রীতি-নীতির উদ্ভব হইয়াছে, এবং ভারতবাসীদের 
পরিবেশের ফলেই ভারতীয় রীতি-নীতির উদ্ভব। এইভাবে চীন জাপান 
প্রভৃতি দেশের পক্ষেও এ-কথা প্রযোজ্য । 

আমাদের যোগ্যতা অনুযায়ী আমাদের পরিবেশ গড়িয়। ওঠে । খেলার 
সময় প্রতিটি গোলক উহার ঘথানিরিষ্ট গর্তে গিয়া পতিত হয়। যদি একজনের 
কর্মক্ষমতা অপরের চেয়ে বেশী হয়, তবে সাংসারিক বিন্যাসে তাঁহ। ধর পড়িবেই। 
স্থতরাং অভিযোগ করিয়া কোন লাভ নাই। কোন একজন ধনী হয়তে! 
দুষ্ট কিন্তু তাহার মধ্যে এমন কতকগুলি গুণের সমাবেশ হইয়াছে, যাহার 
ফলে সে ধনী হইয়াছে । অন্য যে-কোন ব্যক্তির মধ্যে এই গুণগুলি থাকিলে 
সেও ধনশালী হইতে পারিবে। পরম্পর বিবাদ এবং অভিযোগ করিয়া 
কি ফল? ইহা দ্বারা আমাদের অবস্থার কোন উন্নতি করিতে পারিব না। 
কাঁহাকেও ছোট কিছু করিতে হইতেছে বলিয়া যদি সে অভিযোগ করে, তবে 
জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই সে অভিযোগ করিবে। সর্বক্ষণ অনন্ত থাকিয়া 
. তাহার জীবন দুঃখময় হইয়া উঠিবে এবং সমস্ত কিছুই পণ্ড হইবে। কিন্তু 
যে ব্যক্তি তাহার কর্তব্য কৰ্মে নিয়ত অবিচল থাকিয়। অগ্রসর হইতে থাকে, 
সে-ই আলোকের সন্ধান পায় এবং উচ্চ হইতে উচ্চতর কর্তব্য তাহার নিকট 
আনিয়া উপস্থিত হয়। 
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শ্রেষ্ঠ মানব কর্ম করিতে পারেন ন|--কারণ তাঁহার মধ্যে কোন বন্ধনের 
ভাব, আসক্তি বা অজ্ঞান নাই। একবার নাকি একটি জাহাজ এক চুম্বকের 
পাহাড়ের নিকট দিয়া| যাইতেছিল। জাহাজের লোহার স্ক্রু পেরেক নাট 
বোণ্টগুলি আকৃষ্ট হুইয়া বাহিরে আসিল এবং জাহাজটি খণ্ডবিথণ্ড হইয়! 
গেল। অজ্ঞানের মবন্থাতেই আমাদের কর্ম-প্রচেষ্টা থাকে, কারণ প্রকৃতপক্ষে 
আমর! সকলেই নাস্তিক। যথার্থ আস্তিক্য-বুদ্ধিদন্পন্ন ব্যক্তিগণ কর্ম করিতে 
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পারেন না। আমর! অল্পবিস্তর নাস্তিক । আমরা ঈশ্বরকে দেখিতে পাই না, 
তাহার প্রতি আমাদের বিশ্বাদও নাই। তিনি আমাদের নিকট কথার 
কথা মাত্ৰ, অর্থাৎ ‘ঈশ্বর’ এই শব্দমাত্র, ইহার বেশী কিছু নন। অনেক সময় 
আমর! মনে করি যে, তিনি আমাদের অতি নিকট, কিন্তু তারপর আবার 
পূর্বাবস্থায় পতিত হই। তাহার সাক্ষাৎকার হইলে কে কাহার জন্তু কর্ম 
করিবে? ঈশ্বরকে সাহায্য কর! ! আমাদের ভাষায় একটি প্রসিদ্ধ উক্তি আছে, 
যাহার অর্থ £ বিশ্বকর্মীকে কি শিখাইতে হইবে, কি করিয়। হঙি করিতে হয় ? 
স্থতরাং মানবজাতির মধ্যে তাহারাই শ্রেষ্ট, যাহার| কোন কর্ম করেন না। 
অতঃপর যখন তোমরা জগৎ সম্বন্ধে এবং ভগবানকে আমর কিরূপে সাহায্য 
করিতে পারি, তাহার জন্য ইহা! করিতে পারি, উহ! করিতে পারি ইত্যাদি 
মূর্খের মতো কথাগুলি শুনিবে, তখন এ উক্তি মনে রাখিও। এইরূপ কোন 
চিন্তাই যেন তোমাদের ভিতরে স্থান না পায়। এগুলি অত্যন্ত স্বার্থবুদ্ধি- 
প্রণোর্দিত। তুমি যে-সকল কৰ্ম কর, সবই তোমার নিজের জন্য, এগুলি 
তোমার নিজের উপকার হইবে বলিয়াই করিয়া থাকে|। ইশ্বর এমন কিছু 
খানায় পড়িয়া যান নাই যে, তুমি বা আমি একটি হাসপাতাল বা অঙ্গুরূপ ৷ 
কিছু নিৰ্মাণ করিয়। তাহার সাহায্যের জন্য অগ্রসর হইব। তিনি তোমাকে 
কর্মের স্থযোগ দিয়াছেন । তাঁহার এই বিরাট ব্যায়ামশালায় তোমার 
পেশীসমূহ চালন। করিবার জন্যই তিনি তোমাকে স্থযোগ দিয়াছেন, তাহাকে 
সাহায্য করিবার জন্য নয়; তুমি যাহাতে নিজেকে সাহাধ্য করিতে পারে৷, 
এইজন্য । তুমি কি মনে কর যে, একটি পিপীলিকাঁও তোমার সাহায্য ব্যতীত 
মরিয়া যাইবে ? ইহ পুরাদস্তর ঈশ্বরনিন্দা! জগৎ তোমার কোন প্রয়োজনই 
বোধ করে না। জগৎ চলিতে থাকিবে--তুমি এই মহা সমুদ্রে একটি বারিবিন্দু 
মাত্র। তাহার ইচ্ছ। ছাড়া গাছের একটি পাতাও নড়ে ন|--বাতাস বহিতে 
পারে না। আমাদের সৌভাগ্য যে, আমর! তাহার ঈপ্সিত কর্ম করিবার 
স্বযোগ লাভ করিয়াছি--তাহাকে সাহায্য করিবার জন্য নয়। ‘সাহায্য’ 
এই শব্দটি তোমর। মন হইতে মুছিয়| ফেলে|। সাহায্য তুমি করিতে পার 
"|| এরূপ বল! ঈশ্বরের নিন্দা কর।। তাহার কপাতেই তোমার অস্তিত্ব 
"তুমি কি মনে কর, তুমি তাহাকে সাহায্য করিতেছ? তুমি তীহান্ন 
টপাদন| করিতেছ। যখন কুকুরকে একটুকর! খাবার দাও, তখন এ 


১৬৬ স্বামীজীর বাণী ও রচন। 


কুকুরকে ঈশ্বররূপেই পূজা করিতেছ। এ কুকুরের মধ্যেই ঈশ্বর রহিয়াছেন। 
তিনি কুকুরকপে প্রকাশিত। তিনিই সব এবং সকলের মধ্যে তিনি। 
আমরা তাঁহাকে পুজা করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি মাত্র। সমগ্ৰ 
বিশ্বকে এই শ্রদ্ধার চক্ষে দেখ, তবেই পুর্ণ অনাদক্তি আমিবে। ইহাই 
তোমার কর্তব্য হউক । ইহাই কর্মের যথার্থ মনোভাব । কর্মযোগ এই 
রহস্তই আমাদিগকে শিক্ষা দেয়। 


্বার্থরহিত কর্ম 


১৮৯৮ খুঃ ২* মার্চ কলিকাত। বাগবাজার ৫৭নং রামকান্ত বনু ফ্টীটে রামকৃষ্ণ মিশনের 
৪২তম অধিবেশনে হ্বামী বিবেকানন্দ নিষ্কাম কর্ম সম্বন্ধে একটি বক্তৃতায় এইভাবে বলিয়াছিলেন ঃ 


গীতা যখন প্রথম প্রচারিত হয়, তখন দুইটি সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রবল মত- 
, বিরোধ চলিতেছিল। একদল বৈদিক যাগযজ্ঞ, পগুবলি এবং এ প্রকার কৰ্ম- 
সমৃহকেই ধর্মের সমগ্র রূপ বলিয়| মনে করিত। অপর দল প্রচার করিত যে, 
অসংখ্য অশ্ব ও পশু হত্যা কর! ধর্ম নামে অভিহিত হইতে পারে ন৷। 
শেষোক্ত দলের অধিকাংশই ছিলেন সন্যাসী এবং জ্ঞানমাৰ্গী। তাহাদের 
বিশ্বাস ছিল যে, সর্বপ্রকার কৰ্ম ত্যাগ করিয়। আত্মজ্ঞানলাভই মোক্ষের একমাত্র 
পথ। গীতাকার তাহার নিষ্কাম কর্মের মহতী বাণী প্রচার করিয়া পরস্পর- 
বিরোধী এই দুই সম্প্রদায়ের বিরোধের অবসান করিলেন। অনেকের 
ধারণ। যে, গীতা মহাভারতের যুগে লিখিত হয় নাই--পরবর্তীকালে 
মহাভারতের সহিত সংযোজিত হইয়াছিল। ইহা ঠিক নয়। মহাভায়তের 
প্রত্যেক অংশেই গীতার বিশেষ বাণীগুলি পরিলক্ষিত হয় এবং গীতা যদি 
মহাভারতের অংশ হিমাবে বিবেচিত ন! হয় এবং বাদ দেওয়| হয়, তবে 
মহাভারতের অন্যান্ত অংশগুলির যেখানে এই একই বাণী বর্তমান, সেইগুলি ও 
সমভাবে বিবেচিত হওয়া! উচিত । 

এখন নিষ্কাম কর্মের অর্থ কি? আজকাল অনেকে ইহ! এই অর্থে বুবেশ 
যে, কর্ম এমনভাবে করিতে হুইবে যাহাতে স্থখ বা দুঃখ কোনটিই কর্মীর মণ 
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স্পৰ্শ না করে। ইহার প্রকৃত অর্থ যদি ইছাই হয়, তবে ইতর প্রাণীরাও 
নিফাম হইয়া কর্ম করে, বলিতে হইবে। কোন কোন প্রাণী তাহাদের 
শাবকগুলি খাইয়া ফেলে এবং ইহার জন্তু তাহাদের কোন দুঃখই হয় না। 
দঙ্থ্যরা অন্তের ধনসম্পত্তি অপহরণ করিয়া! তাহাদ্নিগের সৰ্বনাশ কবে। এই 
কাজ করিবার সময়ে যদি সুখ বা দুঃখের কোন প্রকার অশ্নভূতি তাহাদের ন! 
থাকে, তবে তাহারাঁও তো নিষ্কাম হইয়| কাজ করে বলিতে হইবে। নিষ্কাম 
কর্মের অর্থ যদি ইহাই হয়, তবে কঠিনহৃদয় দুবাচারও নিষ্কাম কর্মা বলিয়া 
বিবেচিত হইতে পাবে। দেওয়ালের স্থখদুঃখের কোন অনুভূতি নাই, একটি 
প্রস্তরখপ্ডেরও ঠিক তাই--এই কারণে এ-কথ| বলা যায় ন! যে, উহারাও 
নিষ্কাম হইয়া কৰ্ম করে। এভাবে উহার অর্থ করিতে গেলে নিষ্কাম কৰ্ম 
দুষ্ট লোকদের হাতে একটি শক্তিশালী যন্ত্ৰে পরিণত হয়, তাহার! দুষ্কৰ 
করিতে থাকিবে এবং মুখে বলিবে, তাঁহার! নিষ্কাম কর্ম করিতেছে। 
নিষ্কাম কর্মের অর্থ যদি ইহাই হয়, তবে গীত| একটি ভয়াবহ মতবাদই 
প্রচার করিয়াছেন। ইহার অর্থ নিশ্চয়ই এরূপ নয়। অধিকন্ত গীতা- 
প্রচারের সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণের জীবন আলোচন! করিলে আমর! 
দেখিব যে, তাহাদের জীবন সম্পূর্ণ অন্তন্ধপ। অৰ্জুন যুদ্ধে ভীষ্ম এবং দ্ৰোণকে 
বধ করেন, কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি তাহার সমস্ত স্বাৰ্থবুদ্ধি, বাসন। এবং ক্ষুদ্ৰ 
আমিত্বকে লক্ষবার বিসর্জন দিয়াছিলেন। 

গীত| কৰ্মঘোগ শিক্ষ। দেন। যোগারঢ় হইয়া আমাদের কর্ম করিতে 
হইবে। এই যোগযুক্ত অবস্থায় ক্ষুদ্ৰ 'অহং-বোঁধ থাকে না। যোগযুক্ত 
হুইয়| কর্ম করিলে ‘আমি ইহ। করিতেছি-_-উহ। করিতেছি, এই বোধ কখনও 
থাকে ন|। পাশ্চাত্যের লোকের! ইহ! হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। 
তাহার! বলে যে, যদি এই ‘অহং’-বোধ না থাকে, যদি ইহ! বিলুপ্ত হয়, 
তবে মানুষ কিরূপে কৰ্ম করিতে পারে? কিন্তু আমিত্ব-বোধ ত্যাগ 
করিয়া যোগযুক্ত চিত্তে কর্ম করিলে উহু অনস্তগুণ উৎকৃষ্টতর হইবে এবং 
প্রত্যেকেই নিজ জীবনে ইহ! অন্গভব করিয়া থাকিবে । আমর খাছ 
পরিপাকক্রিয়া প্রভৃতি বহু কর্ম অবচেতনভাবে করি; অন্যান্য অনেক 
কর্ম জাতসাঁরে, আবার অনেক কর্ম ক্ষুদ্ৰ আমিত্বের লোৌপে ষেন সমাধ্থিমগ্ন 
হইয়া কবি। চিত্রকর যদি অহংবোধ তুলিয়া চিত্ৰাঙ্কন সম্পূর্ণরূপে নিমগ্ন 


১৬৮ স্বামীল্লীয় বাণী ও রচনা 


হয়, তবে সে অপূর্ব সুন্দর চিত্ৰসমূহ আকিতে পারিবে। উত্তম পাচক 
ষে-সকল খাগ্যবপ্ত লইয়া কাজ করে, তাহাতেই সে সম্পূর্ণ মন নিবিষ্ট 
করে। তখন সাময়িকভাবে তাহার অন্যান্ত বোধসকল তিরোহছিত হয়। 
এইরূপেই তাহার! তাহাদের অভ্যস্ত কোন কাজ নিখুতভাবে সম্পাদন 
করিতে সমর্থ হয়। গীতা আমাদের শিক্ষা দেয় যে, সমস্ত কৰ্মই এইরূপে 
সম্পন্ন হওয়| উচিত। যিনি ঈশ্বরের সঙ্গে একাত্মত। অন্ততব করিয়াছেন, 
তিনি যোগযুক্ত হইয়| সমস্ত কর্ম করেন এবং ব্যক্তিগত স্বাৰ্থ অন্বেষণ করেন 
ন! ; এইরূপ কর্মসম্পাদন দ্বারাই জগতের মঙ্গল হয়, ইহ! হইতে কোন অমঙ্গল 
হইতে পারে না। যাহার! এইভাবে কর্ম করেন, তাহার! নিজের জন্ 
কখনও কিছু করেন ন।। 

প্রত্যেক কর্মেব ফলই শুভাশুভ-মিশ্রিত। এমন কোন শুভ কর্ম নাই, 
যাহাতে অগ্ুভের কোন স্পর্শ নাই। অগ্নির চতুণ্লিকে যেমন ধূম থাকে, 
তেমনি কর্মের সহিত কিছু অঙস্তত সর্বদাই থাকে । । আমাদের এমন কাজে 
নিযুক্ত থাক। উচিত, যাহা দ্বারা অধিক পরিমাণে শুভ এবং অল্প পরিমাণে 
অশুভ হয়) অৰ্জুন ভীষ্ম ও দ্রোণকে বধ করিয়াছিলেন। ইহা না করিলে 
দুর্যোধনকে পরাভূত কর! সম্ভব হইত না, অন্তত শক্তি শুভ শক্তির উপর 
প্রাধান্ত লাভ করিত এবং দেশে এক মহা বিপর্যয় আসিত। একদল 
গধিত অমত নৃপতি বলপূৰ্বক দেশের শাঁদনভার অধিকার করিত, এবং 
প্রজাদের চরম দুর্দশা উপস্থিত হইত। তেমনি শ্ৰীকৃষ্ষ-কংস, জরাসন্ধ 
প্রভৃতি অত্যাচারী রাজাদের বধ করেন, কিন্তু একটি কাজও তিনি নিজের 
জন্য করেন নাই । প্রত্যেকটি কাজই পরের মঙ্গলের জন্য অনুষ্ঠিত হুইয়াছিল। 
দীপালোকে আমর। গীতা পাঠ করিতেছি, কিন্তু কিছুসংখ্যক পতঙ্গ পুড়িয়া 
মরিতেছে। এইভাবে বিচার করিলে দেখ! যাইবে যে, কর্মের মধ্যে কিছু ন1 
কিছু দোষ থাকিবেই | যাহারা কাচা অহং-বোধ বিসর্জন দিয়া কর্ম করেন, 
দোষ তাঁহাদের স্পর্শ করিতে পারে না, কারণ জগতের হিতের জন্য তাহার 
কর্ম করেন। নিষ্কাম ও অনাসক্ত হুইয়া কর্ম করিলে সর্বাধিক আনন্দ ও 
মুক্তিলাভ হয়। গীতায় শ্ৰীকৃষ্ণ কর্মযোগের এই রহম্য শিক্ষা দিয়াছেন। 


জ্ঞান ও কৰ্ম 
[ ১৮৯৫ খুঃ ২৩শে নভেম্বর লগুনে প্রদত্ত ভাষণের সারাংশ ] 


চিন্তার শক্তি হইতেই সর্বাপেক্ষ। বেশী শক্তি পাওয়! যায়। বস্তু যত স্থক্ষ, 
ইহার শক্তিও ততই বেশী। চিন্তার নীরব শক্তি দূরের মান্ুযকেও প্রভাবিত 
করে, কারণ মন এক, আবার বহু। জগৎ যেন একটি মাকড়সার জাল, 
মনগুলি যেন মাকড়না। 

এই জগৎ সর্বব্যাপী এক অখও সত্তারই প্রকাশ । ইন্ত্ৰিয়গুলির মধ্য দিয়! দৃষ্ট 
সেই লতা এই জগৎ। ইহাই মায় । অতএব জগৎ একটি ভ্রম, অর্থাৎ সত্য 
বস্তুর অসম্পূর্ণ দর্শন, অর্ধেক প্রকাশ-_-প্রভাতে যেমন সূর্যকে একট] লাল বলের 
মতো দেখায়। এইভাবে য। কিছু অশুভ ও মন্দ, ত প্রকৃতপক্ষে ছুর্বলত। মাত্র, 
ভালোরই অসম্পূর্ণ প্রকাশ । 

{ নরলরেখাকে অনন্ত পর্যন্ত বধিত করিলে একটি বৃত্তেই পরিণত হয়। 
ভালোর সন্ধান আত্মাহ্সদ্ধানেই ফিরিয়া আদে। ‘আমি’ই রহস্তের সমগ্র 
রূপ_ ঈশ্বর । কাঁচা আমিই দেহ; আবার আমিই বিশ্বের পরমেশ্বর ) 

মানুষ পবিত্র ও নীতিপরায়র্ণ হইবে কেন !--কারণ ইহাতে তাহার ইচ্ছা- 
শক্তি দৃঢ় হইবে। যাহা কিছু মানুষের যথার্থ স্বরূপ প্রকাশ করিয়া! মনন ও 
ইচ্ছাঁশক্তিকে সতেজ করে, তাহাই নৈতিক। যাহা কিছু ইহার বিপরীত, 
তাহাই দুৰ্নাতি। দেশভেদে ব্যক্তিভেদে ইহার মানও পৃথকৃ। মাহ্ষকে 
বিধিনিষেধ শাস্্বচন প্রভৃতির দাসত্ব হইতে মুক্তিলাভ করিতে হুইবে। 
এখন আমাদের ইচ্ছার কোন স্বাধীনতা নাই, কিন্তু যখন মুক্ত হুইব, তখন 
ইচ্ছ। ম্বীধীন। সংসারকে এইভাবে ছাড়িয়া দেওয়ার নামই ত্যাগ। 
ইন্দিয়-দ্বারেই ক্রোধ আসে, দুঃখ অনুভূত হয়। ত্যাগের ভাবে পূর্ণ হইয়া 
যা । 

একদা! আমার দেহ ছিল, জন্ম হইয়াছিল, আমি জীবন-নংগ্রামে লিপ্ত 
ছিলাম এবং মিয়া গেলাম £ কি ভয়াবহ প্রছেলিকা! দেহের মধ্যে আবদ্ধ 
গাকিয়| মুক্তির জন্য কাতর ক্রন্দন! 

কিন্তু ত্যাগের অর্থ কি এই যে, আমাদের মকলকেই সন্ন্যামী হইতে 
ইইবে? তাহা হইলে কে অপরকে সাহায্য করিবে? . ত্যাগের অর্থ তপস্বী 


১৭০ স্বামীজীৱ বাণী ও রচন। 


হওয়| নয়। সকল ভিক্ষুকই কি খ্ৰীষ্ট? দারিদ্র্য ও সাধুত! সমার্থক নয়; 
অনেক সময় ঠিক বিপরীত । প্রকৃত ত্যাগ মনের ব্যাপার। কিভাবে এই ত্যাগ 
আমে? মরুভূমিতে তৃষ্ণার্ত হুইয়া আমি একটি হ্রদ দেখিলাম-_চারিদিকে 
মনোরম দৃশ্যাবলীতে বৃক্ষরাঁজির বিপরীত প্রতিচ্ছবি জলের মধ্যে দেখ! যাইতে- 
ছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সবটাই মরীচিক! বলিয়। প্রমাণিত হইল। তখন বুঝিলাম, 
মাসাবধি প্রতিদিনই আমি এই দৃশ্য দেখিয়াছি; শুধু সেদিন তৃষ্ণার্ত হইয়া আমি 
ঠেকিয়। শিখিলাম যে, উহা মিথ্যা। পরেও-_ প্রতিদিনই আমি ইহ! আবার 
দেখিব, কিন্তু সত্য বলিয়া আর কখনও স্বীকার করিব না। স্থতরাং আমর! 
যখন ঈশ্বরলাভ করি, তখন জগৎ দেহ প্রভৃতির ভাব চলিয়া যাইবে । এগুলি 
পরে ফিরিয়া আসিবে, কিন্তু তখন আমর! এগুলি মিথ্য| বলিয়াই জানিব। 

পৃথিবীর ইতিহাস বুদ্ধ ও খ্রীষ্টের মতে| মহাপুরুষদের জীবনেতিহাস। 
নিষ্কাম ও অনাসক্ত ব্যক্তিরাই বিশ্বের সর্বাপেক্ষা কল্যাণ করেন। দীন- 
দরিদ্রের বস্তিতে যীপ্তর কথা ভাবো । দুঃখের পারে স্বরূপ দর্শন করিয়া তিনি 
বলিয়াছিলেন, ‘ভাই সব, তোমর' সকলে ঈশ্বরের সন্তান? তাহার কর্ম শাস্ত, 
নীরব । দুঃখের কারণগুলিই তিনি দূর করেন। যখন তুমি সত্যসত্যই 
জানিবে যে, এই কৰ্ম নিতান্তই মায়া, তখনই জগতের হিতের জন্য কিছু 
করিতে পারিবে । এই কর্ম যতই অজ্ঞাতসারে কৃত হয়, ততই ভাল হয়, 
কারণ তাহ] হইলেই কর্ম চেতনভাবের আরও উর্ধ্বে উপনীত হয়, অতিচেতন 
হয়। ভাল বা মন্দ কোনটাই আমাদের সন্ধানের বিষয় নয়, তবে সুখ ও 
মঙ্গল দুঃখ ও অমঙ্গল অপেক্ষা সত্যের নিকটতর। একজনের আঙুলে একটা 
কাটা বিধিয়াছিল, আর একটি কাট! দিয়া| সে ইহা তুলিয়া ফেলিল। 
এই প্রথম কাটাটি মন্দ, আর দ্বিতীয়টি ভীল। আত্ম! সেই শাস্তি, যাহা ভাল 
ও মন্দ উভয়কেই অতিক্রম করে। বিশ্বসংসার বিলীন হুইয়া যায়, তখনই 
মানুষ ভগবানের নিকটবর্তী হইতে থাকে । ক্ষণেকের জন্তু সে স্বরূপ ফিরিয়। 
পায়, ঈশ্বরই হুইয়া যায় । আবার ঈশ্বর প্রেরিত পুরুষরূপে তিনি আবিভূ'ত হন; 
তখন জগৎ-সংসার তাঁহার সন্মুখে কীপিতে থাকে। মূৰ্খ নিন্দিত হয়, 
মুর্খরূপেই জাগরিত হয়। অজ্ঞান মাহুষ--অতীন্দ্িয় জ্ঞান লাভ করিয়া, অনন্ত 
শক্তি পবিত্রতা ও প্রেমের অধিকারী হইয়া দেব-মানবরূপে ফিরিয়া আসে। 
অতীন্দ্ৰিয় অবস্থার ইহাই কার্ধকানিতা।। 


জ্ঞান ও কর্ম ১৭৯ 


যুদ্ধক্ষেত্ৰও জানের সাধনা! কর! চলে। গীতা তে| এইভাবেই প্রচারিত 
হুইয়াছিল। মনের তিনটি অবস্থা আছেঃ সক্ৰিয়, নিষ্গিয় এবং শাস্ত। 
নিশ্ষিয়তার বৈশিষ্ট্য ধীর স্পন্দন, সক্ৰিয়তার বৈশিষ্ট্য দ্রুত স্পন্দন এবং 
শাস্তভাবের বৈশিষ্ট্য তীব্রতম স্পন্দন । আত্মাকে রথী বলিয়। জানিবে। দেহ 
রথ, ইন্দ্িয়নিচয় অশ্ব, মন লাগাম, এবং বুদ্ধি সারথি । এইভাবেই মানৰ 
মায়া অতিক্রম করে; সে মায়াতীত হয় এবং ঈশ্বর লাভ করে। মানষ 
যতক্ষণ ইন্তিয়গুলির অধীন, ততক্ষণ সে এই সংসারের । যখন ইন্ত্ৰিয়গুণি জয় 
করে, তখন সে যথাৰ্থ ত্যাগী। _ 

দুৰ্বল ও নিক্ষিয় ব্যক্তির পক্ষে ক্ষমাও যথার্থ ক্ষমা হয় না; সেক্ষেত্রে 
সংগ্রামই ভাল। পার্থপারথি কৃষ্ণ অর্জুনকে বলিতে শুনিয়াছিলেন, “আমাদের 
শত্রদের ক্ষম| কর! উচিত’ এবং বলিয়াছিলেন, “অর্জুন, তুমি মহাজ্ঞানীর মতো 
কথা বলিতেছ, কিন্ত তুমি নিজে তো জ্ঞানী নও, অত্যন্ত কাপুরুষ । জলে 
থাকিয়াও যেমন পদ্মপত্ৰ জলদ্বার| সিক্ত হয় না, জীবাত্মাও তেমনি সংসারে 
অনাসক্ত হইয়া থাকিবে । সংসার যুদ্ধক্ষেত্র_-এখান হইতে মুক্তির পথ খুজিতে 
থাকো। সংসারের এই জীবন ঈশ্বরলাভের একটি প্রয়াস । ত্যাগের বলে 
বলীয়ান্‌ ইচ্ছাশক্তির বিকাঁশরূপে তোমার জীবন গড়িয়া ভোল। জ্ঞাতসারে 
আমাদের মন্তিষ্ষ-কেন্দ্রগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করিতে শিখিতে হইবে। 

(প্রথম সোপান হইল জীবনযাপনের আনন্দ। কৃচ্ছ-সীধন পৈশাচিক । 
প্রার্থনা কর! অপেক্ষা প্রাণ খুলিয়া হাস! অনেক ভালে! । গান কর। দুঃখের 
হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ কর। দোহাই ঈশ্বরের, অপরের মধ্যে এই দুঃখের 
ভাব সংক্রামিত করিও না। কখনও ভাবিও না যে, ঈশ্বর একটু স্থখ বা একটু 
দুঃখ লইয়া বাবসা করেন। পুষ্প, চিত্র ও সৌরভে পরিবেষ্টিত হইয়া থাকো । 
মুনিখখষির! প্রকৃতিকে উপভোগ করিবার জন্য পর্বতশিখরে যাইতেন। 

দ্বিতীয় সোপান পবিভ্রত!। 

তৃতীয় সোপান মনের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ । সদসত বিচার কর। অস্থভব কর, 
ঈশ্বরই একমাত্র সত্য । যদি ক্ষণেকের জন্যও মনে কর, তুমি ঈশ্বর নও, তবে 
‘মহদ্ভয়ে’ আক্রান্ত হইবে। যখনই চিস্তা করিবে ‘মোহহং’, তখনই অফুরস্ত 
শাস্তি ও আনন্দে ভরিয়া উঠিবে। ইন্দিয়গুলি বশীভূত কর । কেহ আমাকে 
অভিশাপ দিলেও তাহার মধ্যে আমার ঈশ্বরকেই দেখ! উচিত। আমার 


১৭২ স্বামীভীর বাণী ও রচন। 


ছুর্বলতাবশতই তাহাকে আমি অভিশাপকারী মনে করি। যে দরিদ্র ব্যক্তির 
তুমি উপকার কর, সেও তোমাকে উপকার করার সুযোগ দিতেছে। ঈশ্বরই 
কপাবশতঃ তোমাকে এভাবে তাহার পুজা করিবার অধিকার দেন। 

পৃথিবীর ইতিহাস কয়েকজন আত্মবিশ্বাসী মানুষেরই ইতিহাস। সেই 
বিশ্বাসই ভিতরের দেবস্ব জাগ্রত করে। তুমি সবকিছু করিতে পারো । অনন্ত 
শক্তিকে বিকশিত করিতে যথোচিত যত্ববান্‌ হও মা বলিয়াই বিফল হও। 
যখনই কোন ব্যক্তি বা জাতি আত্মবিশ্বাম হারায়, তখনই তাহার বিনাশ । 

মানুষের অস্তনিহিত দেবত্বকে কোন পাশ্্রদায়িক ধৰ্মমত বা অভঙ্্ 
গালাগালির দ্বার দাবানো যায় না। যেখানেই সভ্যতা, সেখানেই 
মুষ্টিমেয় ‘গ্ৰীক’ কথা বলে। ভুল-ত্রুটি কিছু না কিছু সর্বদাই থাকিবে। 
সেজন্য দুঃখ করিও ন|। গভীর অস্তদূ্টিসম্পন্ন হও। মনে করিও না, যাহ 
হইবার তাহা হইয়াছে । আহা! যদি আরও ভাল হইত !’ মানুষের মধ্যে যদি 
দেবত্ব ন! থাকিত, তবে সব মানুষ এতদিনে প্রার্থনা এবং অন্ুশোচন। করিতে 
করিতে উন্মাদ হইয়া যাইত । 

কেহুই পড়িয়| থাকিবে না, কেহই বিনষ্ট হইবে ন।। সকলেই পরিণামে 
পূৰ্ণতা লাভ করিবে। দিনরাত বলো, ‘ভাতৃগণ, ওঠ, এস। তোমরাই 
পবিত্রতার অনন্ত সাগর | দেবতা হইয়| যাও, ঈশ্বররূপে প্রকাশিত হও।’ 


সভ্যতা কাহাকে বলে? ভিতরের দেবত্বকে অন্থুভব করাই সঁভ্যত|। 
যখনই সময় পাইবে, তখনই এই ভাবগুলি মনে মনে আবৃত্তি কর এবং মুক্তির 
'আকাজ্ষ। কর। এরূপ করিলেই সব হুইবে। যাহ! কিছু ঈশ্বর নয়, তাহ 
অন্বীকার কর। যাহা কিছু ঈশ্বরভাবান্বিত, তাহা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা কর। 
দিনরাত মনে মনে একথা বলে। | এভাবে ধীরে ধীরে জ্ঞানের আবরণ 
পাতলা হইয়| যাইবে।' 

আমি মনুষ্য নই, দেবত| নই। আমি স্ত্ৰী ব! পুরুষ নই। আমার কোন 
দীম| নাই । আমি চিত্সস্বন্নপ--আমি সেই ব্ৰহ্ম। আমার ক্রোধ বা ঘ্বণা 
নাই। আমার দুঃখ ব।্থখ নাই। জন্ম বা মরণ আমার কখনও হয় নাই। 
কারণ আমি যে জ্ঞানম্বরপ--আনন্দত্বব্প। হে আমার আত্মা, আমি সেই, 
“মোহহং; | 


জ্ঞান ও কণ ১৭৩ 


নিজেকে দেহভাবশুন্ত_অঙ্ৃতব কর। কোন কালে তোমার দেহ ছিল 
না। ইহ! আগাগোড়া কুনংস্কার। দরিদ্র, আর্ত, পদদলিত, অত্যাচারিত, 
বোগপীড়িত--সকলের মধ্যে দিব্য চেতন! জাগাইয়া তোল ) 

বাহত: প্রায় প্রতি পাঁচশত বৎসর অন্তর পৃথিবীতে এই প্রকার ভাব-তরঙ্গ 
আসিয়া থাকে। ছোট ছোট তরঙ্গ নানাদিকে উখিত হয়; কিন্তু একটি 
অন্যগুলিকে গ্রাস করে এবং সমাজকে প্লাবিত করে। যে ভাব-তরঞ্গের পিছনে 
সর্বাধিক চরিত্রবল আছে, তাহাই এইক্প করিয়া থাকে। 

কনফুাপিয়স, মুলা, পিখাগোরাস, বুদ্ধ, খ্ৰীষ্ট, মহম্মদঃ লুথার, ক্যালভিন, 
ও শিখগুরুগণ এবং ধিওসফি, অধ্যাত্মবাদ প্রভৃতি সকলেরই অস্তনিহিত ভাব 
দেবত্ব প্রচার কর1। 

কখনও বলিও না, মান্য দুর্বল। জ্ঞানযোগ অন্যান্য যোগের মতোই । 
প্রেমই আদর্শ, প্রেম কোন বাহাবস্তুর অপেক্ষ। করে না। প্রেমই ঈশ্বর । 
স্থতরাং এই ভক্তির পথেও আমর! আত্ম-শ্বরূপ ভগবানকে লাভ করি। 
‘মোহহম্‌’। নগর, দেশ, জীব, জগৎকে ভাল না বাসিলে কিভাবে কাজ করা 
যায়? বিচারের বাবা বৈচিত্র্যের মধ্যে একত্ব অনুভব করা যায়। নাস্তিক এবং 
অকজ্ঞেয়বাদীর| সামাজিক কল্যাণের জন্তু কাজ করুক। এইতাবেই ঈশ্বর 
অনুভূত হন। 

কিন্ত একটি বিষয়ে খুব সতৰ্ক থাকিবে: কাহারও বিশ্বাস নষ্ট করিবে না। 
জানও-ধর্ম কোন মতবাদে নাই। আদর্শহ্বরূপ হইয়া যাওয়াই ধর্ম, 
অনুভূতিই ধর্ম। মাম্থষমাত্রেই জন্মগতভাবে পৌত্তলিক। সর্বনিয়স্তরের মানুষ 
পণ্ড, উচ্চতম মানুষ সিদ্ধ বা পূর্ণ। এই দুই স্তরের মাঝামাঝি সকলকেই শব, 
বর্ণ, মতবাদ ও আচার-অনুষ্ঠান অবলম্বন করিয়াই চিস্তা করিতে হয়। 

পৌত্তলিকতা যে শেষ হইয়াছে, তাহার পরীক্ষ1 £ যখন বলো, ‘আমি’, 
তখন তোমার চিন্তায় শরীর আসে কি আসে না? যদি শরীর-চিন্তা আসে, 
তবে তুমি তখনও পুতুলপুজক | ধৰ্ম মোটেই বুদ্ধির কচকচি নয়--ধৰ্ম 
অপরোক্ষানুভূতি। যদি ঈশ্বর-বিষয়ে “চিন্তা কর, তবে তুমি নিতাস্তই 
মূর্খ। অজ্ঞ সাধক প্রার্থনা ও ভক্তির দ্বারা দার্শনিককেও অতিক্রম করিতে 
পারে। ঈশ্বরকে জানিবার জন্ত কোন দর্শনশাস্বের. প্রয়োজন হয় না। 
অপরের বিশ্বাস নষ্ট করা আমাদের কর্তব্য নয়। ধৰ্ম প্রত্যক্ষ অ[তজ্ঞত। । 


১৭৪ হস্বামীজীরৱ বাণী ও রচন। 


সর্বোপরি সর্বতোভাবে আস্তরিক হও। কোন কিছুর সহিত নিজেকে অভির 
মনে করিলেই আসক্তি ও কামন। উদ্ভূত হয়, তাহা হইতেই মান্য ছুংখ পায়। 
এইরূপে দরিদ্র ব্যক্তি সোন! দেখিয়া! সোনার আকাঙ্ষার সহিত নিজেকে 
অভিন্ন মনে করে। সাক্ষিম্বরূপ হও। যাহাতে কখনও কোন বিষয়ে 
প্রতিক্রিয়া না করিতে হয়, এমন শিক্ষা লাভ কর। 


কর্মবিধান ও মুক্তি 


মুক্তপুরুষের পক্ষে জীবন-সংগ্রাষের অর্থ কখনও ছিল না; কিন্তু আমাদের 
জন্য ইহার অর্থ আছে, কারণ নাম-রূপই জগৎ সৃষ্টি করে। 

বেদান্তে সংগ্রামের স্থান আছে, কিন্তু ভয়ের স্থান নাই। যখনই স্বরূপ 
সম্বন্ধে দৃঢ়ভাবে সচেতন হইতে শুক্ল করিবে, তখনই সব ভয় চলিয়া যাইবে। 
নিজেকে বদ্ধ মনে করিলে বন্ধই থাকিবে; মুক্ত ভাবিলে মুক্তই হুইবে। 

ইন্দিয়গ্রাহ জগতে থাকিয়া আমর! যে প্রকার মুক্তি অনুভব করি, 
উহা মুক্তির আভাস মাত্র, যথার্থ মুক্তি নয়। 

প্রকৃতির নিয়ম মানিয়া চলাই মুক্তি--এ ধারণার সহিত আমি একমত 
নই। ইহার যে কি অর্থ, বুঝি না। মানব-প্রগতির ইতিহাস অনুসারে 
জান! যায়, প্রাকৃতিক নিয়ম লঙ্ঘন করিয়াই প্রগতি সম্ভব হইয়াছে, 
উচ্চতর নিয়মের দ্বার! নিম্নতর নিয়ম জয় কর! হইয়াছে, বল! যাইতে পারে। 
কিন্তু সেখানেও জয়েচ্ছু মন শুধু মুক্ত হইবাঁর জন্য চেষ্টা করিতেছিল; এবং 
যখনই দেখে নিয়মের মধ্য দিয়াই সংগ্রাম, মন তখনই নিয়মকেও জয় 

করিতে চায়। স্থতরাং প্রত্যেক ক্ষেত্রেই আদর্শ ছিল মুক্তি। বৃক্ষ কখনও 

নিয়ম লঙ্ঘন করে না। গরুকে কখনও চুরি করিতে দেখি নাই। বিলক 
কখনও মিথ্যা বলে না। তা] বলিয়! ইহারা মাহযের চেয়ে বড় নয়। এ জীবন 
মুক্তির এক প্রচণ্ড ঘোষণ| ; এবং এই মিয়মাহবতিতার বাড়াবাড়ি আমাদিগকে 
সমাজে, বাজনীতিক্ষেত্রে ব! ধর্মে শুধু জড়বস্ত করিয়া তুলিবে। অত্যধিক নিয়ম 
মৃত্যুর নিশ্চিত চিহ্ন। যখনই কোন সমাজে অতিমাত্রায় বিধি-নিয়ম দেখ! 


কর্মবিধান ও মুক্তি ১৭৫ 


যায়, নিশ্চয় আনিবে সেই সমাজ শীঘ্রই বিনাশগ্রাপ্ত হুইবে। ভারতের 
বৈশিষ্ট্য পর্যালোচনা করিলে দেখিবে হিন্দুদের মতো! আর কোন জাতির 
এত অধিক বিধি-নিয়ম নাই, এবং ইহার ফল জাতি-ছিসাবে বিনাশ। কিন্তু 
হিন্দুদের একটি অপূর্ব ভাব- তাহারা ধর্ম-ব্যাপারে কখনও কোন মতবাদ 
বা গৌড়ামির সৃষ্টি করেন নাই, তাই ধর্মের চরম উন্নতি হইয়াছে । নিয়ম 
চিরস্তন হইলে মুক্তি অসম্ভব, কারণ “চিবস্তন বস্তু নিয়মের অন্তৰ্গত’--এ-কথ| 
বলিলে চিরস্তনকে সীমাবদ্ধ কর! হয়। 

ঈশ্বরের কোন উদ্দেশ্য নাই, কারণ কোন উদ্দেশ্য থাকিলে তিনি মাছষের 
সমান হইয়া যাইতেন। তাঁহার কোন উদ্দেশ্ের প্রয়োজন কি? কে. 
উদ্দেশ্য থাকিলে তিনি তো! তাহা! দ্বারা বন্ধ হইতেন। তবে তো ঈশ্বর ছাড়া 
কোন মহতর ভাব আছে বলিতে হয়। উদাহরণম্বরূপ £ গালিচা-নির্যাভ। 
একখণ্ড গালিচা বয়ন করে; একটা কিছু মহত্তর ভাব তাহার বাহিরে ছিল 
( যাহ! মে গালিচায় ফুটাইয়। তুলিয়াছে )। যে-ভাবের সহিত ঈশ্বর নিজেকে 
মিলাইয়া চলিবেন, সেই ভাবটি কোথায়? ঠিক ঘেমন বড় বড় সমাটগণ 
কখন ব| পুতুল লইয়া খেল! করেন, ঈশ্বরও তেমনি এই প্রকৃতির সহিত খেলা , 
করেন; এবং ইহাঁকেই আমরা বিধি বা নিয়ম বলি। আমর] ইহাকে নিয়ম 
বলি, কারণ সেটুকু বেশ চলে। আমর! ঘটনার অংশটুকুই দেখিতে পাই; 
সেইটুকুর মধ্যেই নিয়ম সম্বন্ধে আমাদের ধারণা নিবন্ধ। এ-কথা বল! মূর্খতা 
যে নিয়ম অনন্ত--প্রস্তরখণ্ড চিরকাল পড়িতে থাকিবে । সকল যুক্তিই যদি 
অভিজ্ঞতার উপর স্থাপিত হয়, তবে পঞ্চাশ লক্ষ বৎসর পূর্বে প্রস্তরথণ্ড 
পড়িয়াছিল কিনা, দেখিবার জন্য কে বর্তমান ছিল? সুতরাং বিধি বা 
নিয়ম মানুষের প্রকৃতিগত নয়। যেখানে আমরা আরম্ভ করি, সেখানেই 
শেষ করি-_মাছুষের সম্বন্ধে বিজ্ঞানের এ এক দৃঢ় ঘোষণ|। প্রকৃতপক্ষে আমরা 
ক্রমশঃ নিয়মের বাহিরে যাইতেছি। শেষ পর্যন্ত সমগ্র জীবনের অভিজ্ঞত] লইয়া 
নিয়মের একেবারে বাহিরে চলিয়া যাই। ঈশ্বর ও মুক্তি হইতে আমরা আরম 
চরিয়াছিলাম, এবং মুক্তি ও ঈশ্বরেই পরিসমাপ্তি হইবে। এই নিয়মগুলি 
থাকে মধ্য অবস্থায় এবং এগুলির মধ্য দিয়াই আমাদের যাইতে হইবে। 
বেদান্ত সর্বদ] মুক্তির বাণীই ঘোষণা করে। বেদাস্তবাদী নিয়মকে বড় ভগ্ন 
পায়; চিরস্তন নিয়ম তাহার নিকট দারুণ ভীতির বস্ত। কারণ তাহ! হইলে 
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আৰ নিষ্কৃতি নাই। চিরকাল যদি অনন্ত নিয়মের অধীন থাকিতে হয়, 
তবে তৃণখণ্ড হইতে তাহার পার্থক্য কোথায়? আমর! বস্তলম্পর্কশুন্ত নিয়মে 
বিশ্বাস করি না। 

আমর] বলি, মুক্তিই আমাদের কাম্য, এবং ভগবানই সেই মুক্তি। অন্যান্ত 
বস্তুতে যে আনন্দ, এখানেও সেই আনন্দ; কিন্তু সসীম বস্তুতে খুজিলে মানুষ 
স্থখের কণামাত্র লাভ করে। সাধক ভগবানে যে-আনন্দ লাভ করে, 
চোর র চুরি করিয়। সেই একই আনন্দ পায়; কিন্তু চোর দুঃখরাশির সহিত 
০৪4: “ায়। ভগবান্ই প্রকৃত সুখ । প্রেমই ভগবান্‌, মুক্তিই 
রে রে 81 ছু বন্ধন, তাহা। ভগবান্‌ নয়। 
রি... 'ব হইতেই মুক্তি আছে, কিন্তু উহ! আবিষ্কার করিতে 
হইবে। মানুষ তে] মুক্তই, তবে প্রতি মুহূর্তে সে এ-কথা ভুলিয়া যায়। 
জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতপারে এই তত্ব আবিষ্কার করাই প্রত্যেকটি মানুষের 
সমগ্র জীবন ৷ কিন্ত জ্ঞানী ও অজলোকের মধ্যে প্রভেদ এই যে, জ্ঞানী ইহ! 
জ্ঞাতসারে আবিষ্কার করেন, আর অজ্ঞ লোক আবিষ্কার করে অজ্ঞাতসারে। 
প্রত্যেকেই--অণু হইতে নক্ষত্র পর্বস্ত--মুক্তির জন্য সংগ্ৰাম করিতেছে । অজ্ঞ 
ব্যক্তি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে মুক্তি পাইলে- ক্ষুধা ও তৃষ্ণার বন্ধন হইতে মুক্ত 
হইতে পারিলে সম্তষ্ট হয়। কিন্তু জ্ঞানী অনুভব করেন, তাহাকে আরও 
দৃঢতর বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে হইবে । তিনি রেড ইগ্ডিয়ানের স্বাধীন ভাবকে 
মোটেই শ্বাধীনতা বলিয়া মনে করেন ন! 

ভারতীয় দার্শনিকদের মতে মুক্তিই লক্ষ্য। জ্ঞান লক্ষ্য হইতে পারে না, 
কারণ জ্ঞান একটি যৌগিক ভাব। জ্ঞান শক্তি ও মুক্তির মিশ্রিত ভাব, 
এবং মুক্তিই মানুষের একমাত্র কাম্য । ইহার জন্যই মান্য চেষ্টা করিতেছে । 
শুধু শক্তি লাভ করিলেই জ্ঞান হয় না। দৃষ্টাস্তন্বরূপ : বিজ্ঞানী কয়েক মাইল 
দূর পর্যন্ত বৈদ্যুতিক তরঙ্গ প্রেরণ করিতে পারে; কিন্তু প্রকৃতি এ তরঙ্গাঘাত 
অসীম দূরত্ব অবধি প্রেরণ করিতে পার়ে। তবে আমর! প্রকৃতির মুণি 
প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহাকে সম্মানিত করি ন! কেন? নিয়ম আমরা চাই না, 
আমর! চাই নিয়ম লঙ্ঘন করিবার সামর্থ্য । আমর! বিধিবহিভূত্ত হইতে 
চাই। নিয়মের দ্বার! বদ্ধ হইলে মৃত্গিণ্ড হইয়া যাইবে। তুমি নিয়মের 
বাহিরে গিয়াছ কিনা- সেইটি প্রশ্ন নয়; কিন্ত আমর! নিয়মের উৰ্ধ্বে--এই 
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চিন্তার উপরেই মানবজাতির সমগ্র ইতিহাল রচিত। দৃষ্টাস্তস্বস্থপ যনে কর, 
একজন বনে বাস করে এবং কখনও কোন শিক্ষা-দীক্ষা পায় নাই । সে একটি 
পাথরের টুকরাকে নীচে পড়িতে দেখিল--এ তো একটি স্বাভাবিক ঘটনা, 
সে কিন্তু ভাবে, ইহ! মুক্তি; সে মনে করে, পাথরের টুকরার আত্মা আছে, 
ইহার অস্তনিহিত তাব মুক্তি। কিন্ত যখনই সে বুঝিতে পারে ঘে, পাথরের 
টুকরাটি অবশ্যই নীচে পড়িবে, তখন ইহাকে স্বভাব বলে, অচেতন যন্ত্রবৎ 
কর্ম বলে। আমি এখন রাস্তায় বাহির হইতেও পারি, নাও পারি। ইহাতেই 
মাম্য-হিসাবে আমার গৌরব। যদি আমি নিশ্চয় জানি যে, আমাকে এখন 
ওখানে যাইতেই হইবে, তখন ব্যক্তিত্ব বিসৰ্জন দিয়া আমি যন্ত্রে পদ্দিপত হই । 
অনস্ত শক্তি সত্বেও প্রকৃতি উকটি যন্ত্ৰমাত্ৰ মুক্তিই সচেতন জীবনেৰ উপাদান । 

বেদান্ত বলেন, বনের মাহুয়ের ধারণাই ঠিক; তাহার দৃষ্টি সত্য, কিন্ত 
ব্যাখ্যা ভূল। সে এই প্রকৃতিকে মুক্ত বলিয়া মনে করে, নিয়মের দ্বার! 
শাসিত মনে করে না। মানব-জীবনের এইসব অভিজ্ঞতার পরই আমর। 
এই প্রকার চিন্তা করিতে শিখিব, কিন্তু আরও দাৰ্শনিক অর্থে । উদাহরণ- 
স্বরূপ £ আমি রাস্তায় বাহির হইতে চাই। ইচ্ছার প্রেরণ। পাইলাম, তাবপর . 
থামিয়া গেলাম $ ইচ্ছা হওয়| ও রাস্তায় বাছির হওয়ার মধ্যে যে-সষয়টুকুর 
ব্যবধান, মেই সময়ে আমি সমভাবে কাজ করিতে থাকি । কর্মের সঙ্গতিকেই 
আমর! নিয়ম বা বিধি বলি। আমার কর্মের এই সঙ্গতি অতি ক্ষুত্র ক্ষুন্্ 
অংশে বিভক্ত, সেজন্যই আমার কর্মগুলিকে আমি নিয়মাধীন বলি না। 
আমি স্বাধীনভাবে কাজ করি। পাঁচ মিনিট ভ্রমণ করি; কিন্তু এ পীচ 
মিনিট সমভাবে ভ্রমণের পূর্বে ইচ্ছার ক্রিয়া ছিল। এই ইচ্ছাই ভ্রমণের 
আবেগ দিয়াছিল। স্থৃতরাঁং মাঁচুষ বলে যে, সে স্বাধীন, কারণ তাহার 
সব কর্মই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করা যায়; এবং যদিও ক্ষুত্ৰ ক্ষুদ্ৰ অংশে 
সঙ্গতি বা মিল রহিয়াছে, অংশের বাহিরে সে-সঙ্গতি নাই। এই অসঙ্গতির 
অনুভূতির মধ্যেই যুক্তি বা স্বাধীনতার ভাব নিহিত। প্রকৃতিতে আমরা 
(গ্বল লঙ্গতির বৃহত্তর খণ্ডগুলি দেখিতে পাই; কিন্ত আদি ও অন্ত অবশ্যই 
হ'ধীন আবেগ। প্রথমেই মুক্তির প্রেরণ। প্রদত্ত হইয়াছিল, উহাই বহিয়া 
চানয়াছে । কিন্ত আমাদের কার্ধকালের তুলনায় প্রকৃতির কার্যকাল দীর্ঘতর । 
দ।"নিক যুক্তিদ্বায়| বিশ্লেষণ করিয়া বুঝিতে পারি, আমরা স্বাধীন বা মুক্ত 


২- ৯ পি 
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নই। তথাপি এই চেতনা থাকিয়া যায় ষে, আমি মুক্ত । এই চেতন! কিভাবে 
আসে, তাহাই আমাদের ব্যাখ্য। করিতে হইবে। ক্রমশঃ আমর! দেখিতে 
পাইব, আমাদের মধ্যে এই দুইটি প্রেরণা আছে। আমাদের যুক্তি বলে, 
সব কার্ধেবই কারণ আছে, সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক প্ৰেরণাদ্বায়| আমর! আমাদের 
স্বাধীনতা ঘোষণ| করিতেছি । বেদান্তের মীমাংসা এই-মুক্তি ব| স্বাধীনতা 
ভিতরেই আছে, আত্ম! যথার্থই মুক্ত ; কিন্ত জীবাত্মার কর্ম শরীর-মনের ভিতর 
দিয়! পরিক্রত হুইয়| আসিতেছে ; এই শরীর ও মন স্বাধীন বা মুক্ত নয়। 

যখনই আমর! কোন ব্যাপারে প্রতিক্রিয়া! করি, তখনই আমর! উহার 
দাস হুইয়া পড়ি। কেহ আমার নিন্দা করিল, তৎক্ষণাৎ ক্রোধের আকারে 
আমি প্রতিক্রিয়া করিলাম। এ ব্যক্তি যে সামান্য স্পন্দন স্থষ্টি করিল, 
তাহাতেই আমি ক্রীতদাসে পরিণত হইলাম । অতএব আমাদের মুক্ত-স্বভাব 
প্রদর্শন করিতে হুইবে। শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী, নিকৃষ্ট জন্ত বা অতি ছুরাচার ব্যক্তির 
মধ্যে যাহার| মুনি জন্তু বা মানুষ দেখেন না, দেখেন সেই এক ঈশ্বরকে, 
তাহারাই প্রকৃত জানী। ইহজীবনেই তাহার! আপেক্ষিক নানা-দর্শন জয় 
, করিয়| এই একত্ব বা মমদর্শনের উপর দৃঢপ্রতিষ্ঠ হইয়াছেন । ঈশ্বর শুদ্ধ- 
স্বরূপ, সকলের প্রতি সমভাবাপন্ন । যে জ্ঞানী পুরুষ এইরূপ অঙ্কভব করেন, 
তিনি তো জীবন্ত ঈশ্বর। এই লক্ষ্যের দিকেই আমর! চলিয়াছি ; প্রত্যেক 
উপাসন।-পদ্ধতি, মানবজাতির প্রত্যেক কর্ম এই উদ্দেশ্য লাভ করিবারই 
প্রচেষ্টা ৷ যে অর্থ চায়, সে মুক্তির জন্যই চেষ্ট৷করিতেছে--দায়িদ্ৰ্যের বন্ধন হইতে 
নিষ্কৃতি পাইবার চেষ্টা করিতেছে । মাম্বের প্রত্যেক কৰ্মই উপাঁসনা, কারণ 
মুক্তিলাভ করাই তাঁহার অন্তমিহিত ভাব, এবং প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে 
সব কৰ্মই সেই উদ্দেশ্যের অভিমুখেই চলিয়াছে | যে-সকল কর্ম সেই উদ্দেশ্যের 
পথে বাধা, শুধু সেগুলি বর্জন করিতে হইবে । জ্ঞাতসাঁরে ব। অজ্ঞাতসারে 
সমগ্র বিশ্বই উপাসনা করিতেছে; মানষ শুধু জানে ন| যে, যখন সে 
কাহাকেও অভিশাপ দিতেছে, তখনও মে আর একভাবে সেই এক ঈশ্বরেরই 
উপাসনা করিতেছে, কারণ যাহার) অভিশাপ দিতেছে, তাহারাও মুক্তির জর 
চেষ্টা করিতেছে । তাহার! কখনও ভাবে না যে, কোন বিষয়ে প্রতিক্ৰিয়৷ 
করিতে গিয়া তাহা! নিজেদের ক্রীতদাস করিয়া ফেলে। আঘাতের বির 
প্রতিঘাত কর! কঠিন। 


কর্মবিধান ও মুক্তি ১৭৯ 


আমর! সীমাবদ্ধ--এই বিশ্বাস বর্জন করিতে পারিলে এখনই আমাদের 
পক্ষে সব কাজ কর! সম্ভব হুইত। ইহ? শুধু সময়-সাপেক্ষ। যদি তাই 
হয়, তবে শক্তি বধিত কর, এইভাবে সময় সংক্ষিপ্ত কর। সেই অধ্যাপকের 
কথা স্মরণ কর, যিনি মর্মর-প্রত্তরের গঠন-রহশ্ত অবগত হইয়! মাত্র বাবে। 
বৎসরে উহ। নির্মাণ করিয়াছিলেন, আর প্রকৃতির লাগিয়াছিল কয়েক শত 
বৎসর । 


সরল রাজযোগ 


প্রকাশকের নিবেদন 


স্বামীজী আমেরিকায় তাহার শিষ্যা নার! সি. বুলের ( Mrs. Sara 0. 
8011) বাড়িতে কয়েকজন অন্তরঙ্গের সহিত ‘যোগ’ সম্বন্ধে যে আলোচন! 
করেন, মিসেন বুল তাহ] লিখিয়া রাখেন। পরে ভক্ত স্বজন ও বদ্ধুবাদ্ধবের 
মধ্যে বিতরণের জন্ত আমেরিকার বন্ধুগণ ১৯১৩ খৃঃ তাহা প্রকাশ করেন। 
বর্তমান পুণ্ডিক। তাহারই ভাষাস্তর। 

¥ # ০ 

ভারতীয় ইংরেজী সংস্করণ ( Six Lessons on Raja Yoga ) ১৯২৮ খৃঃ 
ফেব্রু নারি মাসে প্রথম প্রকাশিত হয়। প্রকাশকের নিবেদন হইতে শেষ 
কয়েকটি পঙ্ক্তির অনুবাদ দেওয়| হইল : 

এই পাঠগুলি সম্বন্ধে বল! যায়--আখধ্যাত্মিক সাধনার কথা এখানে সংক্ষিপ্ত 
আকারে ও পরিষ্কারভাবে উপস্থাপিত, উপরস্ত আছে--বিশেষতঃ রাঁজযোগ- ) 
সাধনার বহু মূল্যবান ইঙ্গিত ও পথনির্দেশ। 


সী # 4 


প্রস্তাবন৷ 


রাজযোগও পৃথিবীতে প্রচলিত অন্তান্ত বিজ্ঞানের মতে| একটি বিজ্ঞান। 
এই বিজ্ঞান মনের বিশ্লেষণ; অতীন্রিয় জগতের তথ্যসংগ্ৰহ দ্বারাই এতে 
আধ্যাত্মিক রাজ্য গড়ে তোল! হয়। সকল দেশের মহান আচাৰ্বেরাই 
বলে গেছেন, “দেখেছি ও জানি।’ যীশু, পল ও পিটার সকলেই বলেন, 
তাদের প্রচারিত সত্য তার প্রত্যক্ষ করেছেন ৷ 

এই প্রত্যক্ষানুভূতি ষোগ-লব্ধ। 

স্বতি বা চেতন] সভার সীম! হ'তে পারে নাঃ কেন ন! আর একটা 
অতীব্দ্িয় অবস্থা আছে; সেখানে এবং অচেতন অবস্থায় কোন ইন্ড্রিয়ের 
অনুভূতি নেই, কিন্তু এই দুটির মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাৎ, যেমন- জ্ঞান 
আর অজ্ঞান। যে যোগশাস্ত নিয়ে আমর! আলোচন! করছি, সেটা ঠিক 
বিজ্ঞানের মতোই যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত । 

মনের একাগ্রতাই হচ্ছে সমস্ত জ্ঞানের উৎস । 

যোগ আমাদের শিক্ষা দেয়--কিভাবে জড়কে অধীন ক'রে রাখ! যায 
জড় চিরদিন চেতনের অধীনই থাকবে। 

‘যোগ’ মানে ( Yoke ) জুড়ে দেওয়া) অর্থাৎ জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার 
মিলন ক'রে দেওয়া] । 

মন চেতন-ভূমিতে ও তার নিয়স্তরে কাজ করে। আমর! যাকে চেতন৷ 
বলি, নেট! আমাদের প্রকৃতির অনন্ত শৃঙ্খলের একটা শিকলি-মাত্ৰ । 

একটুখানি চেতনা নিয়ে আমাদের এই ‘আমি’, আর তাঁর চারদিকে বিরাট 
অচেতন সত্তা ; এই 'আমি'র ওপারে আমাদের অজ্ঞাত অতীন্দ্ৰিয় ভূমি । 

নিয়মিতভাবে ঠিক ঠিক যোগ অভ্যাস করলে মনের স্তর একটার পর 
একটা উন্মুক্ত হয়, আর প্রত্যেক স্তরে আমাদের সামনে নতুন নতুন তথা 
একাশিত হয়। আমরা দেখি, যেন আমাদের সামনে নতুন জগতের সৃষ্টি হচ্ছে, 
"মাদের হাতে যেন নতুন নতুন শক্তি এসে পড়ছে; কিন্তু মাব-রাস্তায় 
"মর! যেন থেমে ন! যাই! হীরের খনি সামনে পড়ে রয়েছে, কাচের 
শালা’ খেন আমাদের চোখে ধার! লাগিয়ে না দেয়। 

ভগবানই আমাদের লক্ষ্য, তাঁর কাছে যেতে না পারলে আমাদের বিনাশ । 


১৮৬ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


ধারা সাধক--সিদ্ধি লাভ করতে চান, তাদের তিনটি জিনিস দরকার । 

প্রথম : ইহলোকের ও পরলোকের সব ভোগ-বাসন। ছাড়তে হবে; 
চাইতে হবে শুধু ভগবান্‌ আর সত্য । 

দ্বিতীয় : সত্য আর ভগবানকে লাভ করবার জন্ক তীব্র আকাজ্ষা চাই । 
ষে-মান্থয় জলে ডুবছে, সে যেমন বাতাসের জন্য ব্যাকুল হয়, ঠিক তেমনি 
ব্যাকুল হও; সত্য ও ভগবানের জন্য এরকম অধীর হও। 

তৃতীয় £ ছ-টি শিক্ষা । ১ম--মনকে বহিমুখ হ'তে না দেওয়া । ২য় 
মনকে অন্তমুখ ক'রে একটা ভাবে আবদ্ধ রাখা । ৩য়-_ প্রতিবাদ না ক'রে 
সব জিনিস সহ কর|। ৪ৰ্থ--শুধু ঈশ্বরকে চাও, আর কিছুই নয়। আপাত- 
মনোরম বিষয় আর যেন তোমাকে ঠকাতে না পারে। সব ত্যাগ করে শুধু 
ভগবানকেই চাও । ৫ম--উপস্থিত কোন একট! বিষয় নাও, তার শেষ 
পর্যন্ত বিচার কর, সমাধান না ক'রে ছেড়ে! না। সময়ের হিসাব ক'রে! না। 
আমাদের জীবন সত্যকে জানবার জন্য, ইন্দ্ৰিয়তৃপ্তির জন্য নয়; ইন্তিয়ত্প্ডি 
পশুর! করুক, আমরা কখনও তাদের মতে] ভোগ করতে পারি ন। 
মানুষ মননশীল; মৃত্যুকে দে যতদিন না জয় করে, যতদিন না আলোকের 
সন্ধান পায়, ততদিন সে সংগ্রাম করবেই-। নিক্ষল বৃথ! কথাবার্তায় সে নিজের 
শত্তিক্ষয় করবে ন!। সামাজিকতা ও লোকমতের পুজাই হচ্ছে পৌত্তলিকত|। 
আত্ম|--লিঙ্গহীন, জাতিহীন, দেশহীন ও কালহীন। ৬ষ্ঠ- সর্বদা নিজের 
স্ববূপ চিন্তা কর। কুসংস্কারের পারে যাঁও। ক্রমাগত “আমি ছোট, আমি 
ছেোঁট’--এই ভেবে নিজেকে ছোট ক'রে ফেলো না, যতদিন ন! ব্রন্ধের 
সঙ্গে অভেদজ্ঞান ( অপরোক্ষাহুভূতি ) হচ্ছে, ততদিন দিনরাত্র নিজেকে বলো 
তোমার স্বরূপের কথা। 

এই সব কঠোর সাধননিষ্ঠা ব্যতীত কোন ফল-লাভ সম্ভব নয়। 

নিরপেক্ষ পরব্ৰহ্ম উপলব্ধি করতে পারি, কিন্ত আমর] কখনও ত! ভাষায় 
প্রকাশ করতে পারি না? যে মুহূর্তে প্রকাশ করতে যাই, তখনি তাকে 
সীমাবদ্ধ ক'রে ফেলি; ফলে অনন্ত হয়ে পড়েন সাস্ত। 

ইন্দ্ৰিয়ের সীম! ছাড়িয়ে যেতে হবে, বুদ্ধিকেও অতিক্রম করতে হবে 
আর এ শক্তি আমাদের আছে। 

গ্রাণায়ামের্র প্রথম সাধন এক সপ্তাহ অভ্যাস ক'রে শিষ্য গুরুকে জানা । 


প্ৰথম পাঠ 


প্রত্যেকটি ব্যক্তিত্ব অন্গশীলন করতে হবে। সকলেই এক কেন্দ্রে গিয়ে 
মিলিত হবে ৷ 

‘কল্পনাই প্রেরণার উৎস ও চিন্তার ভিত্তি ।’ 

প্রকৃতির ব্যাখ্যা আমাদের ভেতরেই রয়েছে; পাথর পড়ে--এটা 
বাইরের ঘটনা, কিন্ত ‘মাধ্যাকধণ’-আবিষ্কাৱরের শক্তি আমাদের ভেতরেই ছিল, 
বাইরে নয়। 

যে বেশী খায় বা যে অনাহারী, যে বেশী ঘুমোয় বা যে খুব কম ঘুমোয়, 
সে যোগী হ'তে পারে ন1।১ 

অজ্ঞান, চঞ্চলত। ঈর্ষা, আলস্য ও তীব্র আসক্তি--এই ক-টি যোগাঁভ্যাসের 
পরম শক্র। যোগীর পক্ষে এই তিনটি বিশেষ প্রয়োজনীয় : 

প্রথম--দেহ ও মনের পবিত্রতা । সব রকমের মলিনতা, যা মনকে নীচে 
নামিয়ে দেয়, যোগী ত! পরিত্যাগ করবে ।, ৬. 

দ্বিতীয়--ধৈৰ্য। প্রথম প্রথম অনেক আশ্চর্য দর্শনাদি হবে, তারপর 
নে-সব বন্ধ হয়ে যাবে। এইটিই হচ্ছে সব চেয়ে কঠিন সময়, কিন্তু ধরে 
থাকা চাই; ধৈর্য থাকলে শেষে সত্য লাভ হবেই। 

তৃতীয়-_অধ্যবসাঁয়। সম্পদে বিপদে, স্বাস্থ্যে রোগে--সব সময়ে যোগ 
অভ্যাস ক'রে যাও; একটি দিনও বাদ দিও ন । 

ধোগ-পাধনের সবচেয়ে প্রশস্ত সময় হচ্ছে দিন ও রাত্রির সন্ধিক্ষণ--সে-সময় 
দেহ ও মন খুব শাস্ত থাকে, চঞ্চলতা ও অবসাদ কিছুরই তখন প্রাবল্য 
থাকে না। ঘদি সে-সময় না পারে, ত! হ'লে ঘুম থেকে উঠে এবং শুতে 
যাবার আগে সাধন অভ্যাস করবে। ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা খুব পরিপাটিভাবে 
প্ৰয়োজন ( প্রত্যহ সান করবে )। 

স্বানের পর বেশ দৃঢ়ভাবে আমনে বসবে, মনে করবে, তুমি যেন পাহাড়ের 
মতে। অটল, কোন কিছুই তোমাকে নড়াতে পারবে না। মেরুদণ্ডের উপর 
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জোর না দিয়ে কোমর, ঘাড় ও মাথা খজুভাবে রাখবে । মেরুদণ্ডের ভেতর 
দিয়েই লব ক্রিয়া হয়, কাজেই সেটিকে দুৰ্বল করা চলবে ন|। 

পায়ের আঙুল থেকে আরম্ভ ক'রে ধীরে ধীরে শরীরের প্রত্যেকটি অঙ্গ 
স্থির করবে। এই স্থির ভাবটি মনে মনে চিন্ত! কর, দরকার মনে হয় তো 
প্রতি অঙ্গ স্পর্শ করবে। 

মাথায় না পৌছনো পর্যস্ত ধীরে ধীরে নীচের দিক থেকে শরীরের 
প্রতি অঙ্গ স্থির করতে করতে ওপরের দিকে আসবে, যেন একটি অঙ্গ 
বাদ না যায়। তারপর সমস্ত দেহটি স্থির ক'রে রাখবে। সত্য লাভ 
করবার জন্যে ভগবান তোমায় এই দেহ দিয়েছেন ; এই নৌকা আশ্রয় করেই 
সংপার-সমুত্রের পরপারে চিরস্তন সত্যের রাজ্যে তোমায় যেতে হবে। 

এইটি কর] হয়ে গেলে ছুই নালারন্ধ দিয়ে গভীরভাবে শ্বাস গ্রহণ করবে, 
তারপর দুই নাস! দিয়েই নিঃশ্বাস ত্যাগ করবে। তারপর যতক্ষণ বেশ 
ত্বচ্ছন্দভাবে পারো, শ্বান রুদ্ধ ক'রে থাকবে। এইরকম চারবার কর! হয়ে 
গেলে স্বাভাবিকভাবে নিঃশ্বান-প্রশ্বান নেবে এবং জ্ঞানালোকের জন্য 
ভগবানের কাছে প্রার্থন! করবে। 

“যিনি এই বিশ্ব কৃষ্টি করেছেন, তার মহিমা আমি ধ্যান করি, তিনি 
আমাদের মনকে প্রবুদ্ধ করুন”_আসনে বসে দ্শ-পনর মিনিট এই মন্ত্রটির* 
অর্থ চিন্তা কর। 


যে-সব উপলব্ধি বা দর্শনাদি হবে, গুরু ছাড়া আর কাকেও ত! বলবে না। 

যতট। সম্ভব কম কথ! বলবে । 

সং চিন্তা করবে, আমর! যা চিন্তা করি, তাই হয়ে যাই। সৎ চিন্ত! 
মনের সকল মলিনত। দগ্ধ করতে সাহায্য করে। 

যোগী ছাড়া আর সকলেই যেন ক্রাতদাস। মুক্তিলাভের জন্য বন্ধনের 
পর বন্ধন কেটে ফেলতে হবে। 

অতীন্দিয় সত্তাকে সকলেই জানতে পারে। ভগবান যদি সত্য হন, তবে 
তাকে প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করতে হবে; আত্ম। যদি থাকে, তবে নিশয় 
সমর তাঁকে দৰ্শন, ও অস্ভব করতে পারবো । 
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আত্মবস্ত আছে কি না, তা বোঝার একমাত্ৰ উপায়--এমন একটা কিছু 
হওয়া, যা দেহ নয়। 

যোগীর। আমাদের ইন্জিয়গুলিকে প্রধানতঃ দু-ভাগে ভাগ করেন 
জ্ঞামেন্দ্রিয় ও কর্মেন্সিয় ( অথবা জান ও কৰ্ম )। 

অস্তবিন্দিয় ব মনের স্তর চারটি £ 

প্রথম--মনঃ, মনন বা চিন্তাশক্তি । একে সংযত ন! করলে এর সমস্ত 
শক্তি নষ্ট হয়ে যায়; সংযত করলে মনই আবার অদ্ভুত শক্তির আধার হয়ে 
ওঠে । 

দ্বিতীয়__বুদ্ধি বা ইচ্ছাশক্তি (তাকে বোধশক্তিও বল! বায় )। 

তৃতীয়-_অহংকাঁর বা ‘অহং’-বুদ্ধি। 

চতুৰ্থ--চিত্ত, এইটিই হ’ল উপাদান, যাতে সকল বৃত্তি ক্রিয়া করছে, মনের 
ভত্তিতল, সকল বৃত্তির আধার। এ যেন সমুদ্ৰ, আর বৃত্তিগুলি যেন এরই 
চ্রঙ্গ। 


চিত্তবৃত্তি-নিরোধের নামই যোগ--যোগ” এক প্রকার বিজ্ঞান, যার 
নাহায্যে আমর! চিত্তের বিভিন্ন বৃত্তিতে রূপান্তরিত হওয়| বন্ধ করতে পারি। 
মৃদ্ে চাদের প্রতিবিদ্ব যেমন তরঙ্গে তরঙ্গে ভেঙে অস্পষ্ট হয়ে যায়, আত্মার 
প্রতিবি্ণও তেমনি মনের তরঙ্গাঘাতে টুকরে! টুকরে হয়ে যায়। মূত্র 
নস্তরঙ্গ হয়ে যখন আয়নার মতো শান্ত হয়, তখনই তাতে চাদের পূৰ্ণ 
প্রতিবিস্ব আমর! দেখতে পাই; তেমনি মনের উপাদান চিত্ত যখন সংযমের 
বার] সম্পূর্ণ শান্ত হয়, তখনই আত্মদৰ্শন ঘটে । 

মনের উপাদান চিত্ত শরীর নয়--সুক্ষ্মতর অড়বিশেষ, এবং চিরকাল 
দেহ দ্বারা আবদ্ধও থাকে না। মাঝে মাঝে আমাদের দেহ-বন্ধন যে শিথিল 
ছয়ে যায়, তাই এর প্রমাঁণ। ইন্ৰিয়সমূহ বশে এনে আমর! ইচ্ছামত এই 
অবস্থালাভ করবার অভ্যাস করতে পারি। 

এই অবস্থ| সম্পূর্ণ আয়ত্ত হ’লে আমর! সমগ্র জগৎ নিয়ন্ত্রণ করতে পারি, 
কারণ ইন্দরিয়গণ যে-সব বিষয় আমাদের কাছে পৌছে দেয়, সেগুলি নিয়েই 
তো আমাদের জগৎ। হ্বাধীনতাই উচ্চতর জীবনের চিহ্ন! ইন্ৰিয়ের বন্ধন, 
থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারলেই আধ্যাত্মিক জীবনের আরউখ 


\ 
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ষে ইন্সিয়ের অধীন সেই সাংসারিক, সেই ক্রীতদাস । ৰ 

চিত্তবস্তর বিভিন্ন বৃত্তি-তরঙ্গে ভেঙে পড়া সম্পূর্ণরূপে নিরোধ করতে 
পারলেই আমাদের দেহবোধ চলে যায়। এই দেহগুলি তৈরি করতে কোটি 
কোটি বৎসর ধরে আমাদের এতই কঠোর পরিশ্রম করতে হয়েছে যে, সেই 
প্রচেষ্টার মধ্যে এই দেহপ্রাপ্তির আসল উদ্দেশ্য যে পূর্ণতা লাভ করা, তা 
আমর! তুলে গেছি। আমর] ভাবি, এই দেহটাকে তৈরি করাই বুঝি 
আমাদের সমস্ত চেষ্টার মূল উদ্দেশ্য ; ইহাই মায়।। এই মায়। আমাদের ভাঙতে 
হবে, মূল লক্ষ্যের দিকে ফিরতে হবে; আঁর উপলব্ধি করতে হবে--আমরা 
দেহ নই, দেহ আমাদের ভৃত্য । 

মনকে দেহ থেকে আলাদ। ক'রে দেখতে শেখো, ভাবো --মন দেহ থেকে 
পৃথকৃ। এই জড় দেহটাকে আমরাই চেতন৷ ও জীবন দিই, তারপর ভাবি 
এটা চেতন ও বাণ্ডব। আমরা এত দীর্ঘকাল ধরে এই পোশাকটা পারে: 
আসছি যে, এখন ভুলে গেছি আমরা ও এই পোশাক অভিন্ন নই; এবং 
ইচ্ছামত এই পোশাক ছেড়ে ফেল! যাঁয়। যোগ এই বিষয়ে আমাদের সাহায্য 
করতে পারে। দেহ একট। যন্ত্রমাত্র, আমাদের দাস-- প্রভূ নয়; মনঃশক্তি- 
সমূহকে আয়ত্ত করাই যোগাত্যাসেব মুখ্য ও মহান্‌ উদ্দেশ্য । 

দ্বিতীয় উদ্দেশ্ট--যে-কোন বিষয়ে সমগ্রভাবে মনের শক্তিগুলি নিয়োগ করা। 

যদি বেশী কথ! বলো, তাহ'লে যোগী হ'তে পারবে না। 


দ্বিতীয় পাঠ 


এই যোগের নাম অষ্টাঙ্গযোগ, কারণ এর প্রধান অঙ্গ আটটি । যথা 

প্রথম--যম। যোগের এই অঙ্গটি সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ । এইটি সাবা 
জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করবে । এ আবার পাচ ভাগে বিভক্ত : 

(১) কায়মনোবাকো হিংসা না করা। 

(২) কায় কো লোভ না করা। 

(৩) ১? কো পবিত্রতা রক্ষা কর।। 
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(৪) কাায়মনোবাকোযে সত্যনিষ্ঠ হুওয়| । 
(৫) কায়মনোবাক্োযে বৃথা দান গ্রহণ না করা ( অপ্রতিগ্রহ ) । 
_থিভীয়--নিয়ম। শরীরের যত্ন, স্নান, পরিমিত আহার ইত্যাদি। 

তৃতীয়--আসন । মেরুদণ্ডের উপর জোর না দিয়ে কটিদেশ, স্বন্ধ ও মাথ! 
খজুভাবে রাখতে হবে। 

চতুৰ্থ--প্রাণায়াম। প্রাণবায়ুকে আয়ত্ত করবার জন্ত শ্বাসপ্রশস্থাসের সংযম। 

পঞ্চম--প্রত্যাহার। মনকে বহির্ধুখ হ’তে ন দিয়ে অদ্কর্মুখ ক'রে কোন 
জিনিম বোঝবার অন্য বারংবার আলোচন! । 

যষ্ট--ধারণ|। কোন এক বিষয়ে মনকে একাগ্র কর1। 

সপ্তম--ধ্যান। কোন এক বিষয়ে মনের অবিচ্ছিন্ন চিন্তা । 

অষ্টম--সমাঁধি। জ্ঞানের আলোক লাভ করাই আমাদের সকল সাধনার 
লক্ষ্য। 


যম ও নিয়ম সারা জীবন ধরে আমাদের অভ্যাস করতে হবে। জোক 
যেমন একটা ঘাস দৃঢ়ভাবে না ধরা পুর্যস্ত আর একটা ছেড়ে দেয় না, তেমণি 
একটি সাধন ছাঁড়বার আগে অপরটি বেশ ক'রে বোঝা এবং অভ্যাস করা 
চাই। 

আজকের আলোচ্য বিষয়--প্রাণায়াম অর্থাৎ প্রাণের নিয়মন । রাজ- 
যোগের সাধনায় প্রাণবাধু চিত্তভূমির মধ্য দিয়ে আমাদের আধ্যাত্মিক রাজ্যে 
নিয়ে যায় । প্রাণবায়ু বা শ্বাসপ্রশ্থীন হচ্ছে সমগ্র দেহ-যস্ত্রের নিয়ামক মূল 
চক্র (ঢ15-1691) | প্রাণ প্রথমে ফুসফুসে, ফুমফুম থেকে হৃদয়ে, হৃদয় 
থেকে রক্ত-প্রবাহে, সেখান থেকে মন্তিষ্কে, সব শেষে মস্তিষ্ক থেকে মনে কাজ 
করে। ইচ্ছাশক্তি বাহ সংবেদন উৎপন্ন করতে পারে, বাহ সংবেদ্বনও 
ইচ্ছা-শক্তি জাগিয়ে তুলতে পারে । আমাদের ইচ্ছা দুৰ্বল; আমরা এতই 
বন্ধ যে, ইচ্ছার যথার্থ শক্তিকে আমরা উপলব্ধি করি না। আমাদের 
অধিকাংশ কার্ধের প্রেরণা আসে বাইরে থেকে; বহিঃপ্রকৃতি আমাদের 
খপ্তরের সাম্যভাব নষ্ট করে, কিন্ত আমর! তার সাম্যভাব নষ্ট করতে পারি 
'ন। (ফেটা আমাদের পারা উচিত)। কিন্ত এ-মবই তুল, প্রকৃতপক্ষে, 
আনকতর শক্তি রয়েছে আমাদের ভেতরে। 


১৯২ স্বামীজীর বাণী ও রচন। 


ধার! নিজেদের অন্তবের চিন্তারাজ্য জয় করেছেন, তারাই বড় বড় সাধু 
ও আচাৰ্য, তাদের কথার শক্তিও তাই এত বেশী । উচ্চ দুর্গে আবদ্ধ কোন 
মন্ত্রীকে তার স্ত্রী গুবরে-পোঁকা, মধু, রেশমের সুতো, দড়ি ও কাছি দিয়ে 
উদ্ধার করেছিলেন--এই রূপকের+ সাহায্যে সন্দরভাবে দেখানে! হুয়েছে-- 
প্রাণের নিয়মন থেকে কি করে ক্রমে ক্রমে মনোরাজা জয় কর! যায়। 
প্রাণায়াম-রূপ রেশমন্থতার সাহায্যেই একটার পর একট! শক্তি আয়ত্ব ক'রে 
আমরা একাগ্রতা-রূপ বজ্ছু ধরব, আর মেই রজ্জ্বর সাহায্যে দেহ-কারাগার 
থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে প্রকৃত মুক্তি লাভ ক'রব। মুক্তি লাভ ক'রে তার 
সাধনগুলি আমর! ছেড়ে দিতে পারি। 

প্রাণায়ামের অঙ্গ তিনটি; ১ম ঃপৃরক- শ্বীসগ্রহণ। ২য় ঃ কুম্ভক 
শ্বাসরোধ । ৩য় ঃ রেচক--শ্বাসত্যাগ। 

দুটি শক্তি-প্রবাহ মস্তিষ্কের ভিতর দিয়ে এসে মেরুদণ্ড বয়ে তার শেষভাগে 
পরস্পরকে অতিক্রম ক'রে আবার মস্তিষ্কে ফিরে যায়। প্রবাহ-ছুটির একটির 
নাম সুর্য ( পিঙ্গল। ), এটি মস্তিষ্কের দক্ষিণার্ধ থেকে বেরিয়ে মেরুদণ্ডের 
দিকে মন্তিফের ঠিক নিয়ে একবার পরস্পরকে অতিক্রম করে, আবার 
মেরুর নীচে চার (৪ )-এর অর্ধেকের মতে। আকারে আর একবার 
পরম্পরকে অতিক্রম করে যায়। 

অন্ত প্রবাহটির নাম চন্দ্র ( ঈড়।), এর গতি পিঙ্গলার ঠিক উলটো! এফং 
৪-এর আকার সম্পূর্ণ করে । দেখতে চার (৪ )-এর মতো হলেও এর নীচের 
দিকটা উপরের দিকের চেয়ে অনেকটা লম্ব।। এই দুটো প্রবাহ দিনরাত্রি বইছে, 
আর বিভিন্ন কেন্দ্রে যাকে আমর! ‘চক্ৰ’ (9163%2529 ) বলি, এর] প্রাণশক্তি 
সঞ্চয় করে, কিন্তু তা আমর! প্রায় জানতে পারি না। একাগ্রতার দ্বারা এই 
শক্তিসমূহ এবং সমস্ত শরীরে তাদের ক্রিয়া আমরা অনুভব করতে পারি। এই 
ন্ুর্য ও চন্দ্রের প্রবাহ শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত, তাই 
শ্বাসপ্রশ্বাস নিয়ন্ত্রিত ক'রে আমর। সমস্ত দেহটাকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারি । 

কঠ-উপনিষদে দেহকে রথ, মনকে লাগাম, বুদ্ধিকে সারথি, ইন্জিয়গুলিকে 
ঘোড়া এবং ইন্জ্িয়ভোগ্য বিষয়গুলিকে রাস্তার সঙ্গে তুলনা কর] হয়েছে। 


সস পপ 


১ এই খেই রাজযোগ' গ্রন্থের ২য় অধ্যায় দ্ৰষ্টব্য 


সরল রাজযোগ ' ১৯৩ 


বথী আত্মা ও সারথি বুদ্ধি সেই রথে বসে আছেন। সারথি যদি বুদ্ধিয়প 
ঘোড়াকে সংযত করতে ন! পারে, তা হ’লে কখনও লক্ষ্যে পৌছতে পারবে 
না, দুই ঘোড়ার মতো ইন্দিয়গুলি রথকে যেখানে খুশি টেনে নিয়ে গিয়ে 
রথীকে ধ্বংস করেও ফেলতে পারে। কিন্তু এই দুটি শক্তি-প্রবাহ ( ঈড়। ও 
পিঙ্গল| ) দুষ্ট অশ্বকে দমন করবার জন্য সারধির হাতে লাগামের মতো; 
এ চুটি (লাগাম ) আয়তে রেখে সারথি ওগুলিকে ( অশ্ব ) নিয়ন্ত্রণ করবে! 
নীতিপরায়ণ হবার শক্তি আমাদের লাভ করতে হবে, তা ন! হ’লে 
আমাদের কর্মগুলিকে আমর! কিছুতেই নিয়ম্ত্ৰিত করতে পারব না। 
নীতিশিক্ষাগ্ডলি কি ক'রে কর্মে পরিণত করতে পারা যায়, যোগ সেই 
শিক্ষা দেয়। নীতিপরায়ণ হওয়াই যোগের উদ্দেশ্য । জগতের বড় বড় 
আচার্মাত্রেই যোগী ছিলেন এবং প্রত্যেক শজিপ্রবাহকে তার! সম্পূর্ণরূপে 
বশে এনেছিলেন। এই প্রবাহ-ছুটিকে ষোগীরা মেরুর নিয়ভাগে 
( মূলাধারে ) সংযত ক'রে মেরুদণ্ডের ভেতর দিয়ে চালিত করেন, আর তখনই 
তা জ্ঞানপ্রবাহে পরিণত হয়, এ শুধু যোগীর মধ্যেই বর্তমান ৷ 


প্রাণায়াম সম্বন্ধে দ্বিতীয় সাধন-প্রণালী--সকলের পক্ষে এক রকম নয়। 
প্রাণায়াম--একট। ছন্দের তালে তালে নিয়মিত ভাবে করতে হবে এবং তা 
করবার সহজ উপায় হচ্ছে গণনা করা, তবে সেটা একেবারে যন্ত্রের মতে] 
হয়ে পড়ে, তাই গণনার নির্ধারিত সংখ্যায় আমর! পবিত্র “গ'কার মন্ত্র জপ 
করি। 

এই প্রাণায়ামে অঙ্গুষ্ঠ দ্বার| দক্ষিণ নাসা বন্ধ ক'রে চারবার ‘ওঁ’ জপ 
করতে করতে বাম নাসায় ধীরে ধীরে শ্বাস নিতে হয়। 

তারপর বাম নাকে তর্জনী বেখে ছুটি নাসাই বন্ধ কর, মাখাটিকে বুকের 
উপর অবনমিত রেখে মনে মনে আটবার ‘ওঁ’ জপ করতে করতে শ্বাস রোধ 
করে বাখে।। 

তারপর মাথা ফের সোজ। ক'রে দক্ষিণ নাস! থেকে অনুষ্ঠ উঠিয়ে নিয়ে 
মনে মনে চারবার ‘ওঁ জপ করতে করতে ধীরে ধীরে শ্বাস ফেলে । 

যখন শ্বাস ফেলা শেষ হটে যাবে, তখন ফুলফুম থেকে সমস্ত বাতাস বের, 
ক'রে দেবার জন্য তলপেট সঙ্কুচিত করবে। তারপর বাম নলা বন্ধ ক'রে! 


১৯৪ স্বামীজীর বাণী ও রচন। 


চারবার ‘ওঁ’ জপ করতে করতে দক্ষিণ নালা দিয়ে ধীরে ধীরে শ্বাস নিতে 
হবে। 

তাবপর অনঙ্গুষ্ঠ দিয়ে দক্ষিণ নাস] বদ্ধ ক'রে মাথা অবনমিত রেখে শ্বাস 
রোধ ক'রে আটবার ‘ও’ জপ করবে । তারপর আবার মাথ! সোজা ক'রে 
বাম নাস! খুলে দিয়ে চারবার ‘ও’ জপ করতে করতে শ্বাস ত্যাগ করবে । 
সেই সময় আগের মতো তলপেট সঙ্কুচিত কর! চাই। 

যখনই বসবে, এইরকম দুবার করবে, অর্থাৎ দক্ষিণ নাসায় দুবার ও বাম 
মাঁসায় ছবার--মোট চারবার প্রাণীয়াম করবে। বসবার আগে প্রার্থনা ক'রে 
নিলে ভাল হয়। 

এক সপ্তাহ ধরে এইরকম অভ্যাস প্রয়োজন ৷ তারপর ধীরে ধীরে 
প্রাণায়ামের সংখ্য! বাড়িয়ে দাও; সঙ্গে সঙ্গে জপের (শ্বাস-গ্রহণ, বোধ ও 
ত্যাগের) সংখ্যাও সেই অন্পাঁতে বাড়াতে হবে, অর্থাৎ যদি ছ-বার প্রাণায়াম 
কর, ত! হ’লে শ্বাস নেবার সময় ছ-বার, নিশ্বাস ফেলবার সময় ছ-বার ও 
কুস্তকের সময় বারে! বার ‘ওঁ’ জপ করতে হবে। এই প্রাণায়াম-অভ্যামের 
দ্বারা আমরা আরও বেশী পবিত্র, নির্মল ও আধ্যাত্মিকভাবে পূর্ণ হবে! ৷ 
বিপথে চালিত হয়ে! না; কোন শক্তি ( সিন্ধাই ) চেও না। প্রেষই একমাত্র 
শক্তি, য| চিরকাল থাকে এবং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। যার! রাজযোগের 
পথে ভগবানের কাছে আসতে চায়--তাদের মানসিক, শারীরিক, নৈতিক 
ও আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে শক্ত সবল হ'তে হবে। প্রতিটি পা ফেলবে 
আলোকিত পথে । 

লক্ষের মধ্যে একজন বলতে পারে, ‘এই সংসার অতিক্রম ক'রে আমি 
ভগবানের কাছে পৌছব ৷ সত্যের সম্মুখীন হ'তে পারে, এমন লোক খুব 
কম, কিন্ত তবু কোন-কিছু করতে গেলে সত্যের জন্য আমাদের মরতেও প্রস্তুত 
থাকতে হবে। 


তৃতীয় পাঠ 

কুণ্ডলিনী। আত্মাকে জড় ব'লে জানলে চলবে না, তাঁর যথাৰ্থ স্বরূপ 
জানতে হবে। আমর! আত্মাকে দেহ ব'লে ভাবছি, কিন্তু একে ইন্দ্রিয় ও 
চিন্তা থেকে পৃথক্‌ ক'রে ফেলতে হবে; তবেই আমর! উপলব্ধি করতে পারবে! 
যে, আমরা অস্ুতন্বরূপ। পরিবর্তন মানেই কার্কারণের দ্বৈতভাব ; আর যা 
কিছু পরিবর্তনশীল, তাই নশ্বর । ন্তরাঁং দেহ বা মন অবিনাশী হ'তে পারে 
না, কেন না তার! সর্বদা পরিবর্তনশীল । যা অপরিধর্তনীয়, একমাত্র তাই 
অবিনাশী ; কারণ তার উপর ক্রিয়া করতে পারে, এমন আর কিছু নেই। 

আমরা তৎ-স্বক্ূপ হয়ে যাই না, চিরকালই আমর! সেই সত্যত্বরূপ। কিন্ত 
যে অজ্ঞানের অবগুঠন আমাদের কাছ থেকে সত্যকে লুকিয়ে রেখেছে, 
তা সরিয়ে দিতে হবে। দেহ হচ্ছে চিন্তার বাহু বন্বগত রূপ। স্থর্ধ 
(পিঙ্গলা) চন্দ্রের (ঈড়।) গতি দেহের সর্বাংশে শক্তিসঞ্চার করছে; 
অবশিষ্ট শক্তি মেরুদণ্ডের ( স্থযুয়ার ) অন্তৰ্গত বিভিন্ন চক্রে-দাঁধারণ ভাষায় . 
ন্নায়ুকেন্দ্রে সঞ্চিত থাকে । এই গতিগুলি মৃতদেহে দেখা যায় না, কেবল, 
সুস্থ সবল শরীরেই থাকে । | 

যোগীর এই স্থবিধা--তিনি যে শুধু এগুলি অন্থভব করেন তা নয়, 
সত্য সত্যই এগুলি দেখতেও পান। এগুলি প্রাণবন্ত, জ্যোতির্ময় ; চক্রগুলিও 
ঠিক তাই। 

কাধ সাধারণতঃ চেতন ও অচেতন--এই ছুই প্রকার । যোগীদের আর 
এক প্রকার কর্ম আছে, সেটি অতিচেতন ; এইটিই হচ্ছে সর্বদেশে নর্বকালে 
সমস্ত আধ্যাত্মিক জ্ঞানের মূল উত্নস। সহজাত জ্ঞানের ক্রমবিকাশই 
আমাদের পূর্ণতার দিকে নিয়ে যায়। অতিচেতন অবস্থায় কোন ভুল হয় 
না; কিন্ত সহজাত জান পূৰ্ণতা প্রাপ্ত হলেও তা নিছক যান্ত্ৰিক, কারণ 
এ স্তরে সজ্ঞান ক্রিয়া থাকে ন|। একে “প্রেরণা” বলা হয়ে থাকে । কিন্ত 
যোগীর1 বলেন, ‘এই শক্তি প্রত্যেক মাম্নযেরই মধ্যে আছে’, কালে সকলেই 
এই শক্তির অধিকারী হবে। 

চক্র ও সুর্যের (ঈড়া ও পিঙ্গল!) গতিকে একট! নতুন দিকে নি 
যেতে হযে, অর্থাৎ মেরুদণ্ডের মধ্য দিয়ে তাদের জন্য একটা নতুন পথ খুলে 


১৯৬ শ্বামীজীর বাণী ও রচন। 


দিতে হবে। যখন এই ‘সুযুয়’-পথ দিয়ে তাদের গতি সহম্লার পর্যন্ত পৌঁছবে, 
তখন কিছুক্ষণের জন্য আমাদের দেহজ্ঞান একেবারে চলে যাবে। 

মেরুদণ্ডের নিয়দেশে যে ‘মূলাধার-চক্ৰ’ আছে, তা খুব গুরুত্বপূর্ণ । এই স্থানটি 
হচ্ছে প্রজনন-শক্তিবীজের আধার। একটি ত্রিকোণ-মণ্ডলে একটি ছোট সাপ 
কুণ্ডলী পাকিয়ে আঁছে- যোগীর1 এই প্রতীকে একে প্রকাশ করেছেন। এই 
নিদ্ৰিত সর্পই কুগুলিনী, এর ঘুম ভাঙানোই হচ্ছে রাঁজযোগের একটিমাত্র লক্ষ্য । 

পাঁশব কাৰ্য থেকে যে যৌনশক্তি উখিত হয়, তাকে উর্ধ্বদিকে মানব- 
শরীরের মহাবিদ্যুদাধার মন্তিষ্ষে প্রেরণ করতে পারলে সেখানে সঞ্চিত হয়ে 
তা ‘ওজঃ’ বা আধ্যাত্মিক শক্তিতে পরিণত হয়। সকল সৎ চিন্তা, সকল 
প্রার্থনা এ পশুশক্তির কিছুটা ওজঃশক্তিতে পরিণত ক'রে আমাদের 
আধ্যাত্মিক শক্তি-লাভে সাহায্য করে। এই ‘ওজস্‌’ হচ্ছে মানুষের মনুষ্য, 
একমাত্র মনুষ্যশরীরেই এই শক্তি সঞ্চয় করা সম্ভব। ধার ভেতরে সমগ্র 
পাশব যৌনশক্তি ওজঃশক্তিতে পরিণত হয়ে গেছে, তিনি একজন দেবতা । 
তার কথায় অমোঘ শক্তি, তাঁর কথায় জগৎ নবজীবন লাভ করে । 

যোগীর! মনে মনে কল্পন| করেন যে, এই কুগুলিনী সর্প সুবুয়া-পথে স্তরে 
স্তরে চক্রের পর চক্র ভেদ ক'রে সহম্রারে উপনীত হয়। মন্ুস্যশরীরের 
শ্রেষ্ঠ শক্তি যৌন-শক্তি যে পর্যস্ত ন! ওজঃশক্তিতে পরিণত হয়, সে পর্যন্ত 
নারী বা পুরুষ কেউই ঠিক ঠিক আধ্যাত্মিক জীবন লাভ করতে পারে ন1। 

কোন শক্তিই স্থষ্টি করা যায় না) তবে তাকে শুধু ঈপ্সিত পথে 
চালিত করা যেতে পারে । অতএব যে বিরাট শক্তি এখনই আমাদের 
অধিকারে আছে, তাঁকে আয়ত্ত করতে শিখে, প্রবল ইচ্ছাশক্তির দ্বার! এ 
শক্তিকে পাশব হ'তে না দিয়ে আধ্যাত্মিক ক'রে তুলতে হবে। এইভাবে 
স্পষ্টই বোবা| যাচ্ছে, পবিত্ৰতাই সর্বপ্রকার ধর্ম ও নীতির ভিত্তি। বিশেষতঃ 
রাজযোগে কায়মনোবাক্যে সম্পূর্ণ পবিত্রতা অপরিহার্য; বিবাহিত বা 
অবিবাহিত- উভয়ের পক্ষে একই নিয়ম । দেহের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী বস্তুর 
যে অপচয় করে, সে কখনও আধ্যাত্মিক জীবন লাভ করতে পারবে ন]। 

ইতিহাস আমাদের শিক্ষা দেয়, সর্বযুগের বড় বড় সত্যন্রষ্টা ব্যক্তিগণ 
হয় সাধু-দন্ন্যাসী, না হয় তারা বিবাহিত জীবন ত্যাগ করেছেন। যাদের 
জীবন পবিত্র, কেবল তারাই ভগবানের দর্শন পান। 


b) 
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প্রাণায়ামের পূর্বে এ ত্রিকোণ-মণ্ডলকে ধ্যানে দেখবার চেষ্টা কর। 
চোখ বন্ধ ক'রে এর ছবি মনে মনে ম্পট্টরূপে কল্পনা করবে। ভাবো, এর 
চারপাশে আগুনের শিখা, আর তার মাঝখানে কুগুলীকত সর্প ঘুমিয়ে 
রয়েছে । ধ্যানে যখন এই কুগুলিনী শক্তি স্পষ্টভাবে দেখতে পাবে, তখন 
কল্পনায় তাকে মেরুদণ্ডের মূলাধারে স্থাপন কর; কুস্তক-কালে শ্বাস রুদ্ধ 
রাখার সময় (সুপ্ত ) কুগুলিনীকে জাগাবার জন্য এ রুদ্ধ বায়ু সবলে তার 
মস্তকে নিক্ষেপ করবে। যার কল্পনা-শক্তি যত বেশী, সে তত শীঘ্র ফল 
পায়, আর তার কুগুলিনীও তত শীঘ্র জাগেন। যতদিন তিনি ন! জাগেন, 
ততদিন কল্পনা কর--তিনি জেগেছেন। আর ঈড়া ও পিঙ্গলার গতি 
অন্থভব করবার চেষ্টা কর, জোর ক'রে তাদের সুযুয়া-পথে চালাতে সচেষ্ট 
হও। এতে কাজ খুব তাড়াতাড়ি হবে। 


চতুর্থ পাঠ 


মনকে সংযত করবার পূর্বে মনকে জানতে হবে। 

চঞ্চল মনকে সংযত ক'রে বিষয় থেকে টেনে এনে একটা ভাবে স্থির 
ক'রে রাখতে হবে । বারবার এইরকম করতে হবে। ইচ্ছাশক্তি দ্বার! 
মনকে সংযত ক'রে, রুদ্ধ ক'রে ভগবানের মহিমা চিন্তা কর। 

মনকে সংযত করবার সব চেয়ে যোজা উপায় চুপ ক’রে বসে কিছুক্ষণের 
জন্ত মনকে ছেড়ে দেওয়া, যেখানে সে ভেসে যেতে চায় যাক--দৃঢ়ভাবে চিন্ত! 
করবে, ‘আমি ভ্ৰষ্ট, সাক্ষী) বসে ধসে মনের ভাদাভোবা--ভেসে-যাওয়া 
দেখছি। মন আমি নয়। তারপর মনটাকে দেখ। ভাবো, মন থেকে 
তুমি সম্পূর্ণরূপে পৃথক্‌। ভগবানের সঙ্গে নিজেকে অভিন্নভাবে চিন্তা কর, 
জড়বন্ত বা মনের সঙ্গে নিজেকে এক ক'রে ফেলে না। 

কল্পনা কর--মন যেন তোমার সন্মুখে প্রসারিত একট) নিস্তৱঙ্গ হৃদ, এবং 
থে চিস্তাগুলি মনে উঠে মিলিয়ে যাচ্ছে, সেগুলি যেন হদে বুদ্বুদ উঠছে আব 
তার বুকে লয় পাচ্ছে। চিস্তাগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করবার কোন চেষ্টা করে৷ 


১৯৮ স্বামীজীয় বাণী ও বচন! 


না, কল্পনার চক্ষে সেগুলি কেবল সাক্ষীর মতে! দেখে যাও--কেমন ক'রে 
তার! ভেসে চলেছে । একটা পুকুরে ঢিল ছু'ড়লে যেমন প্রথমে খুব ঘন ঘন 
তরঙ্গ ওঠে, তারপর তরঙ্গের পরিধি যত বেড়ে যায়, তরঙ্গ তত কমে আসে; 
তেমনি মনকে এভাবে ছেড়ে দিলে তাঁর চিন্তার পরিধি যত বেড়ে যাবে, 
মনোবৃত্তি তত কমে আসবে । কিন্তু আমর! এই প্রণালী উণ্টে দিতে চাই। 
প্রথমে একট! চিন্তার বড় বৃত্ত থেকে আরম্ভ ক'রে সেটাকে ছোট করতে 
করতে যখন মন একটা বিন্দুতে আসবে, তখন তাকে সেখানে স্থির 
ক'রে রাখতে হবে । এই ভাঁবটি ধারণা কর £ আমি মন নই আমি দেখছি 
--আমি চিন্তা করছি, আমি আমার মনের গতিবিধি লক্ষ্য করছি। 
এইরকম অভ্যাস করতে করতে নিজের সঙ্গে মনের যে অভিন্নভাব, তা দিন 
দিন কমে আসবে; শেৰ পর্যন্ত নিজেকে মন থেকে সম্পূর্ণরূপে পৃথক্‌ ক'রে 
ফেলতে পারবে, এবং ঠিক ঠিক বুঝতে পারবে, মন তোমার থেকে পৃথক্‌। 

এটা যখন হয়ে যাবে, তখন মন তোমার আজ্ঞাকারী ভূত্য। তাঁকে 
তুমি ইচ্ছামত নিয়ন্ত্ৰিত করতে পারবে। যোগী হওয়ার প্রথম স্তর-- 
ইন্জিয়গুলিকে অতিক্রম কর! ; আর যখন মনকে জয় কর! হয়ে গেছে, তখন 
সাধক সৰ্ব্বোচ্চ স্তরে পৌছে গেছে। 

যতদুর সম্ভব একল! থাকবে। আনন নাতি-উচ্চ হওয়| উচিত; প্রথমে 
কুশাসন, তারপর মৃগচৰ্ম, তারপর রেশম বা পট্টবন্ধ বিছাবে। হেলান 
দেবার কিছু না থাকাই ভাল, আর আসন যেন দৃঢ় হয়। 

সর্বপ্রকার চিন্ত ত্যাগ ক'রে মনকে খালি ক'রে ফেলো; যখনই কোন্‌ 
চিন্ত। মনে উঠবে, তখনই তাকে দূর ক'রে দেবে । এই কাজ সম্পন্ন করতে 
গেলে জড় বস্তুকে ও আমাদের দেহকে অতিক্রম ক'রে যেতে হুবে। 
বাস্তবিকপক্ষে মানুষের সমগ্র জীবনই এঁ অবস্থা আনবার একটি অবিরাম চেষ্টা। 

চিন্তাগুলি ছবি, ওগুলি আমরা স্থষ্টি করি না। প্রত্যেক ধ্বনির বা 
শবের নিজন্ব অর্থ আছে; আমাদের প্রকৃতির সঙ্গে এগুলি জড়িত। 

আমাদের শ্রেষ্ঠ আদর্শ হচ্ছেন ভগবান্‌। তাকেই ধ্যান কর। আমর! 
জ্ঞাতাকে জানতে পারি না, কারণ আমাদের স্বন্পই যে তিনি। অণুভ দেখি 
(বলেই অনর্থের সৃষ্টি আমর] নিজেরাই করি। আমরা ভিতরে যা, বাইরে তাই 
দেখি, কেনু না জগংট। আমাদের আয়নার মতে|। এই ছোট দেহট! আমাদের 


সরল রাজধোখ ১৯৯ 


হৃষ্ট একখানি ছোট আয়না, গ্রকৃতপক্ষে সার] বিশ্বই হচ্ছে আমাদের শরীর। 
সর্বদ। এই চিন্তা করতে হবে, তবেই বুঝতে পারবো--আমর] মরি না বা 
কাকেও আঘাত করতে পারি না, কারণ যাকে আঘাত ক'রব সেও যে 
আমিই । আমাদের জন্ম নেই, মৃত্যুও নেই; আমাদের কর্তব্য শুধু সকলকে 
ভালবেসে যাওয়৷ । 

‘এই বিশ্বজগৎ আমার শরীর ; সমস্ত স্বাস্থ্য, সমস্ত আনন্দ আমারই ; কারণ 
সবই যে বিশ্বের ভেতর!’ বলো, ‘আমি এই বিশ্বজগত’ ৷ অবশেষে বুঝতে পারি 
-_য| কিছু কর্মব্যাপার, সবই আমাদের থেকে আয়নায় প্রতিফলিত হচ্ছে। 

যদিও মনে হচ্ছে, আমর! ছোট তরঙ্গের মতো, আমাদের সকলের পশ্চাতে 
এক অখণ্ড সমুদ্ৰ, এবং আমরা সকলেই তার সঙ্গে মিলিত। সমুদ্র ছাড়া 
তরঙ্গ একা! থাকতে পারে না। 

ঠিকভাবে নিয়োজিত হ'লে কল্পনা আমাদের পরম বন্ধুর কাজ করে। 
কল্পন। যুক্তির রাজ্য ছাড়িয়ে যায়, এবং একমাত্র কল্পনার আলোই আমাদের . 
সর্বত্র নিয়ে যেতে পারে । 

প্রেরণা আমাদের ভেতর থেকে ওঠে, তাই নিজ নিজ উচ্চতর শক্তি দ্বারা) 
আমাদের নিজেদের অন্থপ্রাণিত করতে হবে । 


পঞ্চম পাঠ 


প্রত্যাহার ও ধারণ।। আীকষ্ণ বলেছেন, ‘যে যে-পথ দিয়েই সন্ধান 
করুক, সকলেই আমার কাছে পৌছবে’- “সকলেই আমার কাছে পৌছবে ৷’ 
প্রত্যাহার হচ্ছে মনকে গুটিয়ে এনে ঈপ্সিত বস্তুতে কেন্দ্রীভূত করবার চেষ্টা। 
এর প্রথম ধাপ--মনকে ছেড়ে দিয়ে তার উপর নজর রাখা এবং দেখা-_ 
মন কি ভাবে । যখনই কোন চিন্তার উপর বিশেষ নজর দেবে, অমনি নে চিন্ত! 
বন্ধ হয়ে যাবে; কিন্তু চিন্তা গুলিকে জোর ক'রে বন্ধ করবার চেষ্টা ক’রে| না, 


সারাটি 


১ 'যে যথা মাং প্রপদ্ধম্ভে তাংস্কথৈব ভজামাহম্‌’--গীতা, ৪1১১ 


২০০ স্বামীজীর বাণী ও রচন। 


কেবল সাক্ষী হয়ে দেখে যাও। মন তো আর আত্মা নয়, মন হচ্ছে জড়ের 
একটু স্মক্ষ্ম অবস্থামাত্ৰ। সায়ুশক্তি দিয়ে একে আয়ত্ব ক'রে নিজেদের উদ্দেশ্য 
সাধনের জন্য মনকে কাজে লাগানোর উপায় শিখে নিতে পারি। 

দেহ হচ্ছে মনের (ব্যক্তিভাবের ) বহিঃগ্রকাশ। কিন্ত আমর! আত্মা, 
দেহ-মনের অতীত; আমরা অনন্ত, অপরিবর্তনীয় সাক্ষিস্বক্ূপ আত্মা। 
দেহট! চিন্তারই ঘনীভূত ক্ন্প। 


যখন বাম নাদ! দিয়ে নিঃশ্বাস পড়বে তখন বিশ্রামের সময়, যখন দক্ষিণ 
নাস! দিয়ে পড়বে তখন কাজের সময়, যখন দুই নাসা দিয়েই পড়বে তখন 
ধ্যানের সময়। যখন দেহ-মন শাস্ত হয়ে আসবে আর ছুই নাস! দিয়েই 
সমানভাবে নিঃশ্বাস পড়বে, তখন বুঝতে হবে ঠিক ঠিক ধ্যানের অবস্থা 
হয়েছে । প্রথমেই জোর ক'রে মনকে একাগ্র করবার চেষ্টা ক'রে কোন লাভ 
নেই ৷ চিন্তার নিয়ন্ত্রণ আপনিই হবে। 

অনুষ্ঠ ও অনামিকার সাহায্যে বহুদিন এই প্রাণায়াম অভ্যাস করবার 
পর, কেবল চিন্তার মধ্য দিয়ে ইচ্ছাশক্তির দ্বারাই এরকম কর! যেতে পারে। 
_ প্রাণায়ামের এইবার একটু পরিবর্তন দরকার । যেসব সাধক ইট্টমন্ত্ 
পেয়েছে, তারা৷ রেচক ও পৃরকের সময় “কারের পরিবর্তে ইষ্টমন্ত্ৰ এবং 
কুস্তকের সময় ‘জু’ মন্ত্র জপ করবে। _ 

কুম্ভকের সময় যখন ‘ছু’ মন্ত্র জপ করবে, তখন মনে মনে কল্পনা করবে, 
সেই ধৃত নিঃশ্বাস পুনঃ পুনঃ কুগুলিনীর মাথায় আঘাত করছে এবং তার দ্বার! 
তিনি যেন জাগরিত হচ্ছেন। শুধু ঈশ্বরের সঙ্গে নিজেকে অভিন্ন মনে কর। 
ধ্যান করবার কিছুক্ষণ পরে আমর! বুঝতে পারবে! যে, চিস্তাগুলি আসছে; 
কি ক'রে চিস্তাগুলি উঠছে আর আমর! কি-ই বা চিস্ত। করতে যাচ্ছি, তাও 
বুঝতে পারবো । জাগ্র অবস্থায় যেমন আমর! তাকিয়ে দেখতে পাই ঘে, 
একটা লোক আনছে, এও অনেকট। তেমনি । যখন আমর! মন থেকে 
আত্মাকে পৃথক্‌ করতে পারবো, যখন আমর! বুঝতে পারবো যে, আমরা ও 
আমাদের চিন্তা সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস, তখনই আমরা এ অবস্থায় 

ছেছি। চিন্তাগুলি যেন তোমাকে পেয়ে ন| বসে; সর্বদা তাদের পাশ 
ফ্লাটাবে, ত! হলেই তার! আপনি বিলীন হয়ে যাবে। 


সরল রাজযোগে ২০৪ 


সৎ চিন্তাগুলি অনুসরণ কর) তাদের সঙ্গে সঙ্গে ৰাও) যখন তারা 
স্তিমিত হয়ে যাবে, তখন সর্বশক্িমান্‌ ভগবানের শ্রীচরণ দেখতে পাবে। 
এই হচ্ছে অতিচেতন অবস্থা।। ভাব যখন স্তিমিত হয়ে আসবে, তখন তার 
অনুসরণ কর, আর সঙ্গে সঙ্গে তুমিও বিলীন হয়ে যাও। 


দ্যুতি হচ্ছে অস্তর্জ্যোতির প্রতীক, যোগী তা দেখতে পাঁন। কখন 
কখন এমন একখানি মুখ আমর! দেখতে পাই, তা যেন জ্যোতি দিয়ে 
ঘেরা, ভার মধ্যে আমর! চরিত্র পাঠ ক'রে নিতুল সিদ্ধান্ত করতে পারি। 
ভাবচক্ষে হয়তো ইষ্টমৃতি আমাদের সামনে আসতে পারেন, সহজেই তাকে 
প্রতীকরূপে গ্রহণ ক'রে আমরা মনকে সম্পূর্ণক্ধপে একাগ্র করতে পারি। 

যদিও আমর! সকল ইন্দ্রিয় ছারাই কল্পন। করতে পারি, তথাপি চোখ 
দিয়েই বেশীর ভাগ কল্পনা করি। এমন কি, কল্পনা পর্যন্ত অর্ধেক জড় । 
আর এক ভাবে বলতে গেলে বল! যায় যে, মানসিক চিত্র ছাড়া চিন্তাই = 
কর! যায় না। পঞ্ডর| চিস্তা করে ব'লে বোধ হয়, কিন্ত তাদের যখন ভাষ| 
নেই, তখন মনে হয়__ভাব ও প্রতীকের মধ্যে কোন বিশেষ অচ্ছেন্ত, 
সম্বন্ধ নেই। 

| ষোগের সময় কল্পনাকে ধ'রে রাখবার চেষ্টা করবে, কিন্তু সাবধান, তা 

যেন পবিত্র হয়। আমাদের প্রত্যেকেরই কল্পনাশক্তির বৈশিষ্ট আছে; 
তোমার পক্ষে যে পথ খুব স্বাভাবিক, তাই অনুসরণ কর; সেটাই তোমার 
পক্ষে সব চেয়ে সোঁজ হবে ।) 

পূর্ব পূর্ব সব জন্মের কর্মের শেষ ফল আমাদের এই বর্তমান জীবন। 
বৌদ্বের। বলেন, ‘এক প্রদীপ থেকে আর এক প্রদীপ জলে ওঠে ।” প্রদীপ 
আলাদা, কিন্ত আলে! সেই একই । 

| সর্বদ] প্রফুল্ল ও নাহমী থাকবে, রোজ সান করবে; ধৈর্য, পবিত্রতা, 

অধ্যবসাঁয়--এই সব থাকলে তবে ঠিক ঠিক যোগী হ'তে পারবে । কখনও 
তাড়াতাড়ি ক'রে! না। অলৌকিক শক্তি এলে মনে করবে ওগুলি বিপথ; 
তারা যেন তোমায় লুন্ধ ক'রে আসল পথ থেকে সরিয়ে নিয়ে না যায়। 
তাদের দূরে সরিয়ে দিয়ে তোমার যে একমাত্র লক্ষ্য--ভগবান্‌, তাকেই ধ’ কই 
খাকবে। )কেবল সেই চিরস্তনকে খোঁজ, ধার সন্ধান পেলে, 


২০২ স্বামীলীর বাণী ও রচন। 


চিরবিশ্রাম লাভ হয়। পূর্ণত্ব লাভ করবার পর আর কিছুই কাম্য থাকে 
না, যার জন্য চেষ্টা করতে হবে; তখন আমর! চিরমুক্ত--সত্তাস্বক্পপ। 


জতম্বরূপ, চিৎস্বরূপ, আনন্বস্বরূপ । 


বষ্ঠ পাঠ 


সবিকর্প ও স্কযুম্নন। ন্ুযুয়ার ধ্যান করা বিশেষ প্রয়োজন ৷ ভাব-চক্ষে 
কখনও এর দর্শন পেয়ে যেতে পারো, এইটিই সব চেয়ে ভাল উপায়। 
এভাবে দর্শন পেলে বহুক্ষণ তার ধ্যান করবে। স্বযুম্ন একটি অতি সুক্ষ, 
জ্যোতির্ময়, হ্ত্রাকার, প্রাণময় পথ- মেরুদণ্ডের মধ্য দিয়ে চলেছে, মুক্তির 
এই পথ দিয়েই কুগুলিনীকে ওপরে তুলতে হুবে। 

যোগীর ভাষায় স্ুযুম্নার দুটি প্রান্ত ছুটি পদ্মে; নীচের পদ্মটি কুগুলিনীর 
ত্রিকোণকে ঘিরে আছে, আর উপরের পদ্মটি--ব্ৰহ্মৱন্ধ্বে মহম্ৰার ঘিরে আছে । 
এ-ছুটির মাঝখানে আরও পীচটি১ পদ্ম আছে। 

উপরের দিক থেকে নিমের স্তর ব| অবস্থাগুলি, চক্র বা পন্মের নাম £ 

সপ্তম- পহম্রার--মন্তকে 

ষ্ঠ _আজ্ঞাচক্র- ভ্ৰদ্বয়ের মধ্যে । 

পঞ্চম-_বিশুদ্ব_-কণে। 

চতুর্থ-_অনাহত-_-বক্ষে বা হৃদয়ে । 

তৃতীয়--মণিপুর-_-নাভিদেশে । 

ছিতীয়-_শ্বাধিষ্ঠান--উদর-নিয়ে ।২ 

প্রথম--মূলাধার- মেরুদণ্ডের নিয়ে । 

প্রথমে কুগুলিনীকে জাগাতে হবে, তারপর একটির পর একটি পদ্ম ভেদ 
ক'রে ওপরে তুলতে হবে, যে-পর্যস্ত ন! মন্তিফে পৌছানো যায়। প্রত্যেক 
অবস্থা বা ভূমি হচ্ছে মনের নতুন নতুন স্তর । 


শপ পপ পপ পু 


১ ইংরেজীতে আছে ? ‘four other lotuses'’ 
২ ইংরেজীতে দ্বিতীয় ও তৃতীয় একত্র ধরা হইয়াছে। 


4 


রাজযোগ 


( অথবা অন্তঃপ্ৰকৃতি-জয় ) 


আত্মা মাত্রেই অব্যক্ত ব্ৰহ্ম। 

বাহ্য ও অস্তঃপ্রকৃতি বশীভূত করিয়া আত্মার এই ব্ৰহ্মভাব ব্যক্ত 
করাই জীবনের চরম লক্ষ্য । 

কর্ম, উপাসনা, মনঃসংযম অথবা জ্ঞান--ইহাদের মধ্যে এক, 
একাধিক বা সকল উপায়ের দ্বারা নিজের ব্ৰহ্মভাব ব্যক্ত কর ও মুক্ত 
হও। 

ইহাই ধর্মের পূর্ণাঙ্গ । মতবাদ, অনুষ্ঠান-পদ্ধতি, শান্তর, মন্দির ব। 
অন্য বাহ ক্রিয়াকলাপ উহার গৌণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ মাত্র । 
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ভূমিকা 


ইতিহাসের প্রারস্ত হইতে মন্গয্যসমাজে বছবিধ অলৌকিক ঘটনার উল্লেখ 
পাওয়া যায়। বর্তমান কাঁলেও যে-নকল সমাজ আধুনিক বিজ্ঞানের পূৰ্ণালোকে 
বাস করিতেছে, তাহাদের মধ্যেও এইরূপ ঘটনার সাক্ষাপ্রদানকারী মানুযের 
অভাব নাই। এইরূপ প্রমাণের অধিকাংশই বিশ্বাসের অযোগ্য, কারণ যে 
ব্যক্তিগণের নিকট হুইতে এই-সকল প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহাদের অনেকেই 
অজ কুসংস্কারাচ্ছন্ন বা প্রতারক । অনেক ক্ষেত্রেই তথাকথিত অলৌকিক 
ঘটনাগুলি অন্ুকরণমাত্র। কিন্তু এগুলি কিসের অনুকরণ? যথার্থ অনুসন্ধান 
না করিয়া কোন কথ! একেবারে উড়াইয়া দেওয়া অকপট বৈজ্ঞানিক মনের 
পরিচয় নয়। যাহার! ভানাভাস। বৈজ্ঞানিক, তাহার! মনোনাজ্যের নানাপ্রকার 
অলৌকিক ব্যাপার-পরম্পর! ব্যাখ্যা করিতে অসমর্থ হইয়া সেগুলির অস্তিত্বই 
একেবারে অস্বীকার করিতে চেষ্টা কবে। অতএব যে-সকল ব্যক্তির 
বিশ্বাস--মেঘলোকের উর্ধে কোন পুরুষবিশেষ অথবা দেবতাগণ তাহাদের 
প্রার্থন। পূর্ণ করেন অথব। তাহাদের প্রার্থনায় প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যতিক্রম 
করেন, তাহাদের অপেক্ষা পূর্বোক্ত বৈজ্ঞানিকগণ অধিকতর দোষী । কারণ 
শেষোক্তেরা বরং অজ্ঞত1 ব| বাল্যকালের ভ্রমপূর্ণ শিক্ষাপ্রণালীর দোহাই দিতে 
পারে, এই শিক্ষা তাহাদিগকে এইরূপ দেবতাদের উপর নির্ভর করিতে 
শিখাইয়াছে, এই নির্ভরতা এখন তাহাদের অবনত স্বভাবের অঙ্গীভূত হইয়া 
পড়িয়াছে ; কিন্ত পূর্বোক্ত ব্যক্তিদিগের দোহাই দিবার কিছুই নাই । 

সহস্ৰ সহন্ন বৎসর ধরিয়। লোকে এইরূপ অলৌকিক ঘটনাবলী পর্যবেক্ষণ 
করিয়াছে, উহার বিষয়ে বিশেষরূপে চিন্ত। করিয়াছে এবং পরে উহার ভিতর 
হইতে কতকগুলি সাধারণ তত্ব বাহির করিয়াছে ; এমন কি মানুষের ধর্ম- 
প্রবৃত্তির ভিত্তিভূমি পর্যন্ত বিশেষরূপে তম্ন তন্ন করিয়। বিচার কর! হইয়াছে। 
এই সমুদয় চিত্ত৷ ও বিচারের ফল এই রাঁজযোগন্ধপ বিজ্ঞান। যে-সকল ঘটন! 
ব্যাখ্যা কর! ছুরূহ, কতকগুলি আধুনিক বৈজ্ঞানিকের অমার্জনীয় ধার! 
অবলম্বন করিয়। রাজযোগ সেগুলির অস্তিত্ব অস্বীকার করে ন, বন্ুং ধীরভাবে 
অথচ সুস্পষ্ট ভাষায় কুসংস্কারাচ্ছন্ন ব্যক্তিগণকে বলে যে অলৌক্কি ঘটনা, 


২০৮ স্বামীজীর বাণী ও রচন। 


প্রার্থনার উত্তর, বিশ্বাসের শক্তি--এগুলি যদিও সত্য, কিন্তু মেঘের ওপারে 
অবস্থিত কোন দেবতা দারা এ-সকল ব্যাপার সংসাধিত হয়-_এইক্ষপ কুসংস্কার- 
পূর্ণ ব্যাখ্যা দ্বার! এ ঘটনাগুলি বুঝা যায় না। রাজযোগ সমগ্ৰ মানবজাতিকে 
এই শিক্ষা দেয় যে, জ্ঞান ও শক্তির অনন্ত সমুদ্র আমাদের পশ্চাতে রহিয়াছে, 
প্রত্যেক ব্যক্তি তাহায়ই এক একটি ক্ষুদ্র প্রণালী মাত্র । ইহা আরও শিক্ষা 
দেয়, সমস্ত অভাব ও বাসনা যেমন মাহছষের অস্তরেই রহিয়াছে, তেমনি 
মানুষের ভিতরেই এ অভাব মোচন করিবার শক্তিও রহিয়াছে £ যখন যেখানে 
কোন বাসনা, অভাব বা প্রার্থনা পূৰ্ণ হয়, তখনই বুঝিতে হইবে এই অনস্ত 
শক্তি-ভাগার হইতেই এই সব প্রার্থনা পূর্ণ হইতেছে, কোন অলৌকিক পুরুষের 
ছার! নয়। ( অপ্রাকৃত পুরুষের ধারণ] মাহ্যের ক্রিয়াশক্তি কিছু পরিমাণে 
জাগ্রত করিতে পারে বটে, কিন্ত ইহাতে আবার আধ্যাত্মিক অবনতিও হইয়৷ 
থাকে । ইহার ফলে ম্বাধীনত। চলিয়া যায়, ভয় ও কুসংস্কার আসিয়া হৃদয় 
অধিকার করে, এভাব শেষ পর্যন্ত এই ভয়ঙ্কর বিশ্বাসে পর্যবসিত হয় যে,-- 
মান্গষ স্বভাবতঃ দুর্বল। যোগী বলেন, অতিপ্রাকৃত বলিয়া কিছু নাই, তবে 
প্রকৃতির স্থূল ও সুক্ষ্ম বিবিধ প্রকাশ বা রূপ আছে বটে। সুমন্ত কারণ, স্থূল 
কাধ। স্থূলকে সহজেই ইন্দ্রিয় দ্বারা উপলব্ধি করা যায়, সুন্মকে সেরূপ কর| 
যায় না। রাজযোগ অভ্যাস করিলে স্মস্ম্মতর অনুভূতি অজিত হইতে থাকে। 
ভারতবর্ষে যত বেদানুগ দর্শনশাস্ব আছে, তাহাদের সকলেরই এক লক্ষ্য 
- পূর্ণতা লাভ করিয়া আত্মার মুক্তি । ইহার উপায় যোগ। ‘যোগ’ 
শব্দ বহুব্যাপক। সাংখ্য ও বেদান্ত উভয় মতই কোন-না-কোন আকারে 
যোগের সমর্থন করে । 
বর্তমান গ্রন্থের আলোচ্য বিষয় ‘রাজযোগ’ নামে পরিচিত যোগ । 
রাজযোগের শাস্ত্ৰ ও সর্বোচ্চ প্রামাণিক গ্রন্থ “পাতপরলন্ত্র । কোন কোন 
দার্শনিক বিষয়ে পতঞ্জলির সহিত মতভেদ হইলেও অন্যান্য দার্শনিকগণ 
সকলেই কার্ধক্ষেত্রে একবাক্যে তাহার সাধনপ্রণালী অনুমোদন করিয়াছেন । 
| এই পুস্তকের প্রথমাংশে, বর্তমান লেখক নিউ ইয়র্কে কতকগুলি ছাত্রকে 
শিক্ষা! দিবার জন্য যে-সকল বক্তৃতা দেন, সেইগুলি গ্রথিত হইল। দ্বিতীয়াংশে 
পতগ্জলির স্যত্রগুলির ভাঁবাহ্বাদ ও সঙ্গে সঙ্গে একটি সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা 
দেওয়া হইয়াছে । যতদুর সাধ্য, পারিভাবিক শব্দ ব্যবহার ন! করিবার ও 
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কথোপকথনের সহজ ও সরল ভাষায় লিখিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। 
প্রথমাংশে লাধনাধিগণের অস্ত কতকগুলি সরল ও বিশেষ উপদেশ দেওয়া 
হইয়াছে ; কিন্তু তাঁহাদের সকলকেই বিশেষ করিয়া সাধধান করিয়া দেওয়া 
যাইতেছে যে, যোগের কোন কোন সামান্ত অঙ্গ ব্যতীত, নিরাপদে যোগশিক্ষা 
করিতে হইলে গুরুর সাক্ষাৎ সংস্পর্শে থাকা আবশ্তক। যদি কথাবার্তার ছলে 
প্রদত্ত এই-সফল উপদেশ লোকের মনে এই-সন্বন্ধে আরও অধিক জানিবার 
ইচ্ছা উদ্রেক করিয়া দিতে পারে, তাহা হইলে গুরুর অভাব হইবে না।) 
পাতঞ্জল-দর্শন সাংখ্যমতের উপর স্থাপিত, এই হুই মতে গ্রভেদ অতি 
সামান্য ছুটি প্রধান মত-বিভিন্নতা এই ঃ প্রথমতঃ পতগলি আদিগুরুত্বরূপ 
সঁওঁণ ঈশ্বর স্বীকার করেন, কিন্তু সাংখ্যের| কেবল প্রা়-পূর্ণভাপ্রাপ্ত কোন 
ব্যক্তি--ধাহার উপর সাময়িকভাবে কোন কল্পে জগতের শাসনভার প্রদত্ত 
হয়, এইরূপ অর্থাৎ জন্ব-ঈশ্বর মাত্র স্বীকার করিয়া থাকেন। দ্বিতীয়তঃ 
যোগীরা মনকে আত্মা বা 'পুরুষে'র স্তায় সর্বব্যাপী বলিয়া স্বীকার করিয়া 
থাকেন, সাংখ্যের। তাহা! করেন না। 
গ্রন্থকার 


প্রথম অধ্যায় 


অবতরণিকা 


আমাদের সকল জ্ঞানই অভিজ্ঞতার উপর প্রতিষিত | আদছিমানিক জ্ঞান, 
যেখানে সামান্য ( €206%81 ) হইতে সামান্ততর বা সামান্ত হইতে বিশেষ 
(Particular ) জ্ঞানে উপনীত হই, তাহারও ভতিত্তি--অভিজ্ঞত|। 
যেগুলিকে নিশ্চিত-বিজ্ঞান+ বলে, সেগুলির সত্যতা লোকে সহজেই বুঝিতে 
পারে, কারণ এগুলি প্রত্যেকের বিশেষ বিশেষ অভিজ্ঞতা স্পর্শ করে। 
বৈজ্ঞানিক তোমাকে কোন বিষয় বিশ্বাস করিতে বলিবেন না, তিনি নিজে 
কতকগুলি বিষয় প্রত্যক্ষ অঙ্গভব করিয়াছেন ও সেইগুলির উপর বিচার 
করিয়া কতকগুলি সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন ; যখন তিনি আমাদিগকে 
তাহার সেই সিদ্ধান্তগুলি বিশ্বাস করিতে বলেন, তখন তিনি কোন এক 
সংজনীন অমুভূতির নিকটই আবেদন জ্ঞাপন করেন। প্রত্যেক নিশ্চিত- 
বিজ্ঞানেরই ( exact ৪Cience ) একটি সাধারণ ভিত্তিভূমি আছে, উহ! হইতে 
লব্ধ সিদ্ধাস্তসমূহ ঠিক ন! ভুল, তাঁহ। আমরা সঙ্গে সঙ্গে বুঝিতে পারি। . 
এখন প্রশ্ন এই-- ধর্মের এক্সপ সাধারণ ভিত্বিভূমি কিছু আছে কি না? 
ইহার উত্তরে আমাকে গা” এবং না+-ছুই-ই বলিতে হইবে। 
পৃথিবীতে লচরাঁচর যেভাবে শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহাতে বল! হয়-_ 
ধর্ম কেবল শ্রদ্ধা! ও বিশ্বাসের উপর স্থাপিত, অধিকাংশ স্থলেই উহু! ভিন্ন ভিন্ন 
মতের সমষ্টি মাত্র। এইজন্যই দেখিতে পাই, সব ধর্মই পরস্পর বিবাদ 
করিতেছে । এই মতগুলি আবার বিশ্বাসের উপর স্থাপিত ; একজন 
বলিলেন, মেঘের উপরে এক মহান্‌ পুরুষ বলিয়া আছেন, তিনিই সমগ্ৰ জগৎ 
_ শাসন করিতেছেন ১ বক্তা আমাকে তাহার কথার উপর নির্ভর করিয়াই 
উহ! বিশ্বাস করিতে বলেন। এইরূপ আমারও নিজস্ব ভাষ থাকিতে পারে, 
আমি অপরকে তাহ! বিশ্বাস করিতে বলিতেছি। যদি তাহারা কোন যুক্তি 
চাঁন, এই বিশ্বাসের কারণ জিজ্ঞাস! করেন, আমি তাহাদিগকে কোনরূপ 


অন বার্তা, = আম 


১ Exact 9০$67০--নিশ্চিত-বিজ্ঞান অর্থাৎ যে-সব বিজ্ঞানের তত্ব এতদুর সঠিকভাবে 
নিণীত হইয়াছে যে, গপনা-বলে তাহার দ্বার! ভবিষ্যৎ নিশ্চয় করিয়! বলিয়া দিতে পার! যায়। 
যখা--গণিত, গণিত-জ্যোতিষ ইত্যাদি | 


২১২ স্বামীজীয় বাণী ও রচন। 


যুক্তি দেখাইতে পারি ন|। এই্জগ্যই আজকাল ধৰ্ম ও দর্শনশাস্তরের প্রসঙ্গে 
অশ্রন্ধ! দেখ! যায়। প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তিই যেন বলিতে চায়, ‘এই সব 
ধৰ্ম তো৷ দেখছি কতকগুলো মত মাত্র, এগুলোর সত্যাসত্য বিচারের কোন 
মানদণ্ড নেই, যার যা খুশি সে তাই প্রচার করতে ব্যন্ত।' এ-সব সত্বেও 
ধর্মবিশ্বাসের এক সার্বভৌম মূলভিত্তি আছে---উহাই বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন 
সম্প্রদায়ের বিভিন্ন মতবাদ ও সর্ববিধ বিভিন্ন ধাঁরণাসমূহের নিয়ামক । 
এগুলির ভিত্তি পর্যন্ত অন্গসরণ করিলে আমর! দেখিতে পাই যে, এগুলি 
সর্বজনীন 'অভিজ্ঞত। ও অনুভূতির উপর প্রতিষিত। 

প্রথমতঃ পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন ধর্মগুলি একটু বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে 
পাঁওয়! যায় যে, উহার! ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত । কতকগুলির শাস্ত্র বা গ্রন্থ 
আছে, কতকগুলির তাহা নাই। যেগুলি শাস্ত্রের উপর স্থাপিত, সেগুলি 
স্নদৃঢ় উহাদের অন্ুগামীর সংখ্যাও অধিক। শাস্ত-ভিত্তিহীন ধর্মসকল 
প্রায়ই লুপ্ত, কতকগুলি নৃতন হইয়াছে বটে, কিন্ত খুব কম লোকই 
এগুলির অন্গত। তথাপি উক্ত সকল সম্প্ৰদায়েই মতের এই এঁক্য দেখা যায় 
যে, উহাদের শিক্ষা বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ফলস্বরূপ ৷ 
খ্ৰীষ্টান তাহার ধর্মে, যীশুগ্ৰীষ্টে ও তাহার অবতারত্বে, ঈশ্বর ও আত্মার অস্তিত্বে 
এবং আত্মার ভবিষ্যৎ উন্নতির সম্ভাবনায় বিশ্বাস করিতে বলিবেন। যদি 
আমি তাঁহাকে এই বিশ্বাসের কারণ জিজ্ঞাসা করি, তিনি বলিবেন--‘ইহা] 
আমার বিশ্বাস ।” কিন্তু যদি তুমি খ্রীষ্ট-ধর্মের মূল উৎসে গমন কর, তাহা 
হইলে দেখিতে পাইবে যে, উহাও প্রত্যক্ষ অনুভূতির উপর স্থাপিত । যীগ্ুখ্ৰী্ট 
বলিয়াছেন, ‘আমি ঈশ্বর দর্শন করিয়াছি । তাহার শিল্কেরাও বলিয়াছিলেন, 
‘আমর! ঈশ্বরকে অনুভব করিয়াছি । এইরূপ আরও অনেকের কথা গুন। 
যায়। 

বৌদ্ধধৰ্মেও এইরূপ ; বুদ্ধদেবের প্রত্যক্ষাস্নভূতির উপর এই ধৰ্ম স্থাপিত। 
তিনি কতকগুলি সত্য অনুভব করিয়াছিলেন, সেইগুলি দর্শন করিয়াছিলেন, 
সেই-সকল সত্যের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন এবং মেগুলিই জগতে প্রচার 
করিয়াছিলেন । হিন্দুদের সম্বন্ধেও এইরূপ; তাহাদের শাস্ত্রে খষি-নামধে 
্রস্থকর্তাগণ বলিয়। গিয়াছেন, ‘আমরা কতকগুলি সত্য অনুভব করিয়াছি ।' 
তাহার! সেগুলিই জগতে প্রচার করিয়া গিয়াছেন। অতএব স্পষ্ট বুঝা! গেল 


অবতরণিক! , ২১৩ 


যে, জগতে সকল ধৰ্মই জ্ঞানের সার্বভৌম ও সুদৃঢ় ভিত্তি--প্রত্যক্ষামভূতিয় 
উপর স্থাপিত। সকল ধর্মীচার্যই ঈশ্বরকে দর্শন কবিয়াছিলেন। তাঁহারা 
সকলেই আত্মদৰ্শন করিয়াছিলেন ; সকলেই নিজ নিজ ভবিষ্যৎ দেখিয়াছিলেন 
--অনন্ত স্বস্ধপ অবগত হইয়াছিলেন। তাহার! যাছ। দেখিয়াছিলেন, তাহাই 
প্রচার করিয়| গিয়াছেন। তবে প্রভেদ এইটুকু যে, প্রায় মকন ধর্মেই 
বিশেষতঃ ইদানীং--একটি অদ্ভুত দাবি আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করা হয়, তাহ! 
এই £ বর্তমানে এই-দকল অনুভূতি অসভব। যাহারা ধর্মের প্রথম স্থাপয়িতা, 
পরে ধাহাদের নামে সেই ধর্ম প্রচলিত হয়, শুধু এইরূপ কয়েকজন ব্যক্তির 
প্রত্যক্ষাহতূতি লম্ভব ছিল। আজকাল আর এরূপ অনুভূতি কাহারও 
হয় না, অতএব ধর্ম এখন বিশ্বাস করিয়াই লইতে হইবে--এ-কথ আমি 
সম্পূর্ণক্ূপে অন্থীকার করি। যদি জগতে জ্ঞানের কোন বিশেষ বিষয়ে কেহ 
কখন একটি কিছু অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়। থাকেন, তাহ| হইলে আমরা এই 
সার্বভৌম সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে, পূর্বেও কোটি কোটি বার এক্সপ 
অভিজ্ঞতা লাভ করিবার সম্ভাবনা ছিল, পরেও অনস্তকাল ধরিয়া বার বার 
এরূপ সম্ভাবনা থাকিবে । একরপতাই প্রকৃতির কঠোর নিয়ম; একবার 
যাহা,ঘটিয়াছে, তাহ! পুনরায় ঘটিতে পারে। 

(যোগ-বিস্তা় আচাৰ্ধগণ তাই বলেন, ধর্ম কেবল পূর্বকানীন অস্থভৃতির 
উপয় স্থাপিত নয়, পরস্ধ স্বয়ং এই-সকল অনুভূতিসম্পন্ন না হইলে কেহই ধামিক 
হইতে পারে না। ধে বিজ্ঞানের দ্বারা এই-সকল অনুভূতি হয়, তাহার নাম 
“যোগ? |” ধর্ম যতদিন ন! অনুভূত হইতেছে, ততদিন ধর্মের কথা বলাই বৃথ|। 
ভগবানের নামে এত গণ্ডগোল, যুদ্ধ ও বাদাহ্থবাদ কেন? ভগবানের নামে 
যত রক্তপাত হইয়াছে, অন্ত কোন বিষয়ের জন্তু এত রক্তপাত হয় নাই; 
কারণ সাধারণ মাহয ধর্মের মূল উৎসে যায় নাই। সকলেই পূর্বপুরুষগণের 
কতকগুলি আচার অন্নমোগন করিয়াই সন্তষ্ট ছিল। তাহার? চাহিত, 
অপরেও তাই করুক। আত্মা অনুভূতি না করিয়া, আত্মা অথবা ঈশ্বর 
দশম না করিয়া ‘ঈশ্বর আছেন’ বলিবার কি অধিকার মায়্যেয় আছে? যদি 


চা" কাজির এ=নস্চস্লশ্বাস্পটোতেক = ==স্শমস্্প্এ্চোমীন৷ জারা এরা 


"হা উপলব্ধি করিতে হইবে। নতুব| বিশ্বাস না করাই ভাল। ভণ্ড অপেক্ষা 


হম “পারার জজ 


"বাদী নাস্তিক ভাল। এক দিকে আজকালকার “বিছান্‌ যলিয়| পরিচিত 


২১৪ ্বার্মীজীর বাণী ও বচন! 


ব্যক্তিদের মনোভাব এই বে, ধর্ম, দর্শন ও পরমগুরুষের অঙ্গমন্ধন--সবই 
নিক্ষল। অপর দিকে যাহারা অর্ধশিক্ষিত, তাহাদের মনের ভাব এইরূপ 
বোধ হয় যে, ধর্ম-দর্শনাদির বাস্তবিক কোন ভিত্তি নাই, তবে এগুলির এই 
মাত্র উপযোগিত| যে, এগুলি জগতের মঙ্গল-দাধনের বলিষ্ঠ প্রেরণাশজ্তি-- 
যদি মানুষ ঈশ্বরে বিশ্বাস করে, সে সৎ ও নীতিপরায়ণ হইতে পারে এবং 
কর্তব্যনিষ্ঠ নাগরিক হয়। যাহাদের এইরূপ ভাব, তাহাদিগকে দোষ দিতে 
পারি না? কারণ তাহার] ধর্ম সম্বন্ধে যাহা কিছু শিক্ষা পায়, তাঁছ। 
অসংলগ্ন অন্তঃসারশূন্য প্রলাপ-বাক্যের মতে৷ অনন্ত শব্দমমষ্টিতে বিশ্বাস 
যাত্র। তাহাদিগকে শব্দের উপরে বিশ্বাস করিয়া থাকিতে বল৷ হয়। 
তাহার! কি এরূপ বিশ্বাস করিতে পারে? যদি পারিত, তাহা! হইলে মানব- 
প্রকৃতির প্রতি আমার বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা থাকিত না। মানুষ সত্য চায়, স্বয়ং 
সত্য অন্থভব করিতে চায়; সত্যকে ধারণ! করিতে, সত্যকে সাক্ষাৎ করিতে, 
অন্তরের অন্তরে অনুভব করিতে চায়। “কেবল তখনই সকল সন্দেহ চলিয়া 
মায়, সব তমোঁজাল ছিন্ন-ভিন্ন হুইয়| যায়, সকল বক্রতা সরল হইয়| যায়’ ।’ 
বেদ এইক্ধপ ঘোষণ। করেন-_ 

‘হে অস্বতের পুত্ৰগণ, হে দিব্যধাম-নিবাদিগণ, শ্রবণ কর- আমি এই 
অজ্ঞানান্বকার হইতে আলোকে যাইবার পথ পাইয়াছি, যিনি সকল তমসার 
থাঁরে, তাহাকে জানিতে পারিলেই সেখানে যাওয়া যায়-_মুক্তির আর কোন 
উপায় নাই ।১২ 

্বাজঘোগ-বিজ্ঞানের লক্ষ্য এই সত্য লাভ করিবার প্রকৃত কাৰ্যকয় ও 
সাধনোপযোগী বৈজ্ঞানিক প্রণালী মানব-স্মক্ষে স্থাপন করা। প্রথমতঃ 
প্রত্যেক বিজ্ঞানেরই নিজন্ব পর্ধবেক্ষণ-প্রণালী আছে। তুমি যদি জ্যোতিবিদ্‌ 
হইতে ইচ্ছা! কর, আর বসিয়া বসিয়| কেবল ‘জ্যোতিষ জ্যোতিষ’ বলিয়। 

। চীৎকার কর, কখনই তুমি জ্যোভিষশান্ে অধিকারী হইবে ন।। রসায়ন- 


মম 


১ ভিছ্তে হৃদয়গ্ৰন্থিশ্ছিয়ন্তে সৰ্বসংশয়াঃ । 
ক্ষীয়ন্তে চান্ত কৰ্মাণি তন্মিন্‌ দৃষ্টে পরাবরে ৷ মুগুক উপ. ২২1৮ 

২ শুথন্ত বিশ্বে অমৃতন্ত পুত! অ! যে ধামানি দিবানি তচুঃ ৷৷ শ্বেঃ উঃ, ২৫ 
বেদাহমেতং পুরুষং মহীস্তম্‌ আদিতাবৰ্ণং তমসঃ পরস্তাৎ। 
তমেব বিদিত্বাংতিসৃত্যুমেতি নাস্তঃ পন্থা বিদ্ধতেহয়নায় ॥ স্বেঃ উঃ, ৩৮ 
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শান্ত সম্বন্ধেও এঁঙ্গপ । এখানেও একটি নির্দিষ্ট প্রণালী অন্লসয়ণ করিতে হুইবে; 
পরীক্ষাগারে (195019005 ) গিয়! বিভিন্ন বব্যাদি লইতে হইবে, এগুলি 
মিশাইয়| যৌগিক পদার্থে পরিণত করিতে হইবে, পরে এগুলি লইয়া পরীক্ষণ) 
করিলে তবে তুমি রসায়নবিৎ হইতে পারিবে । যদি তুমি জ্যোত্বিবিৎ হঁতে চাও, 
তাহ| হইলে তোমাকে মানমন্দিরে গিয়! দুরবীক্ষণ-যন্বের লাহায্যে গ্রহ-নক্ষত্র 
পর্যবেক্ষণ করিতে হুইবে, তবে তুমি জ্যোতিষিৎ হইতে পারিবে । প্রত্যেক 
বিষ্কারই এক একটি নির্দিষ্ট প্রণালী থাক! উচিত। আমি তোমাদ্দিগকে 
শত সহস্ৰ উপদেশ দিতে পারি, কিন্ত তোমর। যদি সাধনা ন! কর, তোমর। 
কখনই ধামিক হইতে পারিবে না; সকল যুগে সকল দেশেই নিষ্কাম শুদ্ধ- 
স্বতাব জানিগণ এই সত্য প্রচার করিয়া! গিয়াছেন। জগতের হিতসাধন 
ব্যতীত তাহাদের আর কোন কামন। ছিল না । তাহারা সকলেই বলিয়াছেন, 
'ইন্দ্িয়গণ আমাদিগকে যে সত্য অহ্গভব করাইতে পারে, আমরা তাহা 
অপেক্ষা উচ্চতর সত্য লাভ করিয়াছি। তাহার! সকলকে সেই সত্য 
পরীক্ষা করিতে আহ্বান করেন। তাহারা আমাদিগকে একটি নিৰ্দিষ্ট 
সাধনপ্রণালী লইয়া আন্তরিক সাধন করিতে বলেন। এইভাবে নাধন। 
করিয়৷ যদি আমর| এই উচ্চতর সত্য লাভ ন! করি, তখন আমরা বলিতে 
পারি, এই উচ্চতর সত্য সম্বন্ধে যাহা বল! হয়, তাহা যথার্থ নয়। কিন্ত 
তাহার পূর্বে এই-সকল উক্তির সত্যত! একেবারে অস্বীকার করা কোনমতেই 
যুক্তিযুক্ত নয়। অতএব আমাদের নির্দিষ্ট সাঁধনপ্রণালী লইয়া নিষ্ঠাপূৰ্বক 
সাধন করিতে হুইবে, আলোক নিশ্চয়ই আনিবে। " 

কোন জ্ঞান লাভ করিতে হইলে আমর! সামান্তীকরণের সাহায্য লইয়া 
থাকি; লামান্তীকরণ আবার পর্যবেক্ষণের উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রথমে 
আমর] ঘটনাবলী পর্যবেক্ষণ করি, পরে সেইগুলিকে সাধারণ সংজ্ঞার অন্তভূক্ত 
করি, শেষে তাহা হইতে আমাদের সিদ্ধান্ত বা মূলনীতি উদ্ভাবন করি। 
যতক্ষণ ন! মনের ভিতর কি হইতেছে, তাহ! প্রত্যক্ষ করিতে পারি, 
ততক্ষণ আমর! মন সম্বন্ধে, মাহযের আভ্যন্তরীণ প্রকৃতি সম্বন্ধে, মাইযের 
চিন্তা সম্বন্ধে কিছুই জানিতে পারি না। বাহ জগতের ব্যাপার পর্যবেক্ষণ 
কর! অপেক্ষাকৃত সহজ, কারণ এ উদ্দেশ্যে বহু যন্ত্ৰপাতি আবিষ্কৃত হইয়াছে, 
কিন্ত অন্তর্জগতের ব্যাপার জানিতে সাহায্য কয়ে, এমন কোন ধর 
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আমাদের নাই। তথাপি আমর! নিশ্চয় জানি যে, কোন বিস্তাকে প্রকৃত 
বিজ্ঞানে উন্নীত করিতে হইলে পর্যবেক্ষণ আবশ্যক । বিশ্লেষণ ব্যতীত বিজ্ঞান 
নিরর্থক ও নিক্ষল হইয়া ভিত্তিহীন অন্থমানযাতরে পর্যবসিত হয়। এই 
কারণেই যে অল্প কয়েক জন মনোবিৎ পর্যবেক্ষণ করিবার উপায় জানিয়াছেন, 
তাহার! ব্যতীত আর সকলেই চিরকাল নিজেদের মধ্যে বাদাঙ্বার্দ করিতেছেন 
মাত্র। | 

রাঁজধোগ-বিজ্ঞান প্রথমতঃ মানুষকে তাহার নিজের আত্যন্তরীণ 
অবস্থাসমূহ পর্যবেক্ষণ করিবার উপায় দেখাইয়া দেয়। মনই এ পর্যবেক্ষণের 
যন্ত্ৰ। আমাদের বিষয়বিশেষে অবহিত হইবার শক্তিকে ঠিক ঠিক নিয়মিত 
করিয়া অন্তর্জগতের দিকে পরিচালিত করিতে পাঁরিলেই উহ মনকে বিশ্লেষণ 
করিয়া ফেলিবে, এবং তাহার আলোকে আমরা ঠিক ঠিক বুঝিতে পাৰিব, 
আমাদের মনের মধ্যে কি ঘটিতেছে, মনের শক্তিসমূহ ইতন্ততোবিক্ষিপ্ত 
আঁলোকরশ্মিসদৃশ । উহার| কেন্দ্রীভূত হইলেই সব কিছু আলোকিত করে, 
ইহাই আমাদের জ্ঞানের একমাত্র উপায়। কি বাহ্জগতে, কি অন্তর্জগতে 
সকলেই এই শক্তি ব্যবহার করিতেছে; তবে বৈজ্ঞানিক বহির্জগতে যে সুক্ষ 
পর্ধবেক্ষণশক্তি প্রয়োগ করেন, মনোবিৎকে তাহাই মনের উপর প্রয়োগ 
করিতে হইবে। ইহাতে অনেক অভ্যাল প্রয়োজন। বাল্যকাল হইতে 
আমর! কেবল বাহিরের বস্ততেই মনোনিবেশ করিতে শিক্ষা পাইয়াছি, 
অস্তর্গগতের বস্তুতে নয়। এই কারণে আমাদের মধ্যে অধিকাংশই 'অস্তর্যন্ত্রের 
পর্যবেক্ষপ-শক্তি হারাইয়া ফেলিয়াছে। মনকে অন্তমূ্থ করা, উছার বহির্যখী 
গতি নিবারণ করা _যাছাতে মন নিজের স্বভাব জানিতে পারে, নিজেকে 
বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে পারে, সেজন্ত উছার সমুদয় শক্তি কেন্দ্রীভূত করিয়। 
নিজের উপরেই প্রয়োগ কর! অতি কঠিন কার্য । কিন্তু এ-বিষয়ে বৈজ্ঞানিক 
প্রথায় অগ্রসর হইতে হইলে ইহাই একমাত্ৰ উপায়। 

(এইরূপ জ্ঞানের উপকারিতা ফি? প্রথমতঃ জ্ঞানই জ্ঞানের সর্বোচ্চ 
পুরস্কার । দ্বিতীয়তঃ ইহার উপকারিতাও আছে; ইহ! সমস্ত দুঃখ দুর 
করিবে। যখন মান্মম নিজের মম বিশ্লেষণ করিতে করিতে এমন এক 
বস্তুর সাক্ষাৎ পায়, যাহার কোন কালে নাশ নাই--যাহ! ম্বরূপতঃ 
নিত্যপূর্ণ ও মিত্যসুদ্ধ, তখন আর তাঁহার দুঃখ থাকে না, নিয়ানন্দ থাকে 
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না। ভয় ও অপূর্ণ বাসনাই লকল' দুঃখের কারণ। পূর্বোক্ত অবস্থা লাভ 
করিলে মাছ্য বুঝিতে পারিবে, তাঁহার মৃত্যু নাই, সুতরাং তখন আব 
মৃত্যুতয় থাকিবে না। নিজেকে পূৰ্ণ বলিয়া জানিতে পারিলে অসার বাসন। 
আর থাকে না। পূর্বোক্ত কারণঘয়ের অভাব হইলে আর কোন দুঃখ 
থাকিবে না--পরিবর্তে এই দেছেই পরমানন্দ লগ হুইবে। 

জ্ঞাননাতের একমাত্ৰ উপায় একাগ্রতা । ৰণ য়নবিৎ নিজের পৰীক্ষাগারে 
মনের সমুদয় শক্তি কেন্দ্রীভূত করিয়া--যে-সকল বন্ধ তিনি বিশ্লেষণ 
করিতেছেন, সেগুলির উপর প্রয়োগ করেন, এইকরক্লপে এসকলের রহস্য 
অবগত হুন। জ্যোতিবিৎ নিজের মনের সমগ্র শক্তি একত্র করিয়া 
দুয়বীক্ষণ খস্ত্রের মধ্য দিয়া তাহা আকাশে প্রক্ষেপ করেন, আয় অমনি স্থ 
চন্দ্র নক্ষতর--সকলেই নিজ নিজ রহস্য তাঁহার নিকট ব্যক্ত করে। আমি 
ষে-বিষয়ে এখন তোমাদের নিকট বলিতেছি, মে-বিষয়ে আমি যতই 
মনোনিবেশ করিতে পারিব, ততই সেই বিষয়ে আলোকপাত করিতে পাঁরিব। 
তোমর! আমার কথা গুনিতেছ ; তোমরাও যতই এবিষয়ে মনোনিবেশ 
করিবে, ততই আমার কথা স্পষ্টভাবে ধারণা করিতে পারিবে । 

মনের একাগ্রতা-শক্তি ব্যতিরেকে আর কিন্পপে জগতে এই-সকল জান 
লন্ধ হইয়াছে ? প্রকৃতির দ্বায়দেশে আঘাত করিতে জানিলে--কিভাবে 
আঘাত করিতে হয়, তাহ! জামা থাকিলে বিশ্বপ্রকতি স্বীয় রহস্ত উদ্ঘাটিত 
করিয়া দিবার জন্য প্রস্তত। সেই আঘাতের শক্তি ও তীব্রত| আনে 
একাগ্রতা হইতে । মন্ুম্তমনের শক্তির কোন লীম। নাই; উহা যতই একাগ্ৰ 
হয়, ততই উহার শক্তি একটি বিষয়ের উপর কেন্দ্রীভূত হয়, এবং ইছাই রহস্য । 

মনকে বহিবিষয়ে স্থির করা অপেক্ষাকৃত সহজ । মন স্বভাবতই বহিমুর্থ; 
ধর্ম, মনোবিজ্ঞান কিংবা দর্শনবিধয়ে মন স্থির কর! সহজ নয়, কারণ 
এক্ষেত্রে জাতা ও জ্ঞেয় (বা বিষয়ী ও বিষয়) এক। এখানে জানের বিষয় 
একটি আত্যস্তরীণ বস্তু, মনই এখানে জানের বিষয়। মনকে পর্যবেক্ষণ 
করাই এখানে প্রয়োজন, আর মনই মনকে পর্যবেক্ষণ করিতেছে । আমরা 
পনি, মনের এমন একটি ক্ষমত। আছে, যাহা ঘারা উহ! নিজের ভিতরটি 
‘খখিতে পারে--উহাঁকে অস্তঃপর্ধবেক্ষণশক্তি বল! হয়। আমি তোমাদের 
: হত কথ| কছিতেছি ; আবার এ সময়েই আমি যেন আর একজন লোক 
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বাহিয়ে গ্াড়াইয়! রহিয্নাছি এবং যাহ! করিতেছি, তাহ! জানিতেছি ও 
গুনিতেছি। একই সময়ে তুমি-কাজ কষরিতেছ ও চিন্তা করিতেছ। আবার 
তোমার মনের আর এক অংশ যেন বাহিরে দীড়াইয়া দেখিতেছে--তুমি ক্ষি 
চিন্তা করিতেছ। মনের সমুদয় শক্তি একত্র করিয়! মনের উপরেই প্রয়োগ 
করিতে হুইবে। সুর্যের তবীক্ষ রশ্মির নিকট অতি অন্ধকার কোঁণগুডিও 
যেমন তাহাদের গুপ্ত তথ্য“পাঁকাশ করিয়। দেয়, তেমনি এই একাগ্র যন 
নিজের অতি অস্তরতম রহশ্যগুলি প্রকাশ করিয়| দিবে। তখন আমর! 
বিশ্বাসের প্রকৃত ভিত্তিতে উপনীত হইব, ইহাই প্রকৃত ধৰ্ম। তখনই আময| 
অহুতব করিব--আগ্ম| আছে কি না, জীবন ক্ষণস্থায়ী না অনস্ভকালব্যাপী, 
বুঝিব--জগতে ঈশ্বর বলিয়া কেহ আছেন কি না। লবই আমাদের লমক্ষে 
উদ্‌ঘাটিত হইবে। রাজযোগ আমাদিগকে ইহাই শিক্ষা দিতে চায়। রাজ- 
যোগের সকল শিক্ষার উদ্দেশ্ত-_কি ভাবে মনকে একাগ্র কর! যায়, তারপর 
কি ভাবে মনের গভীরতম প্রদেশ আবিষ্কার কর! ধায়, শেষে মনের ভিতরের 
ভাবগুলি হইতে কিভাবে একটা সাধারণ ভাবে আলা যায় এবং তাহা হইতে 
মিজের একট! সিদ্ধান্ত করা যায়। এইজন্তই রাজযোগ জিজ্ঞাল| করে না, 
“তোমার ধর্ম কি?-তুমি আস্তিক হও, নাস্তিক*হও, স্মাছুদি হও, বৌদ্ধ 
হও অথব! গ্রীষ্টানই হও, তাহাতে কিছুই আনিকা! যায় ন|। আমরা 
মাছয-_ইছাই যথেষ্ট । প্রত্যেক মাহযেরই ধর্মতত্ব অঙ্গসন্ধান করিবার শক্তি 
আছে, অধিকারও আঁছে। প্রত্যেক ব্যকিরই নকল বিষয়ে কারণ জিজ্ঞান। 
করিবার অধিকার আছে, আর নিজের ভিতর হইতেই সে প্রশ্নের উত্তরও 
পাইতে পারে। তবে এজন্য একটু কষ্ট স্বীকার কয়| আবশ্কক। 

[ তাহা হইলে এ-পর্যস্ত দেখিলাম, এই রাজযোগের আলেচিনান্ন কোন 
প্রকার বিশ্বাসের প্রয়োজন নাই। যতক্ষণ না নিজে প্রত্যক্ষ করিতেছ, 
ততক্ষণ কিছুই বিশ্বাস করিও না--বাঁজযোগ ইহাই শিক্ষ। দেয়। সত্যকে 
প্রতিষ্ঠিত করিবার জয়া অন্ত কিছুয় সাহায্য প্রয়োজন হয় না। তোমময়া 
কি বলিতে চাও ধে, জাগ্রত অবস্থার সত্যত! প্রমাণ করিতে স্বপ্ন অথব৷ 
কল্পনার সাহায্য আবশ্যক ? কখনই নয়। এই য়াজযোগ-সাধনে দীৰ্ঘকাল 
ও নিরস্তর অভ্যাসের প্রয়োজন। এই অত্যালের কিছু অংগ শরীর-পৃংবস- 
বিষয়ক, কিন্তু ইহার অধিকাংশই মনঃসংযমাদ্মক। ক্রমশঃ জাম কুবিতে 
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পার্থিব, গন শরীরের ধৃছিত কিছপী মনিষ্ঠভাবে দগত্ধ। ধরি দ্বার! বিশ্বাস 
হাতি, মন পরীর সুনা বরন্থাদিশেষ, দার মন শযীয়েয় উপর কার্য কে, 
তাছ! হইলে ইহাও ঝুদ্ধিসঙ্গত যে, শঙ্ীয়ও সমেয় উপর, কার্য করে। 
শরীর সরব হইলে মনও অয়স্থ হয়, পরীর ছুষ্থ গিকিলে মনও স্বস্থ 
এবং লতেজ, থাকে। যখন কোন ব্যক্তি ক্ৰুদ্ধ হয়, তখন তাঁহার ধন 
উত্তেথিত হইয়া বায়। অঙ্গয়গভাবে মন চঞ্চল হইলে শরীরও অস্থির হইয়া 
পড়ে। অধিকাংশ লোঁকেরই মন বিশ্ষেভাবে শৰীয়ের অধীন, তাহাদের 
মন অতি অল্প-নিকশিত। তোমৱ| যদি কিছু মদে বা কর, তৰে বলি 
অধিকাংশ মান্য গণ্ড হইতে অতি অল্লই উন়ত। গুৰু তাই নয়, অনেক 
স্থলে ইতর প্রাণী অপেক্ষা! তাহাদের সংযম-শক্তি বড় বেলী নয়। মনের 
উপর আময়াদের কোন কর্তৃত্বই নাই । মনের উপর এই ক্ষমতালাভের জান্ত, 
পরীর ও মনকে বশীভূত করিবার জন্য আমাদের কতকগুলি বহিরজ নাধনেয় 
-দৈহিফ লাঁধনের প্রয়োজন । শয়ীর যখন সম্পূর্ণদ্ধগে আয়ত হুইবে, 
তখন মনকে লইয়া! নাড়াচাড়া করিবার চেষ্টা করিতে পাবি । এইকপে মনকে 
আমাদের আয়তে আনিতে পারিব, ইচ্ছামত উছাকে দিয়া কাজ কযাইতে 
পারিব, এবং মনের শস্কিগুলি একাগ্র করিতে পারির। ১ 

রাজযোগীদের মতৈ বহির্জগৎ অন্তর্জগতের বা হুক্মজগতের সুন রূপ মাত্র । 
সৰ্বত্ৰই হুগ্ম কারণ ও পুলে কার্য । অতএব এই নিয়মে বহির্জগৎ কার্য ও 
অন্তর্জগৎ কাঁরণ। অহুরপভাবে বহির্জগতের শক্তিগুলি আভ্যন্তরীণ সূক্ষ্মতয় 
শক্কিয় স্থলতাগ মাত্ৰ । বিনি এই আভ্যন্তরীণ শক্কিগুলি আবিস্কায় 
করিয়া ইচ্ছামত উহাদিগকে পরিচালিত করিতে শিখিয়াছেন, সমগ্ৰ প্রকৃতি 
তাহাত নিয়ন্রণের অধীন। সমগ্র জগতের উপয়্ প্রভুত্ব করায়"-গকতিকে 
নিয়ন্ত্রিত করার কাঁজকেই যোগী নিন কর্তব্য বগিয়| গ্রহণ করেন। তিনি 
এমন এক অবস্থায় উপনীত হইতে চান, যেখানে আমর! যেগুলিকে 
‘প্রফুতিয় নিশ্মাৰনী’ বলি, সেগুলি তাহার উপয় কোন প্রভাখ বিস্তার 
করিতে পাঁরিবে না, সেই অবস্থায় তিনি এঁ-সব অতিক্ৰম করিতে 
গারিষেন। তখন ভিনি অন্ধর ও বাহু নমগ্রৰ প্রক্ৃতিয় উপর প্রতৃদ্ধ 
লাভ করিবেন। স্চ্খ্বজাতিয় উন্নতি ও সভ্যতার ব্মৰ্থ--ভধু এই প্রকৃতিকে 
নিয়ত হয়া । '_ >" 
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প্রকতিকে বনীভাত করিবার অন্ত ভিন্ন ভিন্ন জাতি ভিয় ভিন্ন প্ৰণালী 
ব্বলম্বন করিয়া থাকে। যেমন একই সমাজের মধ্যে কেহ কেহ বাক্ভ্ররুদ্ি 
আবার কেহ সম্ভ:প্রক্কৃতি বশীভূত করিতে চায়; সেইস্কপ ভিন্ন তির জাতি 
মধ্যে কোন কোন জাতি বাঞ্ধগুকৃতি, কোন কোন জাতি অন্তঃপ্ৰকৃতি 
বশীভূত করিতে চেষ্টা করে) কাহারও মতে অন্তঃগ্ৰকৃতি বনীভূত করিলে 
লব বশীভূত করা হয়; কাহারও মতে বাস্ছপ্রকৃতি বশীভূত কৰিলে 
সবই বশীভূত কর! হয়। এই দুইটি চিন্তাধারার শেষ পর্যন্ত যাইলে ঘুর! 
যায়, উভয়ের সিদ্ধান্তই সত্য ; কারণ প্রকৃতিতে বাহ্‌ বা আছয় বলিয়া! কোম 
তে নাই, ইহ! কাল্পনিক বিভাগ মাত্র; এইকপ বিভাগের অস্তিত্ব কখনও 
ছিল না। বহির্বাদী বা অভ্ভর্বাদী যখন নিজ নিজ জানের চরম সীমা 
পৌছিবেন, তখন উভয়ে একই স্থানে উপনীত হইবেন। ঠিক যেমন পদার্থ” 
বিজ্ঞানী নিজ জ্ঞানকে চরম সীমায় লইয়া গেলে দেখিতে পান---বিজ্ঞান দর্শনে 
মিশিয়া যাইতেছে, সেইরূপ দার্শনিকও দেখিবেন, যেগুলিকে তিনি মন ও 
জড় বলিতেছেন, সেগুলি আপাতগ্রতীয়মান তেদমাত্ৰ--প্রকৃতপক্ষে লতা 
একই । 

যাহা হইতে এই ‘বহু’ উৎপন্ন হইয়াছে, যে এক পদার্থ বহুয়পে প্রকাশিত 
হইয়াছে, সেই এক পদার্থকে নির্ণয় করাই সমুগ্বয় বিজ্ঞানের লক্ষ্য ও 
উদ্দেশ । রাঁজযোগীরা বলেম, ‘আমর! প্রথমে অন্তৰ্জগতের জ্ঞান লাভ করিব, 
পরে উহার দ্বারাই বাহু ও আত্তর উভয় প্রকৃতিকেই বশীভূত করিব । 
প্রাচীন কাল হইতেই লোকে এই বিষয়ে চেষ্টা করিয়া জালিতেছে। 
'ভারতবর্ষেই ইহার বিশেষ চেষ্টা হয়; তবে অন্তান্ত জাতিয়াও এই বিষয়ে 
কিছু চেষ্টা করিয়াছিল। পাশ্চাত্য দেশে লোকে ইহাকে বহন ব| গুপ্তৰিত়| 
ভাবিত, ধাহার! ইহ! অভ্যাম করিতে যাইতেন, তাহাদিগকে ডাইনী, 
যাদুকর ইত্যাদি অপবাদ দিয়া পোড়াইয়া অথব| অন্তন্ধপে মার়িয়| ফেল! 
হইত। ভারতবর্ষে নানা কারণে ইহা এমন লব লোঁকেধ হাতে পড়ে, 
যাহারা। এই বিদ্যার শতকরা নব্বই ভাগ নষ্ট করিয়! বাকী অংশটুকু অতি 
“গোপনে রাখিতে চেষ্টা করিয়াছিল । আজকাল আবার ভারতবর্ষের গুৱৰ্গণ 
অপেক্ষা নিকৃষ্ট তথাকথিত কতকগুলি শিক্ষক দেখ! ধাই্‌তেছে চ”তাৱতৰৰ্ণেম্ 
গুর্লগণ তবু কিছু জানিতেন, এই আধুনিক অধ্যাপকগণ কিছুই জালের না 


,‘ক্বৰফীগুদিক ; , ধস 
+ (লই-বধ যোগংগণাসীতে গুহ ও আছর বায়! কিছু আছে," তাহা 
বর্ন করিতে, হটরে। খাছ কিছু ববণন, তাঁহাই অৱসমৰীয়। অদ্াপ্ত 
দিষগ্েও যেমন ধৰ্মও তেমনি--বাহা কিছু ভোমাঁকে দুৰ্বল করে, তাহা 
একেবারেই ত্যাগ কর। বছনক্তস্পৃহাই মানঘ-মদ্ভিফ ছুর্যল করিয়া ফেলে। 
ইহারই জগ অন্ততহ শ্রেঠ বিজ্ঞান দোগশাত্ম প্রায় নষ্ট হুইঘা গিয়াছে। 
চার হাজার বছরেরও আগে এই যোগ আবিষ্কৃত হস, যেই সমত্ব হইতে 
তারতবর্ষে ইহ! প্রণালীবন্ধ হইছা| বণিত ও প্রচারিত হইতেছে। আশ্চর্য 
এই যে, ব্যাথ্যাকার যত আধুনিক, তাঁহার ভ্রমও মেই পরিষাঁগে তত অধিক । 
লেখক যত প্রাচীন, তাঁহার লেখা ততই অধিক মুক্তিসঙ্গত। আধুনিক 
লেখকদের মধ্যে অধিকাংশই নানাপ্রকার রহস্যের কথ! বলিয়া থাকেন। 
এইরূপে যোগ অল্প কয়েকজনের হাতে গিয়| পড়িল, তাহারা ইহাকে গোপনীয় 
বিছ্ধ। কিমা তুলিল এবং যুক্ধিরূপ প্রকান্ঠি দিবালোক আয় ইহাতে পড়িতে 
দিল না। 
প্রথমেই বলিতে চাই, আমি যাহ! শিক্ষা দিই, তাহার ভিতর গোপনীয় 
কিছুই নাই। সাঁমান্ত যাহা কিছু আমি জানি, তাহা তোমাধিগকে বধিব । 
যুক্তি দ্বায়| ইছ। যতদূর বুঝানো যায়, ততদূর বুঝাইবার চেষ্টা কৰিব। কিন্ত 
যাহ! প্রত্যক্ষভাবে জানি না, সে সম্বন্ধে শাস্ত্ৰ যাহা বলে, শুধু তাহাই বলিব। 
অন্ধভাবে বিশ্বাস কর! অন্তায়; নিজের যুক্তি ও বিচাঁরশক্তি খাটাইতে হইবে; 
সাধন করিয়া দেখিতে হইবে, শাস্তে যাহা লিখিত আছে, তাহা সত্য কি-না ৷ 
অন্তান্ত বিজ্ঞান শিখিতে হইলে ধেভাবে শিক্ষা কর, ঠিক সেই প্রণালীতে এই 
বিজ্ঞান শিক্ষা করিতে হইবে। ইহাতে গোপন রহশ্ত কিছু নাই, কোন 
বিপদের আশক্কাও নাই ; ইহার মধ্যে যেটুকু সত্য আছে, সেটুকু লকলেক 
সমক্ষে প্রকাস্থভাবে প্রচার কয়| উচিত। এ-নকল সাধনা রহস্তাবৃত করিবার 
কোনৱপ চেষ্ট। করিলে অনেক বিপদ হইতে পাবে। 
আরও অগ্রসর হইবার পূর্বে আমি সাংখ্যদৰ্শন সম্বন্ধে কিছু বলিব; 
এই লাংখ্যঘর্শনের ভিত্তির উপর বাজযোগ-বিদ্কা স্থাপিত । সাংখ্যদৰ্শনের মতে 
বিষয়-জ্ঞান এইভাবে হয়? প্রথমতঃ বিষয়ের সহিত চক্ষুরাদি হের সংযোগ হয় । 
চক্ষয়াদি ইন্জিয়গণের নিকট উহ প্রেরণ করে; বাহিবের শব্ব-য়ণ প্ৰভৃতি 
বিষয়ের প্রভাব বহিনিজিয়ের বন্রসাহাষ্যে নিজ নিজ মন্তিকেজে ব| প্রত 


২২২ খবাবীজীয় বাণী ও রচন| 


ইঞ্জিয়ে নীত হয়, ইন্জিয়গণ মনের নিকট ও মন নিশ্চয়াখ্বিকা বুদ্ধির নিকট 
লইয়| যায়; তখন পুক্লয বা আত্মা উহা! গ্রহণ করেন এবং বিষয়ের অগুক্কৃতি 
হয়। অতঃপর এগুলি যে-পথে আসিয়াছিল, পুরুষ লেই পথেই এগুবিকে 
কৰ্ষেজিয়ে কিবিয়। যাইতে আদেশ করেন। পুরুষ ব্যতীত আর সৃকলগুলি 
জড়, তবে চক্ষুরাদি বাহ্‌ যন্ত্র অপেক্ষ। মন সুন্মতর। মন যে উপামানে নিৰ্ষিত, 
তাহ! স্বপ্ন তন্মাতাও উৎপন্ন করে। এগুলি স্থূল হইলে জড়বস্তর উৎপত্তি 
হয়। ইহাই সাংখ্যের মনোবিজ্ঞান । সুতরাং বুদ্ধি ও স্থুলভূতের মধ্যে 
প্রতেদ কেবল মাত্রার তারতম্যে । একমাত্র পুরুষই চেতন। মন খেন 
আত্মার যন্ত্রবিশেষ। উহা দ্বারা আত্ম। বাহ্‌ বিষয় গ্রহণ করিয়। থাকেন। 
মন সদ! পরিবর্তনশীল, সৰ্বদ| আন্দোলিত হইতেছে, সিদ্ধ অবস্থায় মন কখন 
সমুদয় ইন্জরিয়গুলিতে লগ্ন, কখন বা একটিতে, আবার কখন বা কোন ইন্জিয়েই 
সংলগ্ন থাকে না। মনে কর, আমি একটি ঘড়ির শব মনোযোগ দিয় 
শুনিতেছি ; এরূপ অবস্থায় আমার চক্ষু উন্মীলিত থাকিলেও কিছুই দেখিতে 
পাইব ন।; ইহাতে প্রমাণিত হইতেছে যে, মন যখন শরবণেন্দিয়ে সংলগ্ন 
ছিল, তখন দর্শনেন্দ্রিয়ে ছিল না। কিন্তু সিদ্বপুরুষের মন একই সময়ে 
সকল ইন্দ্রিয়ে সংলগ্ন থাকিতে পারে। মনের আবার অন্ত্দৃষ্টি আছে, এই 
শক্তিবলে মানুষ নিজ অন্তরের গভীরতম প্রদেশ দেখিতে পারে। এই 
অস্তরৃ্টির শক্তি লাভ করাই যোগীর উদ্দেশ্য; মনের সমুদয় শক্তিকে একাগ্র 
করিয়া, ভিতরের দিকে ফিরাইয়া ভিতরে কি হইতেছে, তাহাই তিনি 
জানিতে চান। ইহাতে নিছক বিশ্বাসের কোন কথা নাই, ইহা কোন কোন 
দাৰ্শনিকের মনস্তত্ব-বিশ্লেষণের ফলমাত্র। আধুনিক শরীরতত্ববিৎ পণ্ডিতের! 
বলেন, প্রকৃত দর্শনের ইন্দ্রিয় চক্ষু নয়, উহ! মস্তিষ্কের অন্তর্গত সয়ু-কেন্ত্ৰে 
অবস্থিত। সমুদয় ইন্দ্রিয়-সন্বদ্ধেই এইরূপ বুঝিতে হইবে । তাহারা আরও 
বলেন-_মন্তিফ যে পদার্থে নিমিত এই কেন্ত্রগুলিও ঠিক সেই পদার্থে নিমিত। 
সাংখ্যেরাও এই কথাই বলিয়া থাকেন ; তবে সাংখ্যের লিন্ধান্ত আধ্যাত্মিক 
দিক দিয়া, আর বৈজ্ঞানিকের নিদ্ধাস্ত ভৌতিক দিক দিয়া। তাহা হইলেও 
উভয়ের কথ| এক । আমাদের গবেষণার রাজ্য ইহাকে অতিক্রম করিয়!। 
যোগী এমন স্ুস্মামুভূতির অবস্থা লাভ করিতে চান, যাহাতে তিনি বিভিন্ন 
মানসিক অবস্থাগুলি প্রত্যক্ষ করিতে পারেন। এগুলির মানস অচ্তূতি 


অবন্য় নি! ইজ, 


অধাই বন্ধৰ । বিবগসমূহ কর্তৃক বহিরিন্দিয়ে উৎপন্ন যেদন! কিয্পে গানুমাৰ্গে 
ভ্রহণ কয়ে, মন কিরণে ইহাদিগকে গ্রহণ করে, কি কযিয়া উহায়| আনার 
নিশ্চ্য়াত্মিক| বুদ্ধিতে গমন করে, পরিশেষে কি কযিয়াই যা! পুরুষের নিকট 
যায়--এই লমুৱয় ব্যাপায়গুলি অন্তৰ কর! বায়। সকল বিষয় শিক্ষারই 
কতকগুলি নিৰ্দিষ্ট প্রণালী আছে। প্রত্যেক বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য কিন্ত 
প্রাথমিক প্রস্ততে প্রয়োজন, উছাৰ নিৰ্দিষ্ট প্রণালী অস্থসরণ করিতে হইবে, 
তৰে উক্ত বিজ্ঞান বুঝিতে পার়িবে; রাজযোগ সম্বন্ধেও সেইরূপ । 

(আহার সম্বন্ধে কতকগুলি নিয়ম আবশহাক। তাহাতে মন খুব পবিত্র 
থাকে, এরূপ আহার করিতে হুইবে। কোন পশুশালার ভিতরে গিয়া 
দেখিলে সঙ্গে সঙ্গেই বুঝিতে পার] যায়, আহারের সহিত শরীরের কি সম্বন্ধ । 
হস্তী অতি বৃহদাকার জন্তু, কিন্ত তাহার প্রকৃতি অতি শাস্ত; আর 
সিংহ ব| বাঘের খাঁচার দিকে গিয়া দেখিবে--তাহারা অস্থির, চঞ্চল। 
ইহাতে বুঝ! যায় যে, আহারের তারতম্যে কি ভয়ানক পরিবর্তন সাধিত 
হইয়াছে। আমাদের শরীরে ঘতগুলি শক্তি ক্রিয়া করিতেছে, পগবগুলিই 
আহার হইতে উৎপন্ন, ইহ! আমর! প্রতিদিনই দেখিতে পাই। যদি উপবাস 
করিতে আরম্ভ কর, প্রথমতঃ তোমার শরীর দুর্বল হইয়া যাইবে, দৈহিক 
শক্তিগুলি হাস পাইবে, কয়েকদিন পরে মানসিক শক্তিগুলিও হাস পাইতে 
থাকিবে । তারপর স্বতিশক্তি চলিয়| যাইবে, পরে এমন এক সময় আসিবে, 
যখন তুমি চিস্তা করিতেও সমর্থ হুইবে না, যুক্তিবিচার কয়| তো দূরের 
কথা। সেইজন্য সাধনার প্রথমাবস্থায় খাদ্য সম্বন্ধে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে 
হইবে, পরে যখন আমাদের যথেষ্ট শক্তি সঞ্চিত হইয়াছে, যখন আমরা 
সাধনায় বেশ অগ্রসর হুইয়াছি, তখন এ বিষয়ে আয় তত সাবধানতায় 
প্রয়োজন নাই। চার! গাছ যতদিন বাড়িতে থাকে, ততদিন উহাকে বেড়া 
দিয়া! রাখিতে হয়, পাছে কেহ উহার় ক্ষতি করে; গাছ বড় হইয়া গেলে 
বেড়া মরাইয়া লইতে হুয়, তখন আক্রমণ অত্যাচার প্রতিরোধ করিবার 
মতো যথেষ্ট শক্তি উহার হইয়াছে । 

(যোগী অধিক বিলাস ও কঠোর্তা-_ছুই-ই পরিত্যাগ করিবেন। তাহার 
উপবাস কর! অথবা শরীরকে অত্যধিক ক্লেশ দেওয়| উচিত নয়। গীতাকার 
বলেন, যিনি নিজেকে অনর্থক ক্লেশ দেন, তিনি কখনও যোগী হইতে পারেন 


২২৪ স্বামীজীর় বাণী ও রচন! 


না। অতিভোজনকারী, একান্ত উপবাদী, অধিক জাঁগরণশীল, অধিক 
নিন্ালু, অতিরিক্ত কর্মপন্বায়ণ, থবা একেঘারে নিষর্দা-_ ইহাদের মধ্যে 
কেহই যোগী হইতে পারে না] 


১ নাতাশ্নতস্ত যৌগোহস্তি ন চৈকাস্তমপক্কত; । 
ন চাতিষ্বপ্রশীল্ত জাগ্ৰতে| নৈব চাজুন ॥ 
ুক্তাহারবিহারন্ত যুক্তচেষ্টন্ত কর্মহ্‌ । 
যুক্তন্বপলাববোধন্ত যোগো ভবতি দুঃখহা| (--শীতা, ৬1১৬-১৭ 


দ্বিতীয় অধ্যায় 
সাধনার প্রথম সোপান 


বাজযোগ অষ্টাঙ্যুক্ত। ১ম--যম অর্থাৎ অহিংসা, সত্য, অন্তে 
( খচৌর্ধ ), ত্ৰহ্চচৰ্য। অপরিগ্রহ । ২য়--নিয়ম অর্থাৎ শৌচ, সন্তোষ, তপস্তা, 
স্বাধ্যায় ( অধ্যাত্মশাস্ৰ-পাঠ ) ও ঈশ্বব-গ্রণিধান ব। ঈশ্বরে আত্ম-সমৰ্পন । 
ওয়--আঁসন অৰ্থাৎ বসিবার প্রণালী। ৪র্থ--প্রাণায়াম। ৫ম-"প্রত্যাহার 
অর্থাৎ মনের বিষয়াভিমুখী গতি ফিরাইয়! উহাকে অন্তমুখী করা। ৬ষ্ঠ--- 
ধারণ! অর্থাৎ একাগ্রতা । +ম-ধ্যান। ৮ম--সমাধি অর্থাৎ জ্ঞানাতীত 
অবস্থা |) 

(আমর! দেখিতে পাইতেছি, যম ও নিয়ম চরিত্রগঠনের সাধন ; ইহাদ্দিগকে 
ভিত্বিত্বর্ূপ ন। রাখিলে কোনরূপ যোঁগ-সাধনই সিদ্ধ হইবে না। যম ও নিয়ম 
দৃঢ়প্রতিষ্ঠ হইলে যোগী তাছার সাধনের ফল অহৃভব করিতে আরম্ভ করেন। 
এগুলির অভাবে সাধনে কোন ফলই ফলিবে না। যোগী কায়মনোবাক্যে 

| কাহারও প্রতি কখনও অনিষ্টভাব পোষণ করিবেন ন|। করুণার ভাব 
কেবল মনুয্যজাতিতেই আবদ্ধ থাকিবে না, উহ! যেন আরও অগ্রসর ছইয়। 
সমগ্র জগৎকে আলিঙ্গন কণে। 

পরবর্তী সোপান “আমন” । যতদিন না কিছুটা উচ্চ অবস্থা লাত হয়, 
ততদিন প্রত্যহ নিয়মিতভাবে কতকগুলি শারীরিক ও মামনিক প্রক্রিয়া 
পর পর অভ্যান করিতে হয়। অতএব দীর্ঘকাল একভাবে বসিয়া থাকিতে 
পায়| যায়, এমন একটি আপন অভ্যাস কর! বিশেষ প্রয়োজন। ধাছার 
ঘে আসনে বমিলে স্থবিধ! হয়, তিনি সেই আসন বাছিয়া লইবেন। একজনের 
পক্ষে একভাবে বসিয়| চিন্তা কর! সহজ হইতে পারে, কিন্তু অপরের পক্ষে 
হয়তো সেভাবে বস| কঠিন বোধ হইবে। পরে আমরা দেখিতে পাইব যে, 
যোগ-সাধনকালে শরীরের ভিতর নানাপ্রকার কাৰ্য চলিতে থাকিষে। 
স্বায়বীঘ্ব শক্তিপ্রবাহুগুলিয গতি ফিরাইয়। দিয়| তাহাদিগকে নৃতন পথে 
প্রযাহছিত করিতে হুইবে ; তখন শরীরের মধ্যে নৃতন প্রকারের স্পন্দন 
বা ক্রিয়া আরভ হইবে; সমগ্ৰ শরীরটি ফেন পুনর্গঠিত হইয়া যাইবে । এই 
ক্রিয়ার অধিকাংশই মেকদণ্ডের অভ্যন্তরে হইবে? জুতরাং আসম পদে 

১১৫ 


২২৬ স্বামীজীয় বাণী ও সটগ! 


এইটুকু বুঝিতে হইবে যে, মেয়মগুকে সহজভাবে রাগ! আৱদ্তক--ঠিক নো 
হইয়। বগিতে হুইবে, আর বক্ষ গ্রীব! ও মস্তক সমভাবে রাখিতে হইবে---ফেছের 
লমুদয় ভারটি যেন পঞ্জরগুলির উপর পড়ে। বক্ষদেশ কুঞ্চিত থাকিলে কোনস্বপ 
উচ্চতর চিন্তা করা সম্ভব নয়, তাহ! সহজেই দেখিতে পাইবে। ) 

য়োজযোগের এই অংশটি হঠযোগের সহিত কিছুটা মিলে । ছঠবোগ 
কেবল স্থুলদেহ লইয়াই ব্যস্ত, ইহার উদ্দেস্ত কেবল স্থূলদেহকে সবল করা। 
হঠযোগ সম্বন্ধে এখানে কিছু বলিবাধ প্রয়োজন নাই, কারণ উহার ক্রিয়াগুলি 
অতি কঠিন। উহা! একদিনে শিক্ষা করা যায় না। আর উহ খান শেষ 
পর্যন্ত বেশী আধ্যাত্মিক উন্নতিও হয় ন1!। এই-নকল ক্রিয়ার অধিকাংশই 
ভেলসার্ট ও অন্যান্ত ব্যায়ামাচার্গণের গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। এগুলি 
দ্বারাও শরীরকে ভিন্ন ভিন্ন আসনে স্থির রাখ! যায়। এগুলিরও উদ্দেশ্য--- 
দৈহিক উন্নতি, আধ্যাত্মিক নয়। শরীরে এমন কোন পেশী মাই, যাহা মানুষ 
সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে না; হৃদ্যন্ত্র তাহার আদেশে রুদ্ধ অথবা 
চালিত হইতে পারে, শরীরের প্রত্যেক অংশই এভাবে নিয়ন্ত্রিত করা যাইতে 
পারে। 

মানুষকে দীর্ঘজীবী করাই হঠযোগের উদ্দেশ্য। স্বাস্থ্যই মুখ্য ভাব, ইহাই 
হঠযোগীদের একমাত্র লক্ষ্য । ‘আমার যেন পীড়া ন! হয়'--ইহাই হঠযোগীর 
দৃঢ়সঙ্কল়্ ; তাহার পীড়া হয়ও ন!; তিনি দীর্ঘজীবী হন; শতবর্ষ জীবিত 
থাকা তাহার পক্ষে কিছুই নয়। দেড়শত বত্সর বয়সেও তিনি পূর্ণ যুবা ও 
সতেজ থাকেন, তাহার একটি কেশও শুভ্ৰ হয় না; কিন্ত এই পর্যস্তই। 
বটবৃক্ষও কখন কখন পাঁচ হাজার বৎসর জীবিত থাকে, কিন্তু উহ! বটবৃক্ষই 
থাকিয়! যায়, তার বেশী কিছু নয়। দীর্ঘজীবী মান্য একটি হুস্থকায় প্ৰাণী, 
এইমাত্র। 

হঠযোগীদের ছুই-একটি সাধারণ "উপদেশ খুব উপকারী। শিরঃগীড়। 
হইলে শয্যা হইতে উঠিয়াই নাঁপিক। দিয়া শীতল জল পান করিবে, তাহা 
হইলে সার! দিনই তোমার মস্তিষ্ক বেশ পরিষ্কাদ্ন ও শীতল থাকিবে, তোমার 
কখনই সর্দি লাগিবে না। ৰাসিক| দিয়া জল পান কয়| কিছু কঠিন নয়, 
অতি সহজ। নাদিক| জলের ভিতর ডুবাইয়| নাস! দিয়া জল টানিতে 
থাকো, গৃলার মধ্য দিয়া ক্রমশঃ জল আপনা-আপনি ভিতরে দাইবে। । 


ষযাধনাৰ প্রথম সোপান গুৰ 


(আৰৰ সিদ্ধ হইলে কোন কোন ব্জাফারের মতে নাড়ীগুদ্ধি করিতে হয়। 
খাজখোগের অসন্তগর্ত ময় বলিয়া অনেকে ইহার আবশ্বকৃত| স্বীকার করেন 
ন1। কিন্ত যখন ভাযাকার শঙ্কয়াচাৰ্বের ভার প্রামাণিক ব্যক্তি ইহার বিধান 
দিয়াছেন, তখন আমি যনে করি, ইহ! উল্লেখ কর! উচিত । আমি শ্বেতাশ্বতর 
উপনিযদের ভায্য হইতে এ-বিষয়ে তাঁহার মত উদ্ধৃত করিব’--"প্রাণায়াম 
স্বার| যে মনের মল বিধৌত হইয়াছে, সেই মনই ব্ৰহ্মে স্থির হয়। এইজন্তই 
শাস্সে প্রাণায়ামের বিষয় কথিত হইয়াছে। প্রথমে নাড়ীগুদ্ধি করিতে হয়, তবেই 
প্রাণায়াম করিবার শক্তি আসে। (বৃন্ধানুঠের দার! দক্ষিণ নাসাপুট ধারণ 
কৰিয়া বাম নাম| স্বায়| যধাশক্তি বায় গ্রহণ করিতে হইবে, পরে মধ্যে 
‘বিন্দুমাত্র সময় বিশ্রাম না করিয়! বাম নাস! বন্ধ করিয়া দক্ষিণ নাসা দ্বার! বায়ু 
রেচন করিতে ছইবে। পুনরায় দক্ষিণ নাসা ঘায়| বায়ু গ্ৰহণ করিয়া যথাশক্তি 
বাম নাসা দ্বারা বায়ু রেচন কর। অহোরাত্র চারি বায় অর্থাৎ উষা, মধ্যাহন, 
সায়া ও নিশীথ এই চারি সময়ে পূর্বোক্ত ক্রিয়া তিনবার অথব| পাঁচবার 
অভ্যাস করিলে এক পক্ষ অথবা এক মাসের মধ্যে নাড়ী-সুদ্ধি হয়; তৎপরে 
প্রাণায়ামে অধিকার হইবে।’ ১) 

(অভ্যাস একাস্তই আবশ্যক ৷ তুমি প্রতিদিন অনেকক্ষণ বসিয়া আমার 
কথ শুনিতে পারে।। কিন্ত অভ্যাস না করিলে এক বিন্দুও অগ্রসর হইতে 
পারিবে না। সবই সাধনের উপর নির্ভর করে। প্রত্যক্ষাস্নভূতি না হইলে 
এএ-নকল তত্ব কিছুই বুঝা বায় না। নিজে অন্লুভব করিতে হইবে, কেবল 
ব্যাখ্যা ও মত শুনিলে চলিবে না। সাঁধনৈর অনেক বিঘ্ন আছে। প্রথম 
বিঘ্ন ব্যাধিগ্রস্ত দেহ--শবীর সুস্থ ন। থাকিলে সাধনের ব্যতিক্ৰম হইবে, 
এইজন্তই শয়ীয় সুস্থ রাখিতে হইবে। কিরূপ পানাহার করি, কাজকর্ম 
করি, এ-সকল বিষয়ে বিশেষ যত্ব ও মনোষোগ আবশ্যক । শরীর সবল 
বাখিধায় জন্য সর্বদা মনের শক্তি প্রয়োগ কর--'কৃশ্চান সায়েন্স ( Christian 


১ শণাঁরায-করিত-মনোমলন্ত চিত্তং আঙ্গণি স্বিতং ভবতীতি প্রাণাযামে| নির্দিপ্ধতে। প্রথম 
নাড়ীশোধনং হর্তরাদ্‌। তঙঃ প্রাণায়ামেংখিকায় ৷ দক্ষিণ-নাসিকাপুটমহল্াবইতা বাসেন বায়ু 
প্ররোদ যথছাখকি । ততোৱমনস্বয়মুংশুজোযৈবং দক্ষিণে পুটেন সমুংস্থজেৎ। সবামপি ধারয়েখ। 
পুন কমাবেন পূররিত্বা সহোন সমূত্হুযেৎ বধাশতি । ভরিঃপর্ধকৃতে। বৈবমভাদ্ততঃ 
মধ্যে পূৰ্বয়ায্ৰেফারাতে চ পঙ্ষাগ্াসাধিতদ্িতর্যতি |--শানদ্তযতাৱ়, খেতাশখতর উপনিষ্য, হাঃ 


২২৮ স্বামীজীর বাণী ও বচন 


৪০2100০ )১ মতাঁবলম্বীর। সাধারণতঃ যেরূপ করিয়া! থাঁকে। ব্যম্‌, শরীরের 
জন্য আর কিছু করিবার আবশ্যক নাই। স্থাস্থারক্ষা উদ্দেশ্য সাধনের 
একটি উপায় মাত্ৰ--ইহ| যেন আমরা কখনও না ভূলি। যদি স্বাস্থ্যই উদ্দেশ্য 
হইত, তবে তো৷ আমর! পশুতুল্য হইতাম। পণ্ডয়া প্রায়ই অসুস্থ হয় ন11) 
দ্বিতীয় বিশ্র_সন্দেহ। আমর! যাহা দেখিতে পাই না, নে-সকল বিষয়ে 
সন্দিগ্ধ হইয়া থাকি । [মাঘ যতই চেষ্টা করুক ন! কেন, কেবল কথার উপর 
নির্ভর করিয়া সে কখনই থাকিতে পারে না; এই কারণে যোগশান্তোক্ত 
বিষয়ের সত্যত| সম্বন্ধে সন্দেহ উপস্থিত হয়। )আমাদের মধ্যে ধাহার। 
শ্রেষ্ঠ, তাহারাও মাঝে মাঝে সন্দেহ করিয়া থাকেন। এই সন্দেহ 
খুব ভাল লোকেরও দেখিতে পাওয়! যায়। (কিন্তু সাধন করিতে আরম্ভ 
করিলে অতি অল্প দিনের মধ্যেই কিছু কিছু আভাস পাওয়। যায়, তাহাতেই 
সাধনবিষয়ে উৎসাহ বর্ধিত হয়।)(যোগশাস্ত্রের জনৈক টাকাকার বলিয়াছেন, 
‘যোগ-শাপ্তের সত্যত! সম্বন্ধে যদি একটি অতি সামান্য প্রমাণও পাওয়া যায়, 
তাহাতেই সমগ্র যোগশাস্ত্রের উপর বিশ্বাস হইবে ) হরণ কয়েক 
মাস সাধনের পর দেখিবে, তুমি অপরের মনোভাব বুঝিতে পারিতেছ, সেগুলি, 
তোমার নিকট ছবির আকারে আসিবে; অতি দূরে কোন শব্দ বা কথাবার্তা 
হইতেছে, মন একাগ্র করিয়। শুনিতে চেষ্টা করিলেই হয়তো! তাহ! শুনিতে 
পাইবে। প্রথমে অবশ্য এ-সকল ব্যাপার অতি অল্পই দেখিতে পাইবে। 
কিন্ত তাহাতেই তোমার বিশ্বাস, বল ও আশ! বাড়িবে। উদ্াহরণম্বস্ধপ যি 
নাসিকাগ্রে চিতসংঘম কর, তবে অল্প দিনের মধ্যেই দিব্য সুগন্ধ আস্রাণ করিতে 
পাইবে; তাছাতেই বুঝিতে পারিবে যে, আমাদের মন কখন কখন 
বস্তুর বাস্তব সংস্পর্শে ন! আসিয়াঁও তাহা অন্লভব করিতে পারে। কিন্ত 
আমাদের সর্ব! স্মরণ রাখা আবশ্যক ঘে, এই-সকল সিদ্ধির স্বতন্ত্ৰ কোন মূল্য 
নাই, এগুলি আমাদের প্রকৃত উদ্দেশ্বসাধনের সহায়-মাত্র। আমাদিগকে 


১ Christian Science—এই সম্প্ৰদায় মিসেস এডি ( 7৪. Eddy ) নামক এক 
আমেরিকান মহিল| কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার মতে জড় বলিয়া বাস্তবিক কোন পদার্থ নাই, উহ) 
কেবল আদামাঁদের মনের ভ্রমমাত্র । বিশ্বাস করিতে হইযে--আমাদের কোন রোগ নাই, তাহ। হইলে 
আমরা তৎক্ষণাৎ রোগমুক্ত হইব ৷ ইহার Christian Science নাম হইবার কারণ এই ধে, এই 
মতাবলম্বীয়| বলেন, ‘আমর! খীষ্টের প্রকৃত পদামুসরণ কয়িতেছি। শ্রীষ্ট যে-মকল অঙ্ভুত ক্রিয়া 
করিয়াছিলেন, আমরাও তাহাতে সমর্থ এবং সর্বপ্রকার দোষশণুন্ত জীবনযাপন কর! আমাদের উদ্দেস্ত ।' 


সাধনার প্রথম সোপান ২৯ 


শারণ রাখিতে হুইবে যে, এই-শকল সাধনের একমাত্র নক্ষ্য--একমাত্ৰ 
উদ্দে্ আত্মার যুক্তি। ) প্রকৃতিকে সম্পূর্রাপে নিয়ন্ত্রিত করাই আমানের 
একযাত্ৰ লক্ষ্য, ইহ! অপেক্ষা ছোট কোন আদর্শ আমাদের লক্ষ্য হইতে পারে 
|| ”আময়াই প্রকৃতিয় উপর প্রতুত্ব করিব, প্রকৃতিয় জীতঙাদ হইব না। 
শঙ্কীয় ব! ধন কিছুই ঘেন আমাদের উপর প্রতৃত্ব করিতে ন! পায়ে; আর 
ই্‌হাও আমাদের বিশ্বত হওয়| উচিত নয় ঘে--শৰীয় আমার, আমি 
শনীরের নই। 

এক দেবতা ও অনুর আত্মজিজান্থ হইয়া এক জ্ঞানীর ( ব্ৰহ্মায় )) নিকট 
গিয়াছিল। তাহার! সেই মহাপুরুষের নিকট অনেক দিন বাদ করিয়া শিক্ষা 
গ্রহণ করিল। কিছুদিন পরে মহাপুরুষ তাহাদিগকে বলিলেন, “তোমর! 
যাছাকে অন্বেষণ করিতেছ, তোমরাই সেই পুরুষ? তাহারা ভাবিল, তবে 
দেহই ‘আত্ম৷’। তখন তাহারা উভয়েই “আমাদের যাহা পাইবার, তাহ! 
পাইয়াছি' মনে করিয়া সন্ত চিত্তে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিল। তাহার! 
স্বজাতির নিকট ফিরিয় গিয়| বলিল, ‘যাহ। শিক্ষা করিবার তাহ! সবই শিক্ষা 
করিয়া আনিয়াছি, এখন চল, পান ভোজন করি ও আনন্দে মত্ত হুই 
আমরাই সেই আত্মা; ইহা ব্যতীত আর কোন পদার্থ নাই ।' অস্থরের 
স্বভাব অজ্ঞানমেঘে আবৃত ছিল, সৃতয়াং দে আর এ-বিষয়ে অধিক কিছু 
অন্বেষণ করিল না। নিজেকে আত্মা! বা ঈশ্বর তাবিয়| সন্তুষ্ট হইল; "আত্মা; 
বলিতে সে দেহই বুঝিল। কিন্তু দেবতাটির স্বভাব অপেক্ষাকৃত পবিত্র ছিল, 
তিনিও প্রথমে এই ভ্ৰমে পড়িয়াছিলেন যে, ‘আমি’ অর্থে এই শরীর, ইহাই 
ব্ৰহ্ম, অতএব ইহাকে সবল ও সুস্থ রাখো, সুন্দর বসনভূষণে সাজাও, সর্বপ্রকার 
দৈহিক স্থখ নভোগ কর। কিন্তু কিছু দিন যাইতে না যাইতে তাহার প্ৰতীতি 
হইল, গুরুর উপদেশের অর্থ এক্সপ নয়, ইহা অপেক্ষা উচ্চতর কিছু আছে। 
তিনি তখন গুরুর নিকট ফিরিয়া আনিয়া জিজ্ঞাস করিলেন, গুরুদেব, আপনার 
শিক্ষার তাৎপর্য কি এই যে, শরীরই আত্মা? কিন্তু তাহা কিরূপে হুইবে? 
দেখিতেছি, শরীরমাত্রই মৃত্যুমুখে পতিত হয়, আত্মা তে! মরিতে পারে ন|।’ 
‘আচাৰ্য বলিলেন, ‘তুমি নিজে ইহার অর্থ উপলব্ধি কর; তুমিই নেই 'আত্ম।।' 


এহন হারা 


১ ই্াবিয়োচন সংবাঘ--ছালোগা উপ (৮11১৫ ) উষ্টবা। 


২৩৪ স্বামীজীর বাণী ও স্বচন! 


তখন শিষ্য ভাবিলেন যে, শরীয়ের ভিতর যে প্রাণ ব্বহিয়াছে, তাহাকে লক্ষ্য 
করিয়াই বোধ হয় গুরু পূর্বোক্ত উপদেশ দিদা থাকিবেন। কিন্তু তিনি শীস্বই 
দেখিতে পাইলেন যে, ভোজন করিলে প্রাণ সতেজ থাকে, উপবান করিণে 
প্রাণ দুর্বল হইয়া পড়ে। তখন তিনি পুনরায় গুরুর নিকট গিয়া! ববিজেন, 
‘গুরুদেব, আপনি কি প্রাণকে আত্মা বলিয়াছেন?” গু বলিলেন, "স্বয়ং 
ইহার অর্থ নির্ণয় কর, তুমিই সেই ৷’ নেই দেবতা ফিরিয়া গিয়া ভাবিতে 
লাগিলেন। তবে মনই ‘আত্ম!’ হুইবে । কিন্ত শীঘ্ৰই বুঝিতে পারিলেন যে 
মনোবৃত্তি নানাবিধ, মনে কখন সাধুবুততি আবার কখন ব! অমদ্বুৃত্তি উঠিতেছে; 
মন এত পরিবর্তনশীল যে, উহ! কখনই আত্ম] হইতে পারে না। তখন তিনি 
পুনরায় গুরুর নিকট গিয়। বলিলেন, “আমার তো মনে হয় না মনই আত্মা; 
আপনি কি ইহাই উপদেশ দিয়াছেন? গুরু বলিলেন, ‘না, তুমিই তাহা ৷ 
তুমি নিজে উহ| খুজিয়া বাহির কর।” দেবতা ফিরিয়! গেলেন; অবশেষে, 
তাহার এই জানোদয় হইল ঃ|‘আমি সমস্ত মনোবৃত্বির অতীত আত্মা; আমিই 
এক, আমার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, তরবারি আমাকে ছেদন করিতে পারে 
না, অগ্নি দগ্ধ করিতে পারে না, বায়ু শুষ্ক করিতে পারে না, জল গলাইতে 
পারে নাঃ আমি অনাদি, অনন্ত, অচল, অস্পর্শ, সর্বজ্ঞ, সর্বশক্কিমান্‌ 
পুরুষ। আত্ম! শরীর বা মন নয়; আত্মা এ সকলেরই অতীত ৷’) এই রূপে. 
সেই দেবতার জ্ঞানোদয় হইল এবং তিনি আনন্দে তৃপ্ত হুইলেন। কিন্তু 
অস্থর-বেচারার সত্যলাভ হইল না, কারণ তাহার দেহে অত্যন্ত আসক্তি ছিল। 

এই জগতে অনেক অস্থরগ্রকৃতির লোক আছে; কিন্ত দেবতা থে 
একেবারেই নাই, তাহাও নয়। যদি কেহ বলে, ‘এস, ভোমাদিগকে 
এমন এক বিদ্যা শিখাইব, যাহাতে তোমাদের ইন্জিয়ন্ুখ অনস্তগুণে বধিত 
হুইবে,’ তাহা হইলে অগণিত লোক তাঁহার নিকট ছুটিয়| ঘাইবে। কিন্ত 
যদি কেহ বলেন, ‘এস, তোমাদদিগকে জীবনের চরম লক্ষ্য পরমাত্মার বিষয় 
শিখাইব” তবে তাহার শ্ৰোতাই জুটিবে ন|। উচ্চ তত্ব শুধু ধারণা করিবার 
শক্তিও অতি অল্প লোকের মধ্যেই দেখিতে পায়| যায়; সত্যলাত করিবার 
জন্য অধ্যবসায়শীল লোকের সংখ্যা তো! আরও বিরল । কিন্তু মংসায়ে আবার 
এমন কিছু লোক আছেন, হাহারা জানেন, শরীর হাজার বদর বাঁচাইয়! 
রাখ! গেলেও চরমে সেই একই গতি। যে-নকল শক্তিতে দেহ বিধৃত রহিয়াছে, 
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সেগুলি অণগ্ছত হইলে দেচ থাকিবে না। এক খুইর্তের জন্যও শীষের 
পরিবর্তন নিবারণ কৰিতে কেহই সমৰ্থ হয় না। ‘শয়ীয়’ আরকি? উহা 
কতকগুলি পরিবর্তনের পরস্পর! মাত্ৰ । নদীর দৃষ্টান্তে এই তত্ব বহজেই 
বোধগম্য হইতে পারে। 'ঘেমন তোমার সন্মুখে নদীর জলরাশি প্রতি মুহূর্তে 
পশ্িৰতিত হইতেছে, নৃতন জলরাশি আসিতেছে, কিন্তু দেখিতে ঠিক 
পূর্বের মতোই । এই শরীরও, সেইরূপ ।” তথাপি শহীয় সথন্থ ও বলিষ্ঠ রাখ! 
আবশ্যক, কারণ শরীবের সাহাধ্যেই আমাদিগকে জানলাভ করিতে হইবে। 
শরীরই আমাদের শ্রেষ্ঠ হন্ত্। 

বিশ্বজগতে এই মানবদেহই শ্রেষ্ঠ দেহ এবং মানুষই শ্রেষ্ঠ জীব। মামৰ 
সর্বপ্রকার জীবজস্ত হইতে, এমন কি দেবাদি হইতেও উচ্চতর । মান্য 
অপেক্ষা উচ্চতর আর কেহ নাই। দেবতাদিগকেও আবার নামিয়া আসিতে 
হয় এবং মানবদেহের মাধ্যমে জানলাভ করিতে হয়। একমাত্র মানুষই 
জানলাভের অধিকারী, দেবতারাঁও এ-বিষয়ে বঞ্চিত। য়াহুদি ও মুসলমানদিগেক 
মতে--দেবদুত ও অন্তান্ত সব কিছু সুষ্টি করায় পর ঈশ্বর মাহুয হষ্টি করিলেন, 
তারপর দেবদূতদের ভাঁকিয়। মানুষকে প্রণাম ও অভিনন্দন করিতে বলেন; 
ইয্লিশ ব্যতীত সকলেই প্রণাম করিয়াছিলেন, এই অন্য ঈশ্বর ইরিশকে 
অভিশাপ দিলেন ; সেশপয়তানে’ পরিণত হইল । এই রূপকের আবরণে একটি 
মহৎ সত্য লুকাইয়া আছে, জগতে মানবজন্মই শ্রেষ্ঠ জন্ম 1 পশ্বাদি নিম্নতয় টি 
ভমঃপ্রধান। পশুরা কোন উচ্চতত্ব ধারণ| করিতে পারে না । দেবতার1ও 
মন্স্তজন্ম না লইয়। মুক্তি লাভ করিতে পারেন না। এইরূপে মনুয্যসমাজেও 
আত্মোন্লতির পক্ষে অধিক অর্থও অনুকূল নয়, আবার একেবারে নিঃস্ব হইলেও 
উন্নতি স্ুদুরপরাহত হুয়। মধ্যবিত্ত শ্রেণী হইতেই জগতে যত মহাপুরুষ 
জন্মগ্রহণ করিয়াঁছেন। এই স্তরেই বিরোধী শক্ষিগুলির সমন্বয় ও সামঞ্রস্ত 
আছে। 

এখন প্রকৃত প্রস্তাবের অনুসরণ কর! যাক। আমাদিগকে এবার 
'প্রাণাক়াহ' বা শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণের বিষয় জাঁলোচন। করিতে হইবে। দেখা 
যাক, মনের শত্কিগুলি একাগ্র করার সহিত ইহার কি সম্বন্ধ ? শ্বাসপ্রশ্বাস 
যেন এই দেছ-যস্রের গতি-নিয়াঁমক মূল-চক্র (615-513661 )। একটি বড় 
এপিনে দেখিতে পাইবে যে, একটি বৃহৎ চক্র ঘুরিতেছে, সেই চক্রের গতি 
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ক্রমশঃ সুন্্ম হইতে সুন্মতর যন্ত্রে সঞ্চারিত হুয়। এইক্ধণে সেই এজিমের 
অতি সুন্মতম যন্তগুলি পৰ্যন্ত গতিশীল হয়। শ্বাগ-প্রশ্বাস সেই গতি-নিয়ামক 
মূল-চক্র, উহাই এই শরীরের সর্বস্থানে যৈ কোন প্রকার শক্তি আঁৰম্ভক, 
তাহা যোগাইতেছে এবং এ শক্তিকে নিয়মিত করিতেছে। 

এক রাজার এক মন্ত্রী ছিল, কোন কারণে নে রাজার অপ্ৰিয় পাত্ৰ 
হওয়ায় রাজ| তাহাকে একটি অতি উচ্চ দুর্গের চূড়ায় একটি ঘরে আৰম্ধ 
করিয়া রাখিতে আদেশ করেন । রাজার আদেশ প্রতিপালিত হইল; মন্লীও 
সেখানে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। মন্ত্রীর এক পতিব্রত! ভার্ধা 
ছিলেন, রজনীযোগে তিনি সেই দুর্গের সমীপে আশিয়| ছুর্গনীর্যস্থিত পতিকে 
বলিলেন, ‘আমি কি উপায়ে আপনার সাহায্য করিতে পারি, বলিয়| দিন ।’ 
মন্ত্রী বলিলেন, “আগামী কাল রাত্রে একটি লম্বা কাছি, এক গাছি শক্ত দড়ি, 
এক বাণ্ডিল সুতা, খানিকট! হুষ্ম রেশমের সত, একটা গুবরে পোক! ও 
থানিকট! মধু আনিও ৷’ তাঁহার লহধমিণী পতির এই কথ! শুনিয়া অতিশয় 
বিন্ময়াবিষ্ট ইইলেন। যাহা! হউক তিনি পতির আজ্াঙ্গসারে প্লাধিত ভ্রবাগুলি 
আনিলেন। মন্ত্রী তাহাকে রেশমের স্থত্ৰটি দৃঢ়ভাবে গুবরে পোকার সহিত 
সংযুক্ত করিয়া দিয়া উহার শুড়ে একবিন্দু মধু মাখাইয়া, মাথাটি উপরের দিকে 
রাখিয়া উহাকে দুগপ্রাচীরে ছাড়িয়া দিতে বলিলেন। পতিত্রতা সমুদয় 
নির্দেশ পালন করিলেন । তখন সেই কীট তাহার দীৰ্ঘ পথ-যাত্র। আরম্ভ করিল। 
সম্মুখে মধুর আদ্ৰাণ পাইয়| মধু-লাভের আশায় দে ধীরে ধীরে দুর্গের শর্দেশে 
উপনীত হইল । মন্ত্রী পোকাটি ধরিলেন, সেই সঙ্গে রেশমের স্থতাটিও 
ধরিলেন, তারপর তাহার স্ত্রীকে রেশম-হুত্রের অপর প্রান্তে শক্ত স্থতাটি 
জুড়িয়া দিতে বলিলেন ৷ পরে শক্ত সুতা হস্তগত হইলে এ উপায়ে তিনি 
দড়ি ও অবশেষে মোট! কাছিটিও পাইলেন। বাকী কাজ সহজ। এ রজ্ছুর 
সাহাধ্যে মন্ত্রী দুৰ্গ হইতে অবতরণ করিয়া পলায়ন করিলেন। আমাদের 
দেহে শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি যেন রেশম-ন্ত্রের যতো । উহাকে ধারণ বা 
সংযম করিতে পাঁরিলেই স্াায়বীয় শক্তিপ্রবাহ-রূপ ( nervous currents ) 
শক্ত স্থতা, তারপর মনোবৃত্তিূপ শক্ত দড়ি, পরিশেষে প্রাণরূপ রজ্জুকে 
ধরিতে পার! যায়। প্রাণকে নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিলেই মুক্তিলাভ হইয়া 
খাকে। . 


নাধনাৱ প্ৰথম দনোপান ২৬৬ 


(আমরা নিজেদের শয়ীর-শব্বন্ধে কিছুই জানি না) কিছু জানিতে পারিও 
সা। আমাদের সাধ্য এই পর্যন্ত যে, সৃতরেং-ব্যধচ্ছেদ করিয়া উহার তিতর 
কি আছে ন! আছে, আমরা দেখিতে পারি; কেছ কেহ আবার জীবিত 
প্রাণী লইয়| তাহায় দেহ-বাবচ্ছেছ্‌ করিয়া উহার ভিতয় কি আছে ন। আছে 
দেখিতে পারেন, কিন্ত উহার সহিত আমাদের নিজ নিজ শঙ্বীয়ের্া কোন 
সংশভ্রব নাই। আমর! নিজ শরীরের বিষয় খুব অল্পই জানি। জানি না কেন} 
ইহার কারণ আমাদের মন এত স্ুস্ম নয় যে, আমাদের মধ্যে অতি কুচ 
ম্্‌গ্ম যে সব গতি রহিয়াছে, সেগুলি আমর! ধরিতে পারি। মম 
যখন আরও লুক হুইয়া যেন দেহের গভীর প্রদেশে প্রবিষ্ট হয়, তখনই 
আমর! এ গতিগুলি জানিতে পারি। এইস্ধপ সুন্দ অনুভূতি লাভ করিতে 
হইলে প্রথমে স্থল হইতে আরম্ভ করিতে হুইবে। দেখিতে হইবে, সমগ্র 
শয়ীয়যন্ত্ৰকে চালাইতেছে কে? উহা! প্ৰাণ; খ্বাস-প্রশ্বাসই এ প্রাণশক্কির 
প্রত্যক্ষ প্রকাশ। এখন শ্বাম-প্রত্থীমের সহিত ধীরে ধীরে শরীরে প্রবেশ 
করিতে হুইবে। তাঁহাতেই আমরা শরীরের ভিতর হুক্ক শক্তিগুলি সম্বন্ধে 
“জানিতে পারি; জানিতে পাৰিব ঘে, স্নায়বীয় শক্তিগ্রবাহগুলি কিভাবে 
শরীরের সর্বত্র ভ্ৰমণ করিতেছে । আর যখনই আমর! এগুলি মনে মনে 
অনুভব করিতে পারিব, তখনই এগুলি এবং সেই সঙ্গে শয়ীরযন্ত্ৰ আমাদের 
আয়ত্তে আসিতে থাকিবে । মনও এই-সকল স্নায়বীয় শক্তিগ্রবাহের হার! 
পঞ্চালিত হইতেছে, শেষ পর্ধস্ত শরীর ও মন আমাদের সম্পূর্ণ আয়ত্তে আনে; 
উভয়েই আমাদের আজ্ঞাবহ ভৃত্য হইয়া যায়। জ্ঞানই শক্তি। এই শক্তি 
লাভ করিতে হুইবে। স্থতরাং শতীর ও ম্বাযুমণ্ডলীর অভ্যন্তরে থে 
শক্তিপ্রবাহ সর্বদা চলিতেছে, সেগুলির. সম্বন্ধে জানলাভ বিশেষ আবশ্যক । 
সুতরাং আমাদিগকে প্রথম হইতেই আরম্ভ করিতে হইবে, অর্থাৎ 'প্রাণায়াম’ 
বা প্রাণের সংযম হইতে আরস করিতে হুইবে । এই 'প্রাণায়াম' একটি দীর্ঘ 
বিষয়, ইহ| সম্পূর্ণরূপে বুঝাইতে হইলে কয়েকদিন ধরিয়া আলোচনার 
প্রয়োজন । আমর! ক্রমশঃ উহার এক এক অংশ লইয়া আলোচন! করিব। 

আমর! ক্রমে বুঝিতে পায়িব যে, প্রাণায়াম-সাধনে যেসকল ক্ৰিয়া কয়| 
হয়, সেগুলির হেতু কি, এবং প্রত্যেক ক্রিয়া দেহের মধ্যে কি কি শক্তি 
প্রবাহ চলিতে থাকে। ক্রমশঃ এ-সব আমাদের বোধগম্য হইবে । কিন্ত 


২৩৪ স্বামীজীর বাণী ও চন? 


ইছাতে নিরন্তর অভ্যাসের সাধন আবস্তক ৷ সাধন দ্বায়াই আমার কথার সত্যতা 
প্রমাণিত হইবে । আমি এ-বিষয়ে যতই যুক্তি প্রয়োগ কমি ন! ফেন, এগুলি 
তোমাদের হার! গৃহীত হুইবে না, যতদিন ন! নিজের! প্রত্যক্ষ কৰিবে। 
যে মুহূর্তে সার! দেহে এই-সকল শক্তি-প্রবাছের গতি স্পষ্ট অন্ভভৰ করিবে, 
তখনই সমুদয় সংশয় চলিয়া যাইবে; কিন্তু ইহ! অন্তত করিতে হইলে 
প্রত্যহ কঠোর অত্যাম আবশ্তক। প্রত্যহ অন্ততঃ দুইবার অভ্যাস করিবে + 
আর এ অভ্যাস করিবার উপযুক্ত সময় প্রাতঃ ও সায়াহন। যখন রজনীর অবসান 
হইয়া দিবার প্রকাশ হয়, এবং দিবাবসান হইয়া রাত্রি উপস্থিত হয়, তখন প্রকৃতি 
অপেক্ষাকৃত শান্ত ভাব ধারণ করে। প্রত্যুষ ও গোধূলি, এই দুইটি প্রকৃতির 
শাস্ত মুহূর্ত। এই ছুই সময়ে শরীরও স্বভাবতঃ শাস্ত হইতে চায়। এই ছুই 
সময়ে সাধন করিলে প্রকৃতিই আমাদিগকে অনেকট! সহায়তা করিবে, 
সুতরাং এই ছুই সময়েই সাধন কর] উচিত। সাধন নমাধ ন! হইলে 
ভোজন করিবে না, এইরূপ নিয়ম কর ; এইন্ধপ নিয়ম করিলে ক্ষুধার প্রবল 
বেগই তোমার আলন্ত দূর করিয়া দিবে। স্নান-পূজ| ও সাধন সমাপ্ত না! 
হওয়া পর্যন্ত আহার করিবে না, ভারতবর্ষে বালকের এইরূপ শিক্ষাই ফেওয়া 
হয়। কিছুকাল পরে ইহা তাঁহাদের পক্ষে স্বাভাবিক হইয়া যায়। 
তাহাদের যতক্ষণ ন! সান-পূজ। ও সাধন সমাপ্ত হয়, ততক্ষণ বালক ক্ষুধার্ত 
হয় না। 

তোমাদের মধ্যে যাছাদের সুবিধা! আছে, সাধনের জন্তু তাহারা একটি 
স্বতন্ত্ৰ ঘর রাখিতে পারে! তে! ভাল হয়। এই ঘর শয়নের জন্ত ব্যবহার 
করিও না, ইহ] পবিত্র রাখিতে হইবে। সান না কৱিয়া ও শয়ীর মন 
শুদ্ধ ন! করিয়া এ ঘরে প্রবেশ করিও ন।। এ ঘরে সর্বদ! পুষ্প বাখিষে; 
যোগীর পক্ষে এরূপ পরিবেশ অতি উত্তম। স্থন্দর চিত্রও রাখিতে পারো! ॥ 
প্রাতে ও সায়াহে সেখানে ধৃপ-ধুনা প্রজলিত করিবে। এ গৃহে কোন 
প্রকার কলহ ক্রোধ ব! অপবিত্র চিন্তা করিও না। তোমাদের সহিত 
যাহাদের ভাবে মেলে, কেবল তাহার্দিগকেই এ ঘরে প্রবেশ করিতে দিবে । 
এইরূপ করিলে ক্রমে ঘরটি পবিত্রভাঁবে ভরিয়া উঠিবে। এমন কি, যখন 
কোন প্রকার দুঃখ ব| সংশয় আনিবে অথবা মন চঞ্চল হইবে, তখন কেবল 
এ ঘরে প্রবেশ করিবামাত্ৰ তোমার মনে শাস্তি আদিবে। ইহাই ছিল মন্দির 


সাধনাত প্রথম লোপাঁদ ২৩৫ 


গিৰ্জা প্রতৃতির প্রকৃত উদ্দেশ্ব। এখনও অনেক মন্দির ও গির্জায় এই 
ভাব দেখিতে পাওয়| যায়; কিন্ত অধিকাংশ স্থলে, প্রকৃত উদ্দেপ্ত হারাইয়া' 
গিয়াছে। চতুর্দিকে পবিত্ৰ চিন্তা সৰ্ব! স্পন্দিত হইতে থাকিলে সেই স্থানটি 
পধিজ জ্যোঁতিতে পূর্ণ হইয়! খাকে। 

ধাহার। এই্প স্বতন্ত্র গৃছের ব্যবস্থা করিতে না পাবে, তাহার| যেখানে 
ইচ্ছা! বসিয়াই সাধন করিতে পারে । শরীরকে সোজাভাবে য়াখিয়া উপবেশন 
কর। সৰ্বপ্ৰথমে অগতৈ পবিত্র চিন্তার একটি হত প্রবাহিত করিয়। দাও। 
মনে যনে বলো, ‘জগতে সকলেই সুখী হউক; সকলেই শান্তি লাভ করুক; 
সকলেই আনন্দ লাভ করুক ।, এইরূপে পূর্বে, পশ্চিমে, উত্তরে, দক্ষিণে 
পবিত্ৰ চিন্ত! প্রবাহিত কর। যতই এইরূপ করিবে, ততই তুমি নিজে ভাল 
বোধ করিবে । পরিশেষে দেখিতে পাইবে যে, অপরে সুস্থ থাকুক, এই 
ভাবনাই স্বাস্থা-লাভের সহজ উপায়। অপর সকলে সুখী হউক-_-এইন্ধপ 
চিন্তাই নিজেকে স্থখী করিবার সহজ উপায়। তারপর যাহার| ঈশ্বরে বিশ্বাস 
করেন, তাহারা ঈশ্বরের নিকট প্রার্থন। করিবেন--অর্থ, স্বাস্থ্য অথব। স্বর্গের 
অন্ত নয়, জ্ঞানালোকের অন্ত প্রার্থনা করিবেন। ইহা! ব্যতীত আব সব 
প্রার্থনাই স্থার্থমিশ্রিত। তারপর ভাবিতে হইবে--আমার দেহ দৃঢ়, সবল ও 
স্বস্থ । এই দেহই আমার শ্ৰেষ্ঠ বস্ত্র, শ্রেষ্ঠ সহায়। চিন্তা করিবে--ইছা বজের 
ন্কায় দৃঢ় । চিন্তা কর, এই শরীরের সাহায্যে এই জীবন-সমুক্র উত্তীৰ্ণ হইব । 
দুর্বল ব্যক্তি কখনও মুক্তিলাভ করিতে পারে না। সর্বপ্রকার দুৰ্বলতা 
পরিত্যাগ কর । শরীরকে বলে1--তুমি বলিষ্ঠ । মনকে বলে|--তুমি শক্তিধর ৮ 
এবং নিজের উপর অসীম বিশ্বাস ও ভরসা রাখে।) 


নরোম 


১ তুলনীয় £ ‘সৰ্বে ভবন্ধ সুখিনঃ ***সর্থঃ সৰ্বত্ৰ নন্দতু ॥ 


তৃতীয় অধ্যায় 
প্রাণ 


অনেকে মনে করেন, প্রাণায়াম শ্বাস-প্রশ্বাসের কোন ব্যাপার, বাস্তবিক 
“তাহা নয়। প্রকৃতপক্ষে শ্বাস-প্রশ্বাসের সহিত ইহার সম্বন্ধ অতি অন্নই। প্রকৃত 
প্রাণায়াম-সাধন করিতে হইলে অনেকগুলি ক্রিয়ার মধ্য দিয়া যাইতে 
হয়, শ্বাম-প্রশ্থাসের ক্ৰিয়| সেগুলির একটি । প্রাণান্বামের অর্থ প্রাণের সংঘম। 
ভারতীয় দার্শনিকগণের মতে সমগ্র জগৎ দুইটি উপাদানে নিমিত। 
"তাহাদের মধ্যে একটির নাম আঁকাশ। এই আকাশ একটি সৰ্বব্যাপী 
সবান্ধন্থ্যত সত।। যেকোন বন্তর আকার আছে, যেকোন বস্তু অস্তান্ত বস্তুর 
মিশ্রণে উৎপন্ন, তাহাই এই আকাশ হইতে উত্পন্ন হইয়াছে। এই আকাশই 
বাঘুরূপে পরিণত হয়, ইহাই তরল পদার্থের কূপ ধারণ করে, ইহাই আবার 
কঠিনাকার প্রাপ্ত হয়; এই আকাশই স্থর্ধ, পৃথিবী, নক্ষত্র, ধূমকেতু প্রভৃতি 
রূপে পরিণত হয়। সর্বপ্রাণীর শরীর-_পশুশরীর, উত্ভিদ প্রভৃতি হে-সকল 
রূপ আমর! দেখিতে পাই, যে-সকল বস্ত আমর! ইন্দ্রিয় হার! অঙ্কৃভব করিতে 
পারি, এমন কি জগতে যে-কোন বস্তু আছে, সে সকলই আকাশ হইতে 
উৎপন্ন । এই আকাশকে ইন্দ্রিয়ের ছার উপলব্ধি করিবার উপায় নাই; 
ইহ! এত স্মক্ষ্ম যে, ইহা সাধারণের অনুভূতির অতীত। যখন ইহা! স্থুল হইয়া 
কোন আকার ধারণ করে, আমর! তখনই ইহাকে অনুভব করিতে পারি। 
সৃষ্টির আদিতে একমাত্র আকাঁশই থাকে । আবার কল্পাস্তে সমুদয় কঠিন 
তরল ও বায়বীয় পদাৰ্থ--সব কিছুই আকাশে লয় প্রাপ্ত হয়। পরবতী কৃষ্টি 
আবার এইরূপে আকাশ হইতে উত্পন্ন হয়। 

কোন্‌ শক্তির প্রভাবে আকাশ এইপ্রকারে জগৎরূপে পরিণত ছয়? 
প্রাণের শক্তিতে । যেমন আকাশ এই জগতের অনন্ত সর্বব্যাপী উপাদান, 
প্রাণও সেইরূপ এই জগতের অনন্ত সর্বব্যাপী প্রকাশিকা শক্তি । কের 
আদিতে ও অন্তে সবই আকাশে পরিণত হয়, জগতের সব শঙ্কিই আবার 
প্রাণে লয় পায়; পরকল্পে আবার এই প্রাণ হইতেই লব শক্কিয় বিকাশ 
হুয়। এই প্রাণই গতিরূপে প্রকাশ পাইতেছে, এই প্রাণই মাধ্যাকৰ্ষণ অথবা. 
চৌম্বক শক্তিরপে প্রকাশ পাইতেছে। এই প্রাণই গান-শক্ষিপ্ৰবাহয়ণপে। 


' প্রাণ "2. '' "৷ হত. 
(nerve-cutrent ), চিত্ধাশক্তিস্থপে ও দৈহিক নযুষয় ক্িয়ারপে প্রকাশিত 
হইয়াছে - চিন্তাশক্ি হইতে আরম্ভ করিয়! নিয়তম শক্তি পর্যন্ত সব কিছুই 
প্রাণের বিকাশমাত্র । বাহ্‌ ও অন্তর্জগতের সকল শক্তি যখন তাহাদের মূলাবহ্থায় 
গমন করে, তখন তাহাদের সমষ্টিকেই ‘প্রাণ’ বলে। যখন অস্তি বা নাকি 
কিছুই ছিল না, যখন তমোধার| তমঃ আবৃত ছিল, তখন কি.ছিল?১ এই 
আকাশই গতিশৃন্ত হইয়া অবস্থিত ছিল। প্রাণের গতি রুদ্ধ ছিল, কিনব 
তখনও প্রাণের অস্তিত্ব ছিল। আমরা আধুনিক বিজ্ঞানের দ্বারাও জানিতে. 
পানি যে, জগতে যত কিছু শক্তির বিকাশ হইয়াছে, তাহাদের সমষ্টি 
চিরকাল সমান থাকে, এ শক্তিগুলি কল্পান্তে শান্ক ভাব ধারণ করে-_-অব্যক্ত. 
অবস্থায় গমন করে, পরকল্পের আদিতে উহানাই আবার ব্যক্ত হুইয়া: 
আকাশের উপর আঘাত করিতে থাকে। এই আকাশ হইতে বিবিধ রূপ 
বিকশিত হয়; আর আকাশ পরিণাম-প্রাপ্ত হইতে আরম্ভ করিলে এই প্রাণও 
নানাপ্রকার শক্তিক্ূপে পরিণত হুইয়া থাকে । এই প্রাণের প্রকৃত তত্ব 

জান! এবং উছাকে নিয়ন্ত্রিত করিবার চেষ্টাই প্রাণায়ামের প্রকৃত অর্থ । 
এই প্রাণায়াষে সিদ্ধ হইলে আমাদের নিকট অনন্ত শক্তির দ্বার খুলিয়া 
ঘায়। উদাহরণস্বরূপ মনে কর, কোন ব্যক্তি এই প্রাণের বিষয় সম্পূ্ণস্ধপে 
বুঝিতে পারিলেন এবং উহাকে জয় করিতেও সক্ষম হইলেন, তাহা হইলে 
জগতে এমন কি শক্তি আছে, যাছ। তাঁহার আয়ত ন! হয়? সাহার আজ্ঞায় 
স্ৰ্ব-নক্ষত্ৰ স্থানচ্যুত হয়, ক্ষুত্বতম পরমাণু হইতে বৃহত্তম হুর্ঘ পর্যন্ত তাহার 
বশীভূত হয়, কারণ তিনি প্রাণকে জয় করিয়াছেন । এইরূপ শক্তিলাভ করা! 
প্রাণায়াম-দাধনের লক্ষ্য । যখন যোগী সিদ্ধ হন, তখন প্রকৃতিতে এমন কোন 
বস্তু নাই, যাহা ভীহার যশে না আসে। যদি তিনি দেবতাদ্নিগকে আসিতে 
আহ্বান করেন, তাহার তাহার আজামাত্ৰেই তৎক্ষণাৎ আগমন করেন; 
মৃতব্যক্ষিদিগকে আনিতে আজ্| করিলে তাহারা ততক্ষণাৎ উপস্থিত হয়। 
প্রকৃতির সব শক্তিই. ক্রীতদ্বাসের যতো! তাহার আদেশ পালন করে। অজ্ঞ- 
লোকরা! যোগীৰ এই-সকল কাৰ্যকলাপ দেখিয়! বলে, এগুলি অলোঁকিক । 
হিন্দুমুনের্ একটি বৈশিষ্ট্য, এই যে, তাঁহারা যে-কোন তত্ব আলোচনা করুক 

১ নামদানীযে! সদাসীত্তনানীম্‌--ইআৰি ৷ ্‌ 
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না কেন, গ্রে উহার ভিতর হইতে যতদূর সম্ভব একটি পাঁধারণ ভাবের 
অনুসন্ধান করে, উহার মধ্যে যাহা কিছু খুঁটিনাটি আছে, সেগুলি রাখিয়! 
‘দেয় পরে মীমাংসার জন্য । বেদে এই প্রশ্ন পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসিত হইয়াছে, 
‘এমন কি বসন্ত আছে, যাহা জানিলে সবকিছু জান! যায় ?১ এইক্ষপে আমাদের 
লব শান্ত, সব দর্শন-_যে-বস্তকে জানিলে সবকিছু জান! যায়, সেই বস্তকে নিৰ্ণয় 
করিতেই ব্যস্ত । ঘর্দি কেহ জগতের তত্ব একটু একটু করিয়। জানিতে চায়, 
তাহা হইলে তে! অনন্ত সময় লাগিবে; কারণ তাহাকে এক এক কণ। 
বালুকাকে পর্যন্ত পৃথক্‌ ভাবে জানিতে হইবে । তথাপি দে সবকিছু জানিতে 
পারে না। তবে কিভাবে জানলাত সম্ভব? এক একটি বিষয় পৃথক্‌ 
পৃথক্‌ জানিয়া মানুষের সর্বজ্ঞ হইবার সম্ভাবন! কোথায়? যোগীর! বলেন, 
এই সমস্ত বিশেষ অভিবাক্তির অন্তরালে এক সাধারণ ভাৰ রহিয়াছে। 
উহাকে ধয়িতে পারিলেই সবকিছু আয়ত কয়| যায়। এইভাবেই বেদে 
সমগ্র জগৎকে এক পূর্ণ সত্তায় পর্যবপিত কর! হইয়াছে। ধিনি এই ‘সৎ: 
স্বরূপকে ধরিয়াছেন, তিনিই সমগ্র জগৎকে বুঝিতে পারিয়াছেন। এইভাবেই 
সমুদয় শক্তিকে এক প্রাণর্ূপ সাধারণ শক্তিতে পর্যবসিত কর! হইয়াছে। 
স্থতরাং যিনি প্রাণকে ধরিয়াছেন, তিনি জগতে ষত কিছু মানসিক বা দৈহিক 
শক্তি আছে, সবকিছুকেই ধরিয়াছেন। যিনি প্রাণকে জয় করিয়াছেন, তিনি 
শুধু নিজের মন নয়, সকলের মন জয় করিয়াছেন। তিনি নি দেহ ও 
অন্তান্ত যত দেহ আছে, সবই জয় করিয়াছেন, কারণ প্রাণই সমুদয় শক্তির 
মূল । 

কিভাবে এই প্রাণ নিয়ন্ত্রিত হুইবে, ইহাই প্ৰাণায়ামের একমাত্ৰ উদ্দেগ্য। 
এই প্রাণায়ামের যত কিছু সাধন ও উপদেশ আছে, সকলেরই সেই এক উদ্দেখ্য। 
প্রত্যেক নাধকই---ষে যেখানে আছে, সেখান হইতেই সাধন আয়স্ত করিবে, 
তাহার খুব নিকটে যাহা কিছু আছে, সবই জয় করিতে শিক্ষা কর। উচিত । 
জগতের সকল বস্তর মধ্যে দেহই আমাদের সর্বাপেক্ষা সন্নিহিত আবার মন 
তাহা অপেক্ষাও সম্নিহিত। ঘে প্রাণ জগতের সৰ্বত্ৰ ক্রিয়া করিতেছে, তাহায় যে 
অংশ এই শরীর ও মন চালাইতেছে, সেই প্রাণটুকু আমাদের সর্বাপেক্ষা 
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পল্লিহছিত। যে ক্ষত্ৰ প্রাণতরঙ্গ আমাবের শারীনিক ও মাননিক শত্তিক্ূপে 
পরিচিত, তাহা আমাদের পক্ষে খনস্ভ প্রাণসমূত্রের সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তা 
'তরঙ্গ। এই ক্ষ তরঙ্গ জয় করিতে পারিলে আমরা সমগ্র প্রাণসমূত্র জয় 
করিবার আশা করিতে পারি। যে যোগী এবিষয়ে কৃতকার্য হন, তিনি 
লিদ্ধিলাভ করেন, তখন আর কোন শক্তিই তাহার উপদ্ষ প্রতৃত্বম করিতে 
পারে না। তিনি প্রায় সর্বশক্তিমান ও সর্বজ্ঞ হন। আমর! প্রত্যেক দেশেই 
এক্সপ কিছু কিছু সম্প্রদায় দেখিতে পাই, বাহার! কোন না কোন উপায়ে 
এই প্রাপকে জয় করিবার চেষ্টা করিয়াছে। এই দেশেই ( আমেরিকায় ) 
আমর! মনঃ-শক্ষি দ্বার আরোগ্যকারী ( mind-healer ), বিশ্বাসের হার! 
'আরোগ্যকারী ( faith-healer ), প্রেত-তত্ববিৎ ( spiritualist ), ক্ৰিশ্চিয়ান 
সায়াটিস্ট ( Christian scientists ), সন্মোহন-বিষ্কাবিৎ (12507006565 ) 
প্রভৃতি সম্প্ৰদায় দেখিতে পাই। এই মতগুলি বিশেষরূপে বিশ্লেষণ 
করিলে দেখিতে পাইব যে, এগুলির মূলে রহিয়াছে প্রাণশক্তির নিয়ন্ত্রণ 
তাহার! এ-কথ। জানুক বা নাই জাঁহুক। তাঁহাদের সব মতের মূলে একই জিনিল 
রহিয়াছে। তাহারা সকলে একই শক্তি লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছে, তবে 
অজ্ঞাতসাযরে--এইমাত্ৰ তাহার! হঠাৎ যেন একটি শক্তি আবিষ্কার করিয়া 
ফেলিয়াছে, কিন্তু সেই শক্তির স্বরূপ ন! জানিয়। অজ্ঞাতনারেই উহ ব্যবহার 
করিতেছে। যোগী ও শক্তিরই পরিচালন! করেন । উহ! প্রাণেরই শক্তি। 
এই প্রাণই সকল প্রাণীর অন্তরে জীবনীশক্তিরূপে বহিয়াছে। চিন্তাই 
প্রাণের স্মক্মতম ও উচ্চতম ক্ৰিয়| ; চিন্তার যতটুকু আমর] দেখিয়া থাকি, 
সেইটুকু উহার সব নয়। চিন্তার প্রকারভেদ আছে। সহজাত-জান 
(instinct ) অথবা জ্ঞান-শুন্ত চিন্তাও আছে, তাহ। আমাদের নিম্নতম 
কাধক্ষেত্ৰ। একটি মশক দংশন করিলে আমার হাত স্বতঃপ্ৰবৃত্ত হইয়! 
উহাকে আঘাত করিবে । উহাকে মারিবার জন্য হাত উঠাইতে নামাইতে 
আমার বিশেষ কিছু চিন্তার প্রয়োজন হয় না। ইহ] চিন্তারই এক 
প্রকার অভিব্যক্তি। শরীরের জান-মাহাধ্য-বিরহিত প্রতিক্রিয্বা-মাঁত্রেই 
( Reflex action’ ) চিন্তার এই স্তরের অস্তর্গত। চিন্তার আর একটি 
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স্তর আছে, উহাকে সজ্ঞান (€C০n5০i০খ॥5 ) বলা যাইতে পারে। আমি 
যুক্তিতর্ক করি, বিচার করি, চিন্তা! করি, কতকগুলি বিষয়ের ছুইিক 
আলোচন! করি, কিন্ত ইহাই শেষ নয়; আমর! জানি, যুক্তিবিচার সীমাবদ্ধ। 
যুক্তি আমাদিগকে কিছুদূর পর্যন্ত লইয়! যাইতে পারে, তারপর আর পারে 
না। যেস্থানটুকুর ভিতর উহ! ঘুরিয় বেড়ায়, তাহ! অতি সঙ্কাৰ্ণ। কিন্ত 
সেই সঙ্গে ইহাঁও দেখিতে পাই, নানাবিধ বিষয় বাহির হইতে ভিতরে 
আমিয়া পড়িতেছে। ধূমকেতুর মতো কতকগুলি বিষয় কখন কখন ভিতরে 
আসিয়া! পড়ে । ইহাও নিশ্চিত বে, অনেক তত্ব এ সীমার বহির্দেশ হইতে 
আসিতেছে, বিচার-শক্কি কিন্তু এ সীম! ছাড়াইয়। যাইতে পারে না। 
ওঁ যে বিষয়গুলি এই ক্ষুদ্ৰ গণ্ডির ভিতর আনিয়। অনধিকার প্রবেশ করিতেছে, 
সেগুলির কারণ অবশ্যই এ সীমার বাহিরে অবস্থিত; আমাদের বিচার- 
যুক্তি সেখানে পৌছিতে পারে ন|। কিন্তু ষোগীর বলেন, ইহাই যে 
আমাদের জ্ঞানের চরম সীমা, তাহা কখনই হইতে পারে না। মন আরও 
উচ্চতর ভূমিতে--জ্ঞানাতীত ভূমিতে বিচরণ করিতে পারে। যখন মন 
সমাধি-নামক পূৰ্ণ একাগ্র ও জ্ঞানীতীত অবস্থায় আরঢ় হয়, তখন উহ! 
যুক্তির সীমার বাঁছিরে চলিয়া যায় এবং সহুজাতজ্ঞান ও যুক্তির অতীত 
বিষয়সকল প্রত্যক্ষ করে। শরীরের সুক্ম সুন্ম শক্তিগুলি প্রাণেরই বিভিন্ন 
অভিব্যক্তি; ঠিক পথে পরিচালিত হইলে এগুলি মনকে প্রেরণ! দেয় 
এবং উচ্চতর অবস্থায় অর্থাৎ জ্ঞানাতীত ভূমিতে লইয়া যায়, এবং মন সেখান 
হইতে কার্য করিতে থাকে। 

বিশ্বে অস্তিত্বের প্রত্যেক স্তরেই এক অখণ্ড বস্ত রহিয়াছে । প্রাকৃতিক 
দিক দিয়! দেখিতে গেলে এই বিশ্বজগং এক ও অখণ্ড। তোমার সহিত স্থধের 
কোন প্রভেদ নাই । বৈজ্ঞানিক তোমাকে বুঝাইয়। দিবেন, এক বস্তুর সহিত 
অপর বস্তুর ভেদ একটি কল্পন! মাত্র। এই টেবিল ও আমার মধ্যে যথাৰ্থ 
কোন ভেদ নাই। টেবিলটি অনন্ত জড়রাশির এক বিন্দু, আর আমি উহার 
অপর বিন্দু। প্রত্যেক সাকার বস্তই যেন এই অনন্ত জড়সাগরের এক একটি 
আবর্ত। আবর্তগুলি আবার একটিও স্থির থাকে না। কোন শআোতম্থিনীতে 
লক্ষ লক্ষ আবর্ত রহিয়াছে, প্রতিটি আবর্তে প্রতি মুহূর্তেই নৃতন জলরাশি 
আসিতেছে, কিছুক্ষণ ঘুরিতেছে, আবার অপর দিকে চলিয়া যাইতেছে এবং 
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নৃতন জলকণাসমূহ তাহার স্থান অধিকার করিতেছে। সমগ্র বিশ্বজগৎও 
এইক্সপ নিয়ত পরিবর্তনশীল জড়রাখি-মাত্র, যাবতীয় বসন্ত উহারই মধ্যে ক্ষুত্ৰ 
ক্ষুদ্র আবৰ্তদ্বফূপ। কিছু জড়রাশি একটি আবর্তের মধ্যে প্রবেশ করিল--ধর 
মানবদেহে--কিছুদিন এ আবর্তে ঘুনিয়া, পরিবতিত হুইয়া, বাহির হইয়| আর 
একটি আবর্তে প্রবেশ করিল--এবার হয়তো! কোন জন্তর দেহে, কয়েক বল 
পরে খনিজপদার্থ-নামে আর এক প্রকার আবর্তে প্রবেশ করিল। ক্রমাগত 
পরিবর্তন! কোন কিছুই স্থির নয়। আমার শরীর, তোমার শরীর বলিয়। 
বাস্তবিক কোন বস্তু নাই, এঁয়প বল! কেবল কথার কথা যাত্ৰ । এক বিরাট জড়- 
রাশির একটি বিন্দুর নাম চন্দ্র, আর একটি বিন্দুকে বল! হয় সূর্য, কোন বিন্দু 
মমুয্য, কোন বিন্দু পৃথিবী, কোন বিন্দু বা উদ্ভিদ, অপর কোন বিন্দু হুয়তে| একটি 
খনিজ পদার্থ । ইহাদের একটিও সৰ্বদা একভাবে থাকে না, সকল বস্তুই সর্বদা 
পরিবর্তিত হইতেছে; জড়ের একবার সংশ্লেষণ, আবার বিশ্লেষণ, চলিতেছে। 
মন ব। অন্তর্জগৎ সম্বন্ধেও এই একই কথা । জগতের সমুদয় বস্বই ‘ইথার’ হইতে 
উৎপন্ন, সুতরাং ইহাঁকেই সমুদয় জড়বস্তুর প্রতিনিধিরূপে গ্রহণ কর! যাইতে 
পারে। প্রাণের হুল্মতর স্পন্দনশীল অবস্থায় এই ইথার-কেই মনেরও 
প্রতিনিধি বল! যাইতে পাবরে। তথাপি ইথার এক অখণ্ড জড়বস্তরূপেই | 
থাকিবে । যদি দেই "সুন্দর স্পন্দনের স্তরে উপনীত হইতে পারো, তবে 
অঙ্গভব করিবে--সমগ্র জগৎ সুক্ষ্ম হুন্ম ্পন্দনে সংগঠিত। কখন কখন কোন 
উষধের শক্তিতে আমর! ইন্জিয়ের রাজ্যে থাকিয়াঁও এরূপ অবস্থায় নীত হই । 
তোমাদের মধ্যে অনেকের স্যার হাশ্ফি ডেভিয় ( Sir Humphrey Davy ) 
বিখ্যাত পরীক্ষার কথা মনে থাকিতে পাঁরে। হাস্যজনক বাষ্প ( Laughing 
৪৭5) তাহাকে অভিভূত করিলে তিনি শুন্ধ ও নিন্পন্দ হইয়! দীড়াইয়া 
রহিলেন ; পরে তিনি বলেন, সমগ্র জগৎ ভাবরাশির সমষ্টিমাত্র। কিছুক্ষণের 
জন্য সুলকম্পনগুলি ( ৪7055 15810) ) যেন থামিয়| গিয়াছিল, কেবল 
সুক্ষ্ম সুন্দ্ম কম্পনগুলি--যেগুলিকে তিনি ভাবরাশি বলিয়া অভিহিত করেন, 
শুধু সেই গুলিই তাঁহার অঙ্কুভূতিতে বর্তমান ছিল। তিনি চতুর্দিকে কেবল লুক 
কম্পনগুলি দেখিতে পাইতেন। নব কিছু চিন্তায়পে পরিণত হইয়াছিল । 
তাহার নিকট সব যেন এক মহা ভাবসমুদ্রে পরিণত হুইয়াছিল। সেই মহা- 
সমুদ্রে তিনি ও চয়াচর জগতের প্রত্যেকেই যেন এক একটি ক্ষুত্ৰ ভাবাবৰ্ত। 
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এইরূপে আমর! চিস্তাজগতেও এক অখণ্ড ভাব দেখিলাম, অবশেষে ঘখন 
আমরা সেই আত্মাকে লাভ করি, তখন অন্গভব করি-_ সেই আত্মাই এই 
'অথণ্ড ‘এক’। সর্বপ্রকার স্থূল ও সুক্ষ্ম জড়ের স্পন্দনের অতীত--গতির উর্ধে 
দেই এক অখণ্ড সত্ব! বিরাজ কবিতেছেন। এমন কি, এই পরিদৃশ্তমান গতি- 
সমূহের মধ্যেও--শক্তির বিকাশসমূহের মধ্যেও এক অখণ্ড ভাব বিদ্যমান । 
এ-সকল তথ্য এখন আর অন্বীকার করা যায় না। আধুনিক পদার্থ-বিজ্ঞানও 
প্রমাণ করিয়াছে যে, এই বিশ্বে শক্তিসমষ্টি সর্বত্র সমান। আবার ইহাঁও 
প্রমাণিত হইয়াছে যে, শক্তিসমষ্টি ছুই ভাবে অবস্থান করে--কখন স্তিমিত ব! 
'অবাক্ত, পরে ব্যক্ত অবস্থায় উহ এই-সকল নানাবিধ শক্তির আকার ধারণ 
করে, আবার শাস্ত অব্যক্ত রূপ প্রাপ্ত হয়, আবার ব্যক্ত হয়। এইরূপে উহ 
'অনস্তকাল ধরিয়া কখন বিকশিত, কখন ব| সঙ্কুচিত ভাব ধারণ কৰিতেছে। 
পূর্বেই বল হইয়াছে--এই শক্তিরপী প্রাণের নিয়ন্ত্রণের নামই প্রাণায়াম। 

ফুদ্ফুসের গতিতেই প্রাণের প্রকাশ ম্পষ্টরূপে দেখিতে পাওয়া যায়। 
উহাতেই প্রাণের ক্রিয়া সহজে বোঝ! যায়। ফুস্ফুসের গতি বন্ধ হইলে 
দেহের সকল ক্রিয়া সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হুইয়। যায়। কিন্ত অনেক ব্যক্তি আছেন, 
যাহাৱ! নিজেদের এমনভাবে শিক্ষিত করেন যে, তাহাদের ফুস্ফুদের গতি 
রুদ্ধ হুইয়া গেলেও শরীর জীবিত থাকে। এমন অনেক লোক আছেন, 
যাহার! শ্বাস-প্রশ্বাস না লইয়। কয়েক মান মাটির নীচে নিজেকে চাপ! 
দিয়া জীবিত থাকিতে পারেন। স্বহ্মতর শক্তির কাছে যাইতে হইলে 
স্থলতর শক্তির সাহায্য লইতে হুয়। এইক্ধপে ক্রমশঃ হুম্্তম শক্তি লাভ 
করিতে করিতে শেষে আমর! চরম লক্ষ্যে উপনীত হুই। যত প্রকার ক্রিয়া 
আছে, তন্মধ্যে ফুসফুসের ক্ৰিয়াই অতি সহজে প্রত্যক্ষ হয়। উহ] যেন 
যন্ত্রমধ্যস্থ গতিনিয়ামক চক্ররূপে অপর শক্তিগুলি চালাইতেছে। প্রাণায়ামের 
গ্রক্কৃত অর্থ-_ফুস্ফুদের এই গতি নিয়ন্ত্রিত করা; এই গতির সহিত শ্বালযন্ত্রও 
জড়িত। শ্বাস-প্রশ্বান যে এই গতি উৎপন্ন করিতেছে, তাহা নয়, বরং এই 
গতিই শ্বাস-প্রশ্বাস উৎপন্ন করিতেছে । এই বেগই পাম্পের মতো! বাঁয়ুকে 
ভিতরের দিকে আকর্ষণ করিতেছে । প্রাণ এই ফুস্ফুসকে চালিত করিতেছে । 
এই ফুসফুসের গতি বায়কে আকর্ষণ করিতেছে । তাহা! হইলে বুঝা গেল, 
প্রাণায়াম শ্বাস-গ্রশ্বাসের ক্রিয়া নয়। যে পেশী-শক্তি ফুদ্ফুসকে সঞ্চালন 
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করিতেছে, তাহাকে বশে আনাই প্ৰাণায়াম। যে শক্তি স্াযু-মণ্ডলীর ভিতর 
দিয়া মাংসপেশীতে যাইতেছে এবং পেশীর মাধ্যমে ফুস্ফুস্কে সঞ্চালন 
করিতেছে, তাহাই প্রাণ; প্রাণায়াম-সাধনে এই প্রাণকেই বশে আনিতে 
হইবে । ধখনই প্রাণ নিয়ন্ত্ৰিত হইবে, তখনই আমরা দেখিতে পাইব--শমীরের 
মধ্যে প্রাণের অন্যান্য সমুদয় ক্ৰিয়াই আমাদের আয়ত্তে আসিয়াছে। আমি 
নিজেই এমন মব লোক দেখিয়াছি, যাহার! তাঁহাদের শরীরের পেশীগুলি বশে 
আনিয়াছেন অর্থাৎ ইচ্ছামত সেগুলি চালনা করিতে পাবেন। কেনই বা ন! 
পারিবেন? যদি কতকগুলি পেশী আমার ইচ্ছা অঙুদারে সঞ্চালিত হয়, 
তবে প্রত্যেকটি পেশী ও স্নায়ু আমি নিয়ন্ত্ৰিত করিতে পাঁরিব ন! 
কেন? ইহাতে অসম্ভব কি আছে? এখন আমাদের এই নিয়স্ত্রণ-শক্তি 
লোপ পাইয়াছে, আর এও পেশীগুলি স্বয়ংক্ৰিয় হুইয়া পড়িয়াছে। আমর! 
ইচ্ছামত কৰ্ণ সঞ্চালন করিতে পারি না, কিন্ত আমরা জানি যে, পপ্তর! এঁ- 
রূপ করিতে পারে। এই শক্তি চালন! করি ন! বলিয়াই আমাদের এ শক্তি 
নাই। ইহাকেই পূর্বপুরুষদের গুণদোষের পুনরাবির্ভাব (809515200) বল! 
হয়। 

আর ইহাও আমরা জানি, যে শক্তি এখন অব্যক্ত ভাব ধারণ করিয়াছে, 
তাহাকে আবার ব্যক্তাবস্থায় আন! যায়। খুব দৃঢ় পরিশ্রম ও অভ্যাসের 
দ্বার! আমাদের শরীরস্থ অনেক স্থপ্ত শক্তিকে পুনরায় আমাদের ইচ্ছার সম্পুর্ণ 
বশবর্তী কর! যাইতে পারে। এইভাবে বিচার করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, 
শরীরের প্রত্যেক অংশকেই সম্পূৰ্ণ ইচ্ছাধীন কর! কিছু মাত্র অসম্ভব নয়, বরং 
খুব সম্ভব। যোগী প্রাণায়ামের দ্বারা ইহ] করিয়| থাকেন। তোমর! হয়তো 
যোগশাস্তবেয় অনেক গ্রন্থে পড়িয়া খারিবে যে, শ্বাসগ্ৰহণের সময় সমগ্ৰ 
শরীর প্রাণের দ্বার| পূর্ণ কর। ইংরেজী অনুবাদে প্রাণ-শব্দের অর্থ করা 
হইয়াছে শ্বাস। ইহাতে তোমর। সহজেই জিজ্ঞাসা করিতে পারো, শ্বাসের 
দ্বারা সমুদয় শরীর পূর্ণ করিব কিরূপে? ইহা! অন্বাদকেরই দৌষ। 
শরীরের প্রত্যেকটি অংশই প্রাণ অর্থাৎ এই জীবনীশক্তি দ্বার! পূর্ণ করা 
যাইতে পারে; আর যখনই তুমি এরূপ করিতে পারিবে, তখনই সমগ্র শরীর 
তোমার বশে আলিবে। দেহে অম্লভূত সকল ব্যাধি, সকল দুঃখ সম্পূর্ণরূপে 
আয়ত্তে আসিবে। শুধু তাই নয়, তুমি অপরের শরীরও নিয়ন্ত্রিত করিতে 


২৪৪ স্বামীজীর বাণী ও রচন! 


পারিবে। পৃথিবীতে ভাল মন্দ সবই সংক্রামক। তোমার শরীরে ষদ্দি 
কোন এক বিশেষ ভাবের উত্তেজন। থাকে, অপরের ভিতরও সেই ভাবের 
প্রবণত| দেখ! দিবে ৷ যদি তুমি সবল ও সুস্থ হও, তোমার নিকটস্থ ব্যক্তিদের 
মধ্যেও সুস্থ ও সবল ভাব আসিবে । তুমি যদি রুগ্ন বা দুৰ্বল হও, তবে দেখিবে 
তোমার নিকটবর্তা ব্যক্তিগণ যেন একটু রুপ্র ও দুর্বল হইতেছে । তোমার 
স্বস্থ শরীরের স্পন্দন অপরের ভিতর সঞ্চারিত হইয়া যাইবে । যখন 
একজন অপরকে রোগমুক্ত করিবার চেষ্টা করে, তখন প্রথমে তাহার ভাঁবাট 
এইরূপ হয় যে, আমার স্বাস্থ্য অপরে সঞ্চারিত করিয়া দিব। ইহ] একপ্রকার 
আদিম চিকিৎসা-প্রণালী। জ্ঞাতসারে বা অজাতসারে একজন আর 
একজনের দেহে স্বাস্থ্য সঞ্চারিত করিয়! দিতে পারেন। খুব বলবান্‌ ব্যক্তি 
যদি কোন দুর্বল লোকের সঙ্গে সর্বদা বান করে, তাহ! হইলে সেই দুৰ্বল ব্যক্তি 
জানুক বা ন| জানুক কিঞ্চিৎ পরিমাণে সবল হইবেই হুইবে। যখন এই 
প্রক্রিয়া জাতসারে কর| হয়, তখন ইহার ফল অপেক্ষাকৃত ত্বরান্বিত ও ভাল 
হইয়া থাকে। আর এক প্রকার আরোগ্য-প্রণালী আছে, তাহাতে স্বয়ং খুব 
স্থস্থকায় ন! হইলেও একজন অপরের শরীরে স্বাস্থ্য সঞ্চারিত করিয়া দিতে 
পারেন। এরূপ ক্ষেত্রে এ আরোগ্যকারীর প্রাণের উপর প্রভূত্ব কিছুটা 
বেশী। তিনি কিছুক্ষণের জন্য নিজ প্রাণ উচ্চতর স্পন্দনবিশিষ্ট অবস্থায় 
উন্নীত করিয়া অপরের শরীরে এ স্পন্দন সঞ্চারিত করিতে পারেন । 
অনেকস্থলে প্রক্রিয়াটি দূর হইতেও সংসাধিত হইয়াছে । বাস্তবিক 
দূরত্বের অর্থ যদি ক্রমবিচ্ছে (১521) হয়, তবে দূরত্ব বলিয়| কিছু নাই। 
এমন দুরত্ব কোথায় আছে, যেখানে পরস্পরের কিছুমাত্র সম্বন্ধ--কিছুযাত্ৰ 
যোগ নাই? স্থৰ্য ও তোমার মধ্যে বাস্তবিক কি কোন ক্রমবিচ্ছেদ আছে? 
এক অবিচ্ছিন্ন অখণ্ড বস্ত রহিয়াছে--তুমি তাহার এক অংশ, সুর্য তাহার 
আর এক অংশ। নদীর এক অংশ ও অপর অংশের মধ্যে কি ক্রমবিচ্ছেদ 
আছে? তাহা হইলে শক্তি একস্থান হইতে অপর স্থানে ভ্রমণ করিতে পারিবে 
না! কেন? ইহার বিরুদ্ধে তে। কোন যুক্তিই দেওয়। যাইতে পারে না। 
দুর হইতে রোগ আরোগ্য করার ঘর্টনাগুলি সম্পূর্ণ সত্য। এই প্রাণকে বহুৱে 
সঞ্চারিত কর! যাইতে পারে, তবে অবশ্য এমন হইতে পারে যে, এ-বিষয়ে 
' একটি ঘটনা! যদি সত্য হয়, তবে শত শত ঘটনা কেবল জুয়াচুরি। লোকে 
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এই আয়োগ্য-প্ৰণালীকে যত সহজ ভাষে-_তত সহজ নয়। অধিকাংশ স্থলে 
দেখা যাইবে যে, আক্ষোগাকারী মানব-দেহের স্বাভাবিক স্বস্থতার সুযোগ 
লইতেছেন। জগতে এমন কোন রোগ নাই ঘে, সেই রোগে আক্রান্ত 
হইয়া নব লোকই মারা পড়ে । এমন কি, বিহ্ুচিকা-মহামারীতেও যদি 
কিছুদিন শতকরা ৬* জন মরে, তবে দেখ! যায়, ক্রমশঃ এই মৃত্যুর হার 
কমিয়। শতকরা ৩৯ হয়, পরে ২*তে দীড়ায়, অবশিষ্ট সকলে রোগমুক্ত হয়। 
এলোপ্যাথ চিকিৎসক আদিলেন, বিস্চিকাঁবোগগ্রস্ত ব্যক্তিগণকে চিকিৎসা 
করিলেন, তাহার ওউধধ দিলেন। হোমিওপ্যাথ চিকিৎসক আসিয়া 
তাহার ওষধ দিলেন, হয়তো এলোপ্যাথ অপেক্ষা অধিকসংখ্যক রোগী 
আরোগ্য করিলেন, কারণ হোমিওপ্যাথ চিকিৎসক রোগীর শরীরে কোন 
গোলযোগ ন! বাধাইয়া প্রকৃতিকে নিজের ভাবে কাজ করিতে দ্বেন। 
বিশ্বাসবলে আরোগ্যকারী আরও রোগী আরোগ্য করিবেন, কারণ তিনি 
নিজের ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করিয়! বিশ্বাসবলে রোগীর স্থপ্ত গ্রাণশক্তিকে 
জাগাইয়া দেন। 

কিন্ত বিশ্বানবলে বোগ-আরোগ্যকারীদের সর্বদাই একটি ভুল হুইয়! 
থাকে- তাহার মনে করেন, নাক্ষাৎভাবে বিশ্বাসই মানুষকে রোগমুক্ত করে। 
বান্তবিকপক্ষে কেবল বিশ্বামই ষে একমাত্র কারণ, তাহ! বল! যায় না। 
এমন সব রোগ আছে, যেগুলির সর্বাপেক্ষা খারাপ লক্ষণ এই-_রোগী নিজে 
আদৌ মনে করে ন! যে, তাহার সেই রোগ হইয়াছে। রোগীর নিজের 
রোঁগহীনতা সম্বন্ধে" অতীব বিশ্বাসই তাহার রোগের একটি প্রধান লক্ষণ, 
সচরাচর ইহ। আশু মৃত্যুই সুচনা করে। এ-নকল স্থলে কেবল 
বিশ্বামেই রোগ আরোগ্য হয়--এ তত্ব খাটে না। যদি বিশ্বামেই রোগ 
আরোগ্য হইত, ভাঁহ। হইলে এই-সকল রোগীও আরোগালাভ করিত; 
প্রাণের শক্তিতেই রোগ নিরাময় হইয়া থাকে । যে পবিত্রাত্ম| পুরুষ নিজ 
প্রাণ নিয়ন্ত্রণ করিয়াছেন, তিনি ইহাকে এক নির্দিষ্ট কম্পনের অবস্থায় লইয়া 
গিয়। অপৱের মধ্যে নেই প্রকার কম্পন সঞ্চারিত ও জাগ্রত করিতে 
পারেন। প্রতিদিনের ঘটনা হইতেই এই বিষয়ের প্রমাণ পাইতে পারে!। 
আমি বত্তৃত! দিতেছি, বক্তৃত| দিবার সময় কি করিতেছি? আমি আমার 
মনকে একপ্রকার কম্পনের অবস্থায় আনিতেছি ; এবং এই-বিষয়ে আমি 
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যতই কৃতকাৰ্য হুইব, তোমরা ততই আমার বাক্য দ্বার! প্রভাবিত হইবে। 
তোমরা সকলেই জানো, বক্তৃতা দিতে দিতে আমি যেদিন খুব মাতিয়| উঠি, 
সেদিন আমার বক্তৃতা তোমাদের বেশী ভাল লাগে, আর আমার উত্সাহ 
অল্প হইলে আমার বক্তৃতা শুনিতে তোমাদেরও তত ভাল লাগে না। 

জগৎ-আলোড়নকারী তীব্র-ইচ্ছ।শক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষগণ নিজেদের প্রাণ 
এক অতি উচ্চ কম্পনের অবস্থায় উন্নীত করিতে পারেন; প্রাণ এত অধিক 
শক্তিসম্পন্ন হয় যে, উহ! অন্তকে মুহূর্তমধ্যে স্পর্শ করে, সহস্ৰ সহস্ৰ লোক 
তাহাদের দিকে আকৃষ্ট হয় এবং জগতের অর্ধেক লোক তাহাদের ভাবাঙ্ুমারে 
ভাবিত হইয়া থাকে । জগতের মহাপুরুষগণ সকলেই প্রাণ জয় করিয়া 
ছিলেন। এই প্রাণসংযমের বলে তাহার! গ্রবল-ইচ্ছাশক্তিদম্পন্ন হইয়াছিলেন। 
তাহাদের প্রাণকে উচ্চতম কম্পনের অবস্থায় উন্নীত করিয়াই তাহারা 
জগতের উপর প্রভাব বিস্তার করিবার শক্তি লাভ করেন । জগতে যতপ্রকার 
শক্তির বিকাশ দেখ! যায়, সবই প্রাণের সংযম হইতে উতপয্ন। মানুষ 
ইহার গোপন তথ্য না জানিতে পারে, কিন্ত ইহাই একমাত্র ব্যাখ্যা] | তোমার 
শরীরে এই প্রাণশক্তির সরবরাহ কখন এক দিকে বেশী, অন্ত দিকে কম 
পড়িয়| যায় সাম্য নষ্ট হইয়া যায়, প্রাণের অনামগ্তন্তেই রোগের উৎপত্তি । 
অতিরিক্ত গ্রাণটুকু সরাইয়া যেখানে প্রাণের অভাব হইয়াছে, সেখানকার 
অভায পুরণ করিতে পারিলেই রোগ আরোগ্য হয়। কোথায় অধিক, 
কোথায় বা অল্প প্রাণশক্তি আছে, ইহ! জানাও প্রাণায়াযের অঙ্গ । অনুভব- 
শক্তি এত সুক্ষ্ম হুইবে যে, মন বুঝিতে পাঁরিবে--পায়ের আলে ব! 
হাতের আঙ্গুলে যতটুকু প্রাণ আবশ্যক তাহা নাই এবং এ প্রাণের অভাব 
পূরণ করিবার শক্তিও মনের থাকিবে। প্রাণায়ামের এইরূপ নানা অঙ্গ 
আছে। এগুলি ধীরে ধীরে ও ক্রমশঃ শিক্ষা করিতে হইবে । ক্রমে দেখিতে 
পাওয়া যাইবে যে, বিভিন্নব্ধপে প্রকাশিত প্রাণকে সংযত করা এবং চালনা 
করাই রাঁজযোৌগের একমাত্র লক্ষ্য। যখন কেহ নিজের সব শক্তিকে 
সংহত করিয়াছে, তখন মে নিজ দেহস্থ প্রাণকেই আয়ত্ত করিয়াছে। যখন 
কেহ ধ্যান করে, সে প্রাণকেই সংযত করিতেছে, বুঝিতে হইবে । 

মহাসমুত্রে পর্বততুল্য বৃহৎ তরঙসমূহ, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গ, আরও ক্ষুদ্ৰত। 
তরঙ্গসমূহ/ আবার ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্র বুদধদও রহিয়াছে । কিন্তু এই-নকলের পশ্চাতে 
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এক অনন্ত মহাসমূত্ৰ । এ ক্ষুত্ৰ বুহ,দ্দটি একদিকে অনন্ত সমুদ্রের সহিত, 
আবার অন্যদিকে সেই বৃহৎ তরঙ্গটিও সেই মহাসমুত্রের সহিত সংযুক্ত। 
এইক্ূপে সংসারে কেহ ব! মহাপুরুষ, কেহু বা ক্ষুদ্ৰ অল-বুছ,দতুল্য সামান্য 
ব্যক্তি, কিন্ত সকলেই সেই অনন্ত মহাশক্তি-সমুত্রের সহিত লংযুক্ত। এই 
মহাশক্তিতে জীবমাত্রেরই জন্মগত অধিকার । যেখানেই জীবনীশক্তির প্রকাশ, 
সেইখানেই পশ্চাতে অনন্ত শক্তির ভাণ্ডার রহিয়াছে । একটি ক্ষুদ্র ছত্রাক 
( £00805 )--হয়তে! এত ক্ষুত্ৰ ও সুক্ষ্ম যে, অণুবীক্ষণবস্ত্র দ্বারা উহ! দেখিতে 
হয়--"তাহ| হইতে আরম্ভ কর, দেখিবে অনস্ত শক্তির ভাণ্ডার হইতে ক্রমশঃ. 
শক্তি সংগ্রহ করিয়া! সেটি আর এক আকার ধারণ করিতেছে । কালে 
উহা উত্তিদ্রূপে পরিণত হইল, উহাই আবার একটি পশুর আঁকার ধারণ 
করিল, পরে মমুয্ুক্ধপ ধারণ করিয়া অবশেষে ঈশ্বরে পরিণত হুয়। অবশ্য 
প্রাকৃতিক নিয়মে এই ব্যাপার ঘটিতে লক্ষ লক্ষ বর্ষ অতীত হয়। কিন্তু 
এই সময়ই ব| কি? সাধনার বেগ ও গতি বৃদ্ধি করিয়া দিলে সময়ের 
সংক্ষেপ হইতে পারে। যোগীরা বলেন, যে কার্য করিতে সাধারণভাবে 
অধিক সময় লাগে, কার্ধের বেগ বৃদ্ধি করিয়া দিলে তাহাই অতি অল্প সময়ের 
মধ্যে সম্পন্ন হইতে পারে । মান্য এই বিশ্বের অনস্ত শক্তিরাশি হইতে ধীরে 
ধীরে শক্তি সংগ্রহ করিয়। চলিতে পারে। এভাবে চলিলে একজনের দেবত্ব 
লাভ করিতে হয়তো! লক্ষ বৎসর লাগিবে। আরও উচ্চাবস্থা লাভ করিতে 
হয়তে| পাঁচ লক্ষ বদর লাগিবে। আবার পূর্ণ বা সিদ্ধ হইতে আরও পাঁচ 
লক্ষ বংদর লাগিবে। উন্নতির বেগ বাঁড়াইলে এই সময় সংক্ষিপ্ত হইয়া 
আমিবে। যথেষ্ট চেষ্টা করিলে ছয় মাসে অথব! ছয় বৎসরে সিদ্ধিলাভ ন! 
হইবে কেন? যুক্তি হার] ইহা বুঝা! ঘায়। কোন বাষ্পীয়-যন্ত্ৰ নির্দিষ্ট পরিমাণ 
কয়লা দিলে প্রতি ঘণ্টায় ছুই মাইল করিয়া যাইতে পারে । আরও অধিক 
কয়লা দিলে আরও শীঘ্র যাইবে । এইরূপে তীব্ৰসংবেগমন্পন্ন’ হইলে জীবাত্মা 
এই জন্মেই মুক্তিলাভ করিতে ন! পারিবে কেন? সকলেই শেষে মুক্তিলাভ 
করিবে, ইহা আমন! জানি। কিন্তু এতদিন অপেক্ষা করিব কেন? এই 
ক্ষণেই, এই শয়ীরেই---এই মনুস্ত্েছেই মুক্তিলাভ করিতে কেন ন! সমৰ্থ 
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২৪৮ স্বামীজীয় বাণী ও রচন! 


হইবে? এই অনন্ত জান ও অনন্ত শক্তি আমি এখনই লাভ করিব না কেন? 

আত্মার উন্নতির বেগ বৃদ্ধি করিয়া কিরূপে অল্প সময়ের মধ্যে মুক্তিলাভ 
কর! যাইতে পারে, ইহাই যোগবিজ্ঞানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য । সকল মাহৰ মুক্ত 
হওয়া পৰ্যন্ত অপেক্ষা করিয়া, একটু একটু অগ্রসর হওয়ার পরিবর্তে প্রকৃতির 
অনন্ত শক্তিভাগ্ডার হইতে শক্তি গ্রহণ করিবার ক্ষমতা বৃদ্ধি করিয়া কিরূপে 
শীঘ্ৰ সিদ্ধিলাভ কর! যায়, যোগীরা তাহারই উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন। 
জগতের সকল মহাপুরুষ সাধু ও সিদ্ধপুরুষ কি করিয়াছেন? এক জীবনেই 
তীহার! মানবজাতির সমগ্র জীবন যাপন করেন, সাধারণ মানুষের পূর্ণত্ব লাভ 
করিতে যে দীৰ্ঘকাল লাগে, সেই কাল তাহারা! এই জীবনেই অতিক্রম 
করেন। এক জন্মেই তাহার! নিজেদের সিদ্ধ করিয়াছেন। তাহার! আর 
কিছুই চিন্তা করেন না, অন্য কোন ভাবের জন্য একমুহূর্ত সময় কাটান না। 
এইরূপেই তাহাদের সময় সংক্ষিপ্ত হয়। একাগ্রতা বলিতে বুঝায়__শক্তি- 
সঞ্চয়ের ক্ষমত। বৃদ্ধি; এইভাবেই সময় সংক্ষিপ্ত করা হয়। রাজযোগ-বিজ্ঞান 
আমাদের শিক্ষা দেয়, কিভাবে এই একাগ্রতা-শক্তি লাভ করা যাঁয়। 


প্রাণায়ামের সহিত প্রেততত্বের সম্বন্ধ কি ? গ্রেততত্ব প্রাণায়ামেরই এক 
প্রকার শক্তি-বিকাশ। যদি ইহ! সত্য হয় যে, পরলোকগত আত্মার অস্তিত্ব 
আছে, আমর! শুধু উহার্দিগকে দেখিতে পাই না, তাহা হইলে ইহাঁও খুব 
সম্ভব যে, এখানেই হয়তো! শত শত লক্ষ লক্ষ আত্মা রহিয়াছে, যাহাদিগকে 
আমর! দেখিতে, অনুভব করিতে বা স্পর্শ করিতে পারি না । আমর! হয়তো 
সর্বদাই তাঁহাদের শয়ীরের মধ্য দ্বিয়| যাতায়াত করিতেছি। আর ইহাও 
খুবই.মম্ভব যে, তাহারাও আমাদিগকে দেখিতে বা কোনরূপে অনুভব করিতে 
পারে না। ইহ|--একটি বৃত্তের ভিতর আর আর একটি বৃত্ত, একটি 
জগতের ভিতর আর একটি জগৎ। যাহার| এক ভূমিতে ( Plane ) থাকে, 
তাহারাই পরম্পরকে দেখিতে পায়। আমর! পঞ্চেম্দৰিয়-বিশিষ্ট প্রাণী, 
আমাদের প্রাণের স্পন্দন এক বিশেষ স্তৱরের। যাহাদের প্রাণের স্পন্দন একই 
প্রকারের, তাহারাই পরস্পরকে দেখিতে পাইবে। কিন্তু যদি এমন কোন 
প্রাণী থাকে, যাহাদের প্রাণ অপেক্ষাকৃত উচ্চম্পন্দনশীল, তাহাদিগকে আমর! 
দেখিতে পাইব না। আলোকের তীব্রতা অতিশয় বর্ধিত হইলে আমর! 
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উহু| দেখিতে পাই না, কিন্তু অনেক প্রাণীর চক্ষু এরূপ শক্তিসম্পন্ন যে, 
তাহায়| এরপ আলোকও দেখিতে পায়। আবার যদি আলোকের স্পদ্দন 
অতি মৃতু হয়, তথন্‌ উহা আমরা! দেখিতে পাই না, কিন্ত পেচক 
বিড়ালাদি জন্তগণ উহা! দেখিতে পাঁয়। আমাদের দৃষ্টির সীমা এই 
প্রাণম্পন্দনের একটি স্তরেই অবস্থিত। অথব৷ বাঘুরাঁশির কথ! ধর) বায়ু 
স্তরে স্তরে যেন সজ্জিত রহিয়াছে । এক স্তক্কে্ উপর আর এক স্তর বায়ু 
স্থাপিত। পৃথিবীর নিকটবর্তী যে স্তর, তাহ| উপরের স্তর অপেক্ষা অধিক 
ঘন; আরও উর্ধ্বদেশে যাইলে দেখিতে পাওয়া যায়, বায়ু ক্ৰমশঃ পাতলা 
হইতেছে । অথব| সমুদ্রের দৃষ্টান্ত লও) সমুক্রের যতই গভীর হইতে 
গভীরতর় স্তরে যাইবে, জলের চাপ ততই বাড়িতে থাকিবে । যে-সকল 
জস্তু লমুদ্রতলে বাম করে, তাহারা কখনই উপরে আসিতে পারে না, 
কারণ আনিলেই খণ্ডখণ্ড-রূপে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে। 

সমগ্র জগৎকে ‘ইথারে’র একটি সমুদ্ররূপে চিন্তা কর। প্রাণের শক্তিতে 
যেন উহ! স্পন্দিত হইতেছে, বিভিন্ন গ্রামে স্পন্দিত হুইয়। উহ? যেন স্তরে 
স্তরে অবন্থিত। যে কেন্দ্র হইতে স্পন্দন আরম্ভ হইয়াছে, তাহা হইতে যত 
দূরে যাওয়া যায়, ততই দেই স্পন্দন মৃদুভাবে অঙ্গভূত হয়। কেন্দ্রের নিকট 
স্পন্দন অতি ভ্রুত। এক এক প্রকারের স্পন্দনে এক একটি স্তর। তারপর 
মনে কর, এই-সকল ম্পন্দনের স্তর বিভিন্ন সমতলে বিন্যস্ত হইল--লক্ষ লক্ষ 
যোজন বিস্তৃত একটি স্তর, আবার লক্ষ লক্ষ যোজন বিস্তৃত আর একটি উচ্চতর 
স্পন্দনের স্তর এইরূপ চলিতে থাকিবে | এইভাবে চিন্তা করিলে দেখ! যাইবে 
যে, যাছার। এক স্তরে বাস করে, তাহার] পরস্পরকে চিনিতে পাবে, কিন্তু 
তাহ! অপেক্ষা নিয় বা উচ্চ স্তরের জীবর্দিগকে চিনিতে পারিবে না। তথাপি 
যেমন আমর] অণুবীক্ষণ ও দুরবীক্ষণ মন্ত্রের সাহায্যে আমাদের দৃষ্টির সীমা 
বাড়াইতে পারি, সেইরূপ আমরা মনকে বিভিন্ন প্রকার স্পন্দনবিশিষ্ট করিয়া 
অপর সুরের সংবাদ অর্থাৎ সেখানে কি হইতেছে, জানিতে পারি । মনে কর, 
এই গৃছেই এমন কতকগুলি প্রাণী আছে, ঘাহাদের আমর! দেখিতে পাইতেছি 
মা। তাহারা প্রাণের এক প্রকার স্পন্দনের ও আমরা আর এক প্রকার 
স্পন্দনের ফলদ্বক্ূপ। মনে কর, তাহার! অধিক স্পন্দন-বিশিষ্ট ও আমরা 
অপেক্ষাকৃত অল্প স্পন্দনশীল। তাহার! প্রাণ-রূপ মূলবস্ত হইতে গঠিত, 
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আমরাও তাই। সকলেই এক প্রাণ-সমূত্রেরই বিভিন্ন অংশ মাত্র, তবে 
বিভিন্নত| কেবল স্পন্দনের বেগে। যদি মনকে ভ্রুত স্পন্দনবিশিষ্ট করিতে 
পারি, সঙ্গে সঙ্গে আমার স্তর পরিবর্তিত হইবে, আমি আর”তোমাদিগকে 
দেখিতে পাইব না, তোমর! আমার সন্মুখ হইতে অস্তহিত হুইবে ও অপরে 
আবিভূত হুইবে। তোমাদের মধ্যে অনেকেই হয়তো জানে! যে, এই 
ব্যাপার সত্য। মনকে উচ্চতর ম্পন্দনের স্তরে উন্নীত করাকেই যোগশাঙ্ছে 
এক কথায় ‘নমাধি’ বল! হয়। এ-সকল উচ্চতর স্পন্দনের অবস্থাকে মনের 
অভিচেতন স্পন্দনকে ‘সমাধি’ নামক একটি শব্দের অস্তভূক্ত কর! হয়; 
সমাধির নিয়তর অবস্থাতেই এ-সব প্রেতাত্ম। প্রভৃতি প্রত্যক্ষ কর! যায়। 
সমাধির সর্বোচ্চ অবস্থায় আমর! সত্যস্বক্ধপকে দর্শন করি, তখন আমর? 
দেখিতে পাই, কি উপাদানে এই নব নানা স্তরের জীব গঠিত ৷ ‘একটি 
মৃতপিণ্ডকে জানিলে জগতের সকল মৃতিকাই জানা হইয়| যায়’। 

এইরূপে আমর! দেখিতে পাই যে, প্রেততত্ববিষ্ঠায় ঘেটুকু সত্য আছে, 
তাহাও এই প্রাণায়ামের অস্তভূক্ত। এইরূপ যখনই দেখিবে, কোন এক 
দল ব। সম্প্রদায় কোন অতীন্দ্ৰিয় রহন্তবিদ্য। বা! গুধুতত্ব আবিষ্কার করিবার 
চেষ্টা করিতেছে, তখনই বুবিবে--তাহার| প্রকৃতপক্ষে কিছু পরিমাণে এই 
রাজযোগই সাধন করিতেছে, প্রাণসংযমের চেষ্টা করিতেছে। যেখানেই 
কোনরূপ অপাধারণ শক্তির বিকাশ হইয়াছে, সেখানেই দেখিবে--এই প্রাণের 
অভিব্যক্তি । জড়বিজ্ঞানগুলিও প্রাণায়ামের অস্ততৃক্ত কর] যাইতে পাবে। 
বা্পীয়-যন্ত্ৰকে কে’ চালিত করে? প্রাণই বাপ্পের মধ্য দিয়া উহাকে 
চালাইয়া থাকে। তড়িৎ প্রভৃতির যে অত্যতুত ক্রিয়াসমূহ দেখ! যাইতেছে, 
এগুলি প্রাণশক্তি ব্যতীত আর কি হইতে পারে? পদার্ঘ-বিজানই ব। 
কি? উহা! বাহ উপায়ে অনুষ্ঠিত প্রাণায়াম-বিজ্ঞান। প্রাণ যখন মনঃশক্কিক্লপে 
প্রকাশিত হয়, তখন মানসিক উপায়েই উহাকে নিয়ন্ত্রিত কর! যাইতে পারে। 
প্রাণায়াম-বিজ্ঞানের যে অংশে প্রাণের স্থূল প্রকাঁশগুলিকে বাহু উপায়ে 
দ্বার জয় করিবার চেষ্টা করা হয়, তাহাকে পদার্থ-বিজান যলে। আর 
প্রাণায়ামের যে অংশে মনঃশক্তিরূপ প্রাণের বিকাশগুলিকে মানসিক উপায়ের 
দ্বারা নিয়মিত করার চেষ্টা কর! হয়, তাহাকেই ‘রাঙ্গযোগ’ বলে। 
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{ যোগিগণের মতে মেরুদণ্ডের মধ্যে ইড়া ও পিঙ্গলা নামক দুইটি 
নায়বীয় শৃক্তিপ্রবাহ ও ‘সুযুয়া’ নামে একটি শুন্য নালী আছে। এই শৃন্ত 
নালীর নিমপ্রাস্তে “কুগুলিনী পদ্ম’ অবস্থিত, যোগীর| বলেন, উহা 
ভ্রিকোণাকাঁর। যোগীদের রূপক ভাষায় এ স্থানে কুগুলিনী শক্তি কুগুলাকৃতি 
হইয়| বিরাজমান । যখন এই কুগুলিনী জীগরিতা! হন, তখন তিনি এই 
শৃন্ত নালীর মধ্য দিয়। পথ করিয়া উঠিবাঁর চেষ্টা করেন, এবং যতই তিনি এক 
এক সোপান উপরে উঠিতে থাকেন, ততই মনের যেন স্তরের পর স্তর খুলিয়া" 
যাইতে থাকে; আর সেই যোগীর নানারূপ অলৌকিক দৃশ্য দর্শন ও অদ্ভুত 
শক্তি লাভ হইতে থাকে । যখন সেই কুগুলিনী মস্তিষ্কে উপনীত হন, তখন 
ঘোগী সম্পূর্ণয়্পে শরীর ও মন হইতে পৃথক্‌ হইয়| যান এবং তাহার আত্মা 
্বীয় মুক্তভাব উপলব্ধি করে। 

আমর! জানি, সুযুয়। কাও এক বিশেষ প্রকারে গঠিত, ৪--এই অক্ষরটিকে 
যদি লম্বালথি ভাবে (, ০০ ) লওয়| যায়, তাহ] হইলে দেখা যাইবে যে, উহার 
ছুটি অংশ রহিয়াছে এবং এ দুইটি মধ্যদেশে সংযুক্ত । এইরূপ অক্ষর, একটির 
উপর আর একটি সাঁজাইলে যেক্ধপ দেখায়, সুযুয়া কতকট। মেইয়প। উহার 
বামভাগ “ইড়া” দক্ষিণ ভাগ "পিঙ্গলা” এবং যে শুন্য নাঁলী স্থযুত্নারৱ ঠিক 
মধ্যস্থল দিয়। গিয়াছে, তাহাই ‘স্যুগ্না’। কটিদেশের' নিকট মেরুদণ্ডের 
কতকগুলি অস্থির পরেই সুযুয়া শেষ হইয়াছে, কিন্তু তাহা হইলেও একটি 
অতিহুন্ম তম্ধ বরাবর নিয়ে নামিয়া আমিয়াছে। সুযুয়া নালী এ তত্তর 
মধ্যেও অবস্থিত, তবে অতি স্থদ্মম হুইয়াছে মাজ। নিয়দিকে এ নালীর মুখ 
বন্ধ থাকে। উহার নিকটেই কটিদেশস্থ আামুজাল ( Sacral plexus ) 
অবস্থিত। আধুনিক শাবীরবিজ্ঞানের ( Physiology ) মতে---উহ? 
ভিকোণাকতি । বিভিন্ন স্রায়্জালের কেন্দ্র সুযুন্নার মধ্যে অবস্থিত; এগুলিকেই 
ঘোগিগণের ভিন্ন ভিন্ন পদ্ময্ন়পে গ্রহণ কর! যাইতে পারে। 

যোগী কল্পন| করেন, সর্বনিয়ে মূলাধার হইতে আরম্ভ করিয়া মন্ডিফে 
সহশ্ৰায্ন বাঁ লহশ্রদল পদ্ম পর্যন্ত কতকগুলি কেন্দ্র আছে। যদি আমর! এ 
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পদ্মগুলিকে পূর্বোক্ত স্নায়ুজাল (16599 ) বলিয়া মনে করি, তাহা হইলে 
আধুনিক শারীরবিজ্ঞানের ভাষায় অতি সহজে যোগীর্দিগের কথার ভাব বুঝা! 
ঘাইবে। আমর! জানি, আমাদের স্নায়মধ্যে ছুই প্রকারের প্রবাহ আছে; 
তাহাদের একটিকে অন্তমূুখ ও অপরটিকে বহিমূধি, একটিকে সংবেদাত্মক 
{ sensory) ও অপরটিকে চেষ্টাত্মক ( motor ), একটিকে কেন্দাভিগ ও 
অপরটিকে কেন্দ্রাতিগ বল! যাইতে পারে। উহাদের মধ্যে একটি মস্তিষ্কের 
অভিমুখে সংবাদ বছন করে, অপরটি মস্তি হইতে বাহিরে সমুদয় অঙ্গে 
ংবাদ লইয়। যায়। এ স্পন্দন-প্রবাহগ্তলি শেষ পর্যন্ত মস্তিদের সহিত সংযুক্ত । 
পরবর্তা ব্যাখ্য। সুগম ও স্পষ্ট করিবার জন্য আমাদের অন্তান্ত কয়েকটি 
বিষয় স্মরণ ব্খিতে হুইবে। স্থযুয়া কাণ্ড মন্তি-মজ্জায় একটি কন্দে (601৮6) 
শেষ হইয়াছে; কিন্তু উহ! মন্তিফের সহিত যুক্ত নয়, মস্তিষ্কের অন্তর্গত তরল 
পদার্থে ভাসমান । মাথায় যদি কোন আঘাত লাগে, তবে প্র আঘাতের 
শক্তি এ তরল পদাৰ্থেই ব্যয়িত হইয়া যায়, কন্দ আহত হয় না। ইহ! মনে 
রাখ! বিশেষ প্রয়োজন । ছিতীয়তঃ আরও জানিতে হুইবে, সমুদয় চক্রের মধ্যে 
অর্বনিয়স্থ মূলাধার, মন্তকস্থ সহমন্রদল-পদ্ম ও নাভিদেশে অবস্থিত মণিপুর চক্র 
এই তিনটার কথ! মনে রাখ! বিশেষ আবশ্যক । 
এইবার পদার্থবিজ্ঞানের একটি তত্ব আমাদিগকে বুঝিতে হুইবে। 
আমর! সকলেই তড়িৎ ও তৎসম্পর্কে অন্যান্য বহুবিধ শক্তির কথা শুনিয়াছি। 
তড়িৎ কি, তাহ। কেহই জানে না, তবে আমর! এই পর্যন্ত জানি যে, তড়িৎ 
একপ্রকার গতিবিশেষ। জগতে অন্তান্ত নানাবিধ গতি আছে, তড়িতের 
সহিত উহাদের প্রভেদ কি? মনে কর, একটি টেবিল নড়িতেছে--যে 
পরমীণুগুলি দ্বার উহ| গঠিত, সেগুলি বিভিন্ন দিকে আন্দোলিত হইতেছে। 
যদি উহাদিগকে অনবরত একদিকে সঞ্চালিত কর! যায়, তাহ! হইলে তাহ! 
ভড়িৎশক্তির দ্বারাই সম্ভব হুইবে। তড়িৎপ্রবাহই কোন পদার্থের 
পরমাণুগ্তলিকে একদিকে গতিশীল করে। এই গৃহে যে বায়ুরাশি রহিয়াছে, 
তাঁহার সব পরমাণুগুলিকে যদি ক্রমাগত একদিকে সঞ্চালিত কর] যায়, তাহা 
হইলে ঘরটি এক বিরাট বিদ্যুদ্াধার-যন্ত্রে (980051:5 ) পরিণত হইবে। 
শারীরবিজ্ঞানের একটি তত্ব আমাদিগকে স্বন্নণ রাখিতে হুইবে। ততৃটি 
এই ; যে স্নায়ুকেন্দ্ৰ শ্বাস-প্রশ্বাস-যস্ত্গুলি নিয়মিত করে, দাযুগ্রবাহগুলির 
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উপরও তাহার একটু প্রভাব আছে; এ কেন্দ্র বক্ষোদেশের ঠিক বিপরীত 
দিকে মেরদণ্ডে অবস্থিত, উহ! শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়মিত করে এবং অন্যান্য যে-নকল, 
ল্াযুচক্র আছে, তাহাদের উপরেও কিঞ্চিৎ প্রভাব বিস্তার করে। 

এইবার আমর প্রাণায়াম-ক্রিয়া-সাধনের কারণ বুঝিতে পারিব। 
প্রথমতঃ নিয়মিত শ্বাস-প্রশ্বাসের দ্বার! শরীবের সমুদয় পরমাণুই একদিকে গতি- 
সম্পন্ন হইবার প্রবণতা লাভ করিবে । যখন মন দৃঢ় ইচ্ছাশক্তিক্পে পরিপত 
হয়, তখন সমুদয় সায়ুপ্রবাহও এক প্রকার ভড়িৎ-শক্তিতে পগিবতিত হয়ঃ 
কারণ, দেখা গিয়াছে, স্নাযুগুলিয় উপর তড়িৎপ্রবাহের প্রভাবে স্বায়র উভয় 
প্রান্তে বিপরীত শক্তিয়ের উত্তব হয়। ইহাতেই প্রমাণিত হয় যে, যখন ইচ্ছা- 
শক্তি সায়ুপ্রবাহরূপে পরিণত হয়, তখন উহ! তড়িতের মতো কোন শক্তিতে 
পরিবর্তিত হুয়। যখন শরীরের সমুদয় গতি সম্পূর্ণ সমতালে চালিত হয়, 
তখন শরীর যেন ইচ্ছাশক্তির এক প্রবল বিহ্যদাধার-্বরূপ হুইয়া পড়ে। এই 
প্রবল ইচ্ছাশক্তি লাভ করাই ধোগীর উদ্দেশ্য । প্রাণায়ায-ক্রিয়াটি এইরূপে 
শারীরবিজ্ঞানের সাহায্যে ব্যাখ্যা কর! যাইতে পারে। উহা শরীরের মধ্যে 
ছন্দের মতে| একপ্রকার গতি উৎপাদন করে ও শ্বান-প্রশ্বাসকেন্দ্রের উপর 
আধিপত্য বিস্তার করিয়া শরীরম্থ অন্তান্ত কেন্দ্রগুলিকেও বশে আনিতে 
সাহায্য করে। এস্থলে প্রাণায়ামের লক্ষ্য--মূলাধারে কুগুলাকারে অবস্থিত 
কুগুলিনী শক্তির উদ্বোধন কয়|। 

আমর! যাহ! কিছু দেখি বা কল্পনা করি অথবা যখন স্বপ্ন দেখি, সবই 
আকাশে অন্গভব করিতে হয়। এই পরিদৃশ্মান আকাশ, যাহা সাধারণতঃ 
দেখা যায়, তাহার নাম মহাকাশ । যোগী যখন অপরের মনোভাব প্রত্যক্ষ 
করেন বা অতীন্দ্রিয় বস্তুসমূহ অনুভব করেন, তখন তিনি এগুলি আর এক- 
প্রকার আকাশে চিত্বাকাশে বা মানস আকাশে দেখিতে গান। আর ঘখন 
আমাদের অনুভূতি বিষয়শূন্ত হয়, যখন আত্মা নিজ স্বরূপে প্রকাশিত হন, 
তখন উহার নাম “চিদাকাশ' বা জানের আকাশ। যখন কুগুলিনীশক্তি জাগরিত 
হইয়া হুযুয়া-নাড়ীতে প্রবেশ করেন, তখন যে-সকল বিষয় অচুভূত ছয়, সেগুলি 
চিত্তাকাশেই হইয়| থাকে । এ নালীর শেষ সীমা মস্তিষ্কে উপনীত হইলে 
চিদ্দাকাশে এক বিষয়শৃন্ত জান অনুভূত হুইয়া থাকে। 

এইবার তড়িৎ-শক্তির উপমা আবার লওয়া যাক। আমর] দেখিতে পাই 
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যে, মান্য কেবল তার-যোগে কোন তড়িৎপ্রবাহ একস্থান হইতে অপর স্থানে 
প্রেরণ করিতে পারে।১ কিন্তু প্রকৃতি তাহার নিজের প্রচণ্ড শক্তিপ্রবাহ 
প্রেরণ করিতে কোন ভাবের সাহায্য গ্রহণ করে না। ইহণঘার। প্রমাণিত 
হয়, প্রবাহ চালাঁইবার জন্য তারের বাস্তবিক কোন আবশ্তকত। নাই, 
তবে আমর! উহা ছাড়া কাজ করিতে পারি ন! বলিয়াই আমাদের তার 
প্রয়োজন ৷ 

তড়িৎপ্রবাহ যেমন তারের সাহায্যে প্রেরিত হয়, ঠিক তেমনি আয়ুতন্তরূপ 
তারের--_সাহায্যে শরীরের সর্ববিধ সংবেদন মস্তিফে প্রেরিত হইতেছে ও 
মস্তিফ হইতে কর্মগ্রচেষ্টা বহিরিন্দ্রিয়ে প্রেরিত হইতেছে। স্বযুগ্না-মধ্যস্থিত 
জ্ঞানাত্মক ও কর্মাত্মক স্নায়ুতস্তগুলিই যোগিগণের ইড়া ও পিঙ্গল! নাড়ী। 
প্রধানতঃ এ দুইটি নাড়ীর ভিতর দিয়াই পূর্বোক্ত অন্তমুখ ও বহিমুধি শভি- 
প্রবাহছ্বয় চলাচল করিতেছে । কিন্ত কথ! হইতেছে, কোন তারের সাহায্য 
ব্যতীত মন কেন সংবাদ প্রেরণ করিতে পারিবে না অথবা প্রতিক্রিয়া 
করিবে ন!? প্রকৃতিতে তে। এরূপ ব্যাপার ঘটিতে দেখ! যাইতেছে । 
যোগীর। বলেন, এরূপ করিতে পারিলেই জড়ের বন্ধন অতিক্রম কয়| যাইতে 
পারে। ইহা করিবার উপায় কি? যদি মেরুদণ্ডমধ্যস্থ সুযুয়ার ভিতর দিয়! 
স্নাযুপ্রবাহ চালাইতে পারে, তাহা হইলেই এই সমস্তার সমাধান হুইবে। 
মনই এই সায়ুজাল নির্মাণ করিয়াছে, মনকেই এ জাল ছিন্ন করিতে হুইবে। 
কোনরূপ তারের সাহায্য ছাড়াই কাজ করিতে হইবে । তখনই সমুদয় জ্ঞান 
আমাদের আয়ত্ত হইবে, দেহের বন্ধন আর থাকিবে ন। এই জন্যই স্থযুয়া 
নাড়ীকে জয় কর! আমাদের এত প্রয়োজন। যদি এই শূন্য নালীর মধ্য দিয়! 
নাড়ীজালের সাহায্য ব্যতিরেকেই মানসিক প্রবাহ চালাইতে পারি, যোগীর। 
বলেন, তাহ! হইলে এই সমস্যার সমাধান হইয়া গেল। যোগীর়া আরও 
বলেন, ইহা! করিতে পারা ষায়। 

সাধারণ লোকের শরীরে স্বযুয়া নিয়দিকে বন্ধ; উহার দ্বারা কোন 
ক্ৰিয়াই হয় ন।। যোগীর। বলেন, এই সযুয়াদ্বার উদঘাটিত করিয়! উহার মধ্য 
দিয়! আমুপ্রবাহ চালাইবার নির্দিষ্ট প্রণালী আছে । সেই সাধনে কৃতকাৰ্য 


৮ ররর 


১ পাঠক স্মরণ র।খিবেন, বেতার আবিষ্কারের পূর্বে ইহ| লিখিত। 
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হইলে স্বায়প্রবাহ উহার মধ্য দিয়া চালাইতে পানা! যায়। বাহ্‌ বিষয়স্পর্শে 
উৎপন্ন প্রবাহ যখন কোন কেন্তে উপনীত হয়, তখন এ কেন্দ্র হইতে এক 
প্রতিক্রিয়া (1550007) ) উপস্থিত হয় । স্বয্নংক্ৰিপ্নকেন্দগুলিতে এ প্রতিক্রিয়ার 
ফলে গতি উৎপন্ন হয়; চৈতন্যময় কেন্দ্রগুলিতে ( conscious centres) কিন্তু 
প্রথমে অন্নভব, পরে গতি উৎপন্ন ছয়। সমুদয় অনুভূতিই বাহির ছইতে আগত 
ক্রিয়ার প্রতিক্ৰিয়া মাত্ৰ । তবে স্বপ্নে অস্থভূতি হয় কিরপে? তখন তো 
বাহিরের কোন ক্ৰিয়| নাই, তবে তে। বিষয়াভিঘাত-জনিত স্ায়বীয় গতিগুলি 
শরীরের কোথাও কুগুলীক্কৃতভাবে অবস্থান করে। মনে কর, আমি একটি 
নগর দেখিলাম; সেই নগরের বহির্বস্বরাজির আঘাতের প্রতিঘাতেই 
আমার সেই নগরের অনুভূতি অর্থাৎ সেই নগরের বহিরিস্তনিচয় দ্বার! 
আমার অন্তর্বাহী সায়ুযগুলীর মধ্যে ষে গতিবিশেষ উৎপন্ন হয়, তাহাদ্বার। 
মন্তিফমধ্যস্থ পরমাণুগুলির ভিতর গতিবিশেষ উৎপন্ন হইয়াছে । এখন--অনেক 
দিন পরেও এ নগরটি মনে করিতে পারি। স্বতিতেও ঠিক এ ব্যাপারই 
শঘটিয়া থাকে, তবে ম্বহৃতরভাবে। কিন্তু যে ক্ৰিয়া মস্তিষ্কের ভিতর অনুরূপ 
মৃতুতর স্পন্দন তোলে, তাহাই বা কোথা হইতে আসে? উহা নেই প্রথম 
সংবেদন-জনিত, তাহা! কখনই বল৷ যায় না। তাহ] হইলে স্পষ্টই প্রতীত 
হইতেছে যে, এ সংবেদন-জনিত গতিপ্রবাহগুলি শরীরে কোথাও কুণ্ডলীকৃত 
হইয়া রহিয়াছে, এবং উহাদের অভিঘাতেয় ফলে শ্বপ্নকালীন অমুভূতির্ল্প মৃদু 
প্রতিক্রিয়ার উদ্ভব হয়। 

যে কেন্দ্ৰে সংবেদনগুলির অবশিষ্টাংশ বা সংস্কারসমষ্টি যেন সঞ্চিত থাকে, 
তাঁহাকে ‘মূলাধার’ বলে, আর এ কুগুলীকৃত ক্রিয়াশক্তিকে “কুগুলিনী' বলে। 
সম্ভবতঃ চেষ্টাশক্তির অবশিষ্টীংশও এই স্থানেই কুগুলীরুত হইয়া সঞ্চিত 
রহিয়াছে; কারণ, বাহবস্তর দীর্ঘকাল চিন্তা ও গভীর অধায়নের পর শরীরের 
যে স্থানে এ মূলাধার চক্র ( সম্ভবতঃ জিকা স্থি-সামুজাল- Sacral Plexus ) 
অবস্থিত, তাহ! উষ্ণ হইতে দেখা যায়। যদি এই কুগুলিনী শক্তিকে জাগরিত 
করিয়। ক্রিয়াখীল কর! যায়, তারপর জাতসারে স্বযুয়া-নালীর ভিতর দিয়! 
লইয়! যাওয়া যায়, তবে উহ যেমন ঘেমন এক কেন্দ্রের পর আর এক কেন্দ্রের 
উপর ক্রিয়া করিবে, অমনি প্রবল প্রতিক্রিয়ার উৎপত্তি হুইবে। যথন 
কুওলিনী-শক্কির অতি লামান্য অংশ কোন স্রাস্থৃতন্ধর মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়। 


২৫৬ স্বামীজীর বাণী ও রচন! 


বিভিন্ন কেন্দ্ৰ হইতে প্রতিক্রিয়ার হুষ্টি করে, তখন তাহাই স্বপ্ন অথবা কল্পনা 
নামে অভিহিত হয়। কিন্তু যখন এ দীর্ঘকাল-সঞ্চিত বিপুল শত্তিপুঞ্জ দীর্ঘ- 
কালব্যাপী তীব্র ধ্যানের শক্তিতে সুযুয়ামার্গ অতিক্রম করিতে থাকে, তখন ফে 
প্রতিক্রিয়] হয়, তাহ! অতি প্রবল। তাহা স্বপ্ন- বা কল্পন1-কালীন প্রতিক্রিয়া 
হইতে অনস্তগুণে শ্রেষ্ঠ তো! বটেই, জাগ্রৎকালীন বিষয়জ্ঞানের প্রতিক্রিয়া 
হইতেও অনস্তগুণে প্রবল। ইহাই অতীন্তিয় অনুভূতি, আর এই অবস্থায় মন 
জ্ঞানাতীত ভূমিতে আরোহণ করিয়াছে বল! যায়। আবার যখন উহা 
সমুদয় জানের--সমুঘয় অনুভূতির কেন্ত্রত্বরপ মস্তিষ্কে গিয়| উপস্থিত হয়, তখন 
সমুদয় মস্তিক্ষ ও উহার অন্থভবসম্পন্ন প্রত্যেক পরমাণু হইতেই যেন 
প্রতিক্রিয়া হইতে থাকে; ইহার ফল জ্ঞানালোকের পূর্ণ প্রকাশ বা 
আত্মাচ্ভূতি। কুগুলিনী-শক্তি যেমন যেমন এক কেন্ত্র হইতে অপর কেন্দ্রে 
যায়, অমনি যেন মনের এক একটি স্তর উন্মুক্ত হুইয়! যায়, এবং তখন 
যোগী এই জগতের স্থক্স বা কারণাবস্থাটিকে উপলব্ধি করিতে থাকেন । 
তখনই সংবেদন ও উহার প্রতিক্রিয়ারপে জগতের কারণসমূছের যথাৰ্থ 
জ্ঞান হইবে, স্থতরাং তখনই আমাদের সর্ববিষয়ের পূর্ণ জ্ঞান হইবে । কারণটি 
জানিতে পারিলেই কাধের জ্ঞান নিশ্চয়ই আপিবে। 

এইরূপে দেখ! গেল যে, কুগুলিনীকে জাগ্রত করাই দিব্যজান--জ্ঞানাতীত 
অন্ভূতি ব| আত্মান্থভৃতি লাভের একমাত্র উপায়। কুগুলিনী জাগরণের 
অনেক উপায় আছে: কাহারও ভগবংপ্রেমবলে, কাহারও বা সিদ্ধ মহাপুরুষ- 
গণের কৃপায়, কাহারও বা স্ুস্ম জঞানবিচার দ্বার1। লোকে যাহাকে অলৌকিক 
শক্তি বা জ্ঞান বলিয়। থাকে, যখনই কোথাও তাহার কিছু প্রকাশ দেখা 
যায়, তখনই বুঝিতে হুইবে যে, কিঞ্চিৎ পরিমাণে এই কুগুলিনী শক্তি কোন 
মতে স্থযুয্নার ভিতর প্রবেশ করিয়াছে । তবে এরূপ অলৌকিক ঘটনাগুলির 
অধিকাংশ স্থলেই দেখা যাইবে যে, সেই ব্যক্তি না জানিয়! হঠাৎ এমন কোন 
সাধন করিয়া ফেলিয়াছে যে, তাহাতে তাহার অজ্ঞাতসারে কুগুলিনী 
শক্তির কিয়ংপরিমাণ স্তযুমায় প্রবেশ করিয়াছে । সর্বপ্রকার উপাসনাই 
জ্ঞাতদারে অথবা অজ্ঞাতসারে এই একই লক্ষ্যে পৌছিয়! দেয়। বিনি মনে 
করেন, প্রার্থনার উত্তর পাইতেছি, তিনি জানেন ন! যে, প্রার্থনা-রূপ মনোবৃতি 
দ্বার! তিনি তীহারই দেহস্থিত অনপ্ত শক্তির এক বিন্দুকে জাগরিত করিতে 


প্রাণের আধ্যাত্মিক রূপ ২৫৭ 


সমৰ্থ হুইয়াছেন। সুতরাং মান্য ন । নানিয়া যাহাকে নানা নামে, ভয়ে, 
ও দুঃখের ভিতর দিয়া উপাসনা! করে, তাহার নিকট কি ভাবে অগ্রসর 
হইতে হয় জানিলে বুঝিবে, তিনিই প্রত্যেক প্রাণীর মধ্যে প্ৰকৃত শক্তির্ূপে 
কুগুলাকারে বিরাজমান এবং তিনি সকল স্থখের জননী--যোগিগণ জগতের 
সমক্ষে ইহাই উচ্চকণ্ঠে ঘোষণ! করেন । স্থতরাং রাজযোগই প্রকৃত ধর্মবিজ্ঞান । 
উহাই সকল উপাসনা, সকল প্রার্থনা, বিভিন্ন প্রকার সাধনপদ্তি, ক্রিয়াছ্ঠান 
ও অলৌকিক ঘটন। সমূহের যুক্ষিসঙ্গত ব্যাখ্যা ] 


পঞ্চম অধ্যায় 
অধ্যাত্ম প্রাণের সংযম 


এখন আমাদের প্রাণায়ামের বিভিন্ন ক্রিয়াগুলি সম্বন্ধে আলোচন! করিতে 
হুইবে। আমরা! পূর্বেই দেখিয়াছি, যোগিগণের মতে সাধনের প্রথম অই 
ফুসফুসের গতি নিয়ন্ত্রিত করা ৷ আমাদের উদ্দেম্ত-_শরীরের মধ্যে যে-সকল 
সুক্ষ্ম স্ুশ্ম গতি আছে, সেগুলি অনুভব কর।। আমাদের মন বহিমুখ হয়া 
পড়িয়াছে, উহা! ভিতরের স্থ্ষ্ম সুক্ষ্ম গতিগুলিকে মোটেই ধরিতে পাবে ন! । 
অনুভব করিতে পারিলেই আমর! সেগুলি জয় করিতে পারিব। এই স্মায়বীয় 
শক্তি-প্রবাহগুলি শরীরের সর্বত্র চলিতেছে; প্রতি পেশীতে উহার! প্রাণ ও 
জীবনীশক্তি সঞ্চার করিতেছে ; কিন্তু আমর! সেই প্রবাহগুলি অনুভব করিতে 
পারিন।। ধ্নাগীর! বলেন, চেষ্টা করিলে আমর! এগুলি অন্ুতব করিতে শিখিতে 
পারি। কিভাবে? প্রথমে ফুসফুসের গতি নিয়ন্ভিচ করিবার চেষ্টা করিতে 
হুইবে । কিছুকাল ইহা করিতে পারিলেই আমর! স্বন্মতর গতিগুলিও নিয়ন্ত্ৰিত 
করিতে পারিব। 

(এখন প্রাণায়ামের সাধন ও ক্রিয়াগুলির কথা আলোচনা করা যাক। সরল- 
ভাবে উপবেশন করিতে হুইবে, শরীরকে ঠিক মোজাভাবে রাখিতে হুইবে। 
সুযুয়াকাণ্ডটি যদিও মেরুদণ্ডের অভ্যন্তরে অবস্থিত তথাপি মেক্ষদণ্ডে সংলগ্ন নয়। 
বক্র হুইয় বসিলে সুযুয়াপথ বাধাপ্রাপ্ত হয় অতএব দেখিতে হইবে, উহু! যেন 
স্বচ্ছন্দভাবে থাকে । বক্র হইয়| বসিয়! ধ্যান করিবার চেষ্টা করিলে নিজেরই 
ক্ষতি কর! হয়। শরীরের তিনটি ভাগ- বক্ষোদেশ, গ্ৰীব| ও মস্তক সবদা এক 
রেখায় ঠিক সরলভাবে রাখিতে হুইবে। দেখিবে, অতি অল্প অভ্যাসে উহা 
স্বান-গ্রশ্বাসের ন্যায় সহজ হইয়া যাইবে । তারপর স্নায়ুগুলি বশীভূত করিবার 
চেষ্টা করিতে হুইবে। পূর্বেই বলিয়াছি, যে দ্গাযুকেন্দ্র শ্বাসপ্রশ্বীস-যস্ত্রে 
কার্য নিয়মিত করে, অপরাপর স্বাযুগুলির উপরও তাহার কতকট। প্রভাব 
আছে। এই জন্যই শ্বাসপ্রশ্বাস তালে তালে (rhythদেi০৭!) হওয়া আবশ্যক । 
আমর! সচরাচর যেভাবে শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণ করি, তাহা শ্বাসপ্রশ্বাস নামের 
যোগ্যই হইতে পারে না, উহা এত অনিয়মিত। আবার ভ্রীপুরুষের শ্বাস- 
প্রশ্বানের মধ্যেও একটু স্বাভাবিক প্রভেদ আছে। 


অধ্যাত্ম প্রাণের গংখন ২৫৯ 


প্রাণায়াম-দাধনের প্রথম ক্রিয়। এই £ নির্দিষ্ট পৰিমাণে শ্বাস গ্রহণ কর 
ও নিৰ্দিষ্ট পরিমাণে প্রশ্বাস ত্যাগ কর। এইরূপ করিলে দেহবনস্ত্ৰটির মধ্যে 
সামন্ত স্থাপিত হুইবে। কিছুদিন অভ্যাস করিবার পর এই শ্বাসপ্ৰশ্বাসের 
সময় ‘ওক্কার’ অথব| অন্য কোন পবিত্র শব্দ মনে মনে উচ্চারণ কৰিলে ভাল 
হয়। (প্ৰাণায়ামের সময় এক, হুই, তিন, চার এই ক্রমে সংখ্যা গণনা 
না করিয়| ভারতে আমর! কতকগুলি লাঞ্ষেতিক শব্দ (বীজমন্ত্ৰ ) 
ব্যবহার করিয়] থাকি। এই জন্যই আমি প্রাণায়ামের সময় ‘ওঁ’ অথবা 
অন্ত কোন পবিত্র শব্দ ব্যবহার করিতে বলিতেছি। মনে করিবে, উহ! 
শ্বাসের সহিত তালে তালে বাহিরে যাইতেছে ও ভিতরে আলিতেছে ; এন্ধপ 
করিলে দেখিবে যে, সমুদয় শরীরই ছন্দের তালে তালে চালিত হইতেছে) 
তখনই বুঝিবে, প্রকৃত বিশ্রাম কি। উহার সহিত তুলনায় নিত্ৰ৷ বিশ্রামই 
নয়। একবার এই বিশ্রামের অবস্থা আসিলে অতিশয় শ্রাপ্ত সায়ুগুলি পর্যন্ত 
জুড়াইয়া যাইবে, আর তখন বুবিবে যে, পূর্বে কখনও তুমি প্রকৃত বিশ্রাম 
লাভ কর নাই। 

এই সাধনে প্রথম ফল দেখা যায়--মূখতাবের পরিবর্তনে, মুখের স্তম্কত| বা 
কঠোবতাব্যঞ্জক রেখাঞলি অস্তহিত হইবে। (অনের শাস্তি মুখে ফুটিয়া বাহির 
হইবে । তারপর গলার স্বর অতি সুন্দর হইবে ।) আমি এমন যোগী একজনও 
দেখি নাই, বাহার গলার স্বর কর্কশ । কয়েক মাস সাধনার পরই এই- 
সকল চিহ্ন প্রকাশ পাইবে । (এই প্রথম পূর্বোক্ত প্রকারের প্রাণায়াম কিছুদিন 
অভ্যান করিয়। উচ্চতর প্রাণায়ামের আর একটি সাধন আরম্ভ করিতে ছইবে। 
উহ এই--ইড়| অর্থাৎ বাম নাসা দ্বারা ধীরে ধীরে ফুন্‌ফুম্‌ বায়ুতে পূর্ণ কর। 
ওঁ সঙ্গে শাফুপ্রবাহের উপর মনংলংযয কর; ভাবো, তুমি যেন স্মায়ুগ্ৰবাহকে 
মেরুদণ্ডের নিয়দেশে প্রেরণ করিয়া কুগুলিনী-শক্তির আধারভূত মৃলাধারস্থিত 
তিকোণাকিতি পদ্দের উপর খুব জোরে আঘাত করিতেছ ? তারপর ওঁ স্মায়ূ-, 
প্রবাহকে কিছুক্ষণের জন্ত এ স্থানেই ধারণ কর। তারপর কল্পনা কর যে, 
সেই স্নায়ুপ্রবাহুটিকে শ্বালেকস সহিত অপর দিক ব! পিজলার দ্বারা উপরে টানিয়! 
লইভেছ। পরে দক্ষিণ নাসা বার! বায়ু ধীরে ধীরে বাছিয়ে নিক্ষেপ ক্ষর। 
ইছা অভ্যাস কর! তোমার পক্ষে একটু কঠিন বোধ হইবে । সহজ উপায়-- 
প্রথমে অনু হার! দক্ষিণ নাম] বন্ধ করিয়া বাম নালা হার! ধীরে ধীরে 'বাষু পূরণ 


২৬০ স্বাদীলীর বাদী ও রচন। 


কয়। তারপর অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনী ছার! উভয় নাস! বন্ধ কর ও মনে কর, ধেন 
তুমি বায়ুপ্রবাহটিকে নিয়দেশে প্রেরণ করিতেছ ও স্বযুয়ার মূলদেশে আঘাত 
কন্বিতেছ, তারপর অনুষ্ঠ সয়াইয়| লইয়া দক্ষিণ নাসা 'ছায়|া বায়ু রেচন কর। 
তারপর বাম নাস! তর্জনী দ্বার! বন্ধ রাখিয়াই, দক্ষিণ নাস! হার! ধীরে ধীরে, 
পুরণ কর ও পুনরায় পূর্বের মতে| উভয় নাসার্কুই বন্ধ কর |) হিন্দুদিগের মতে! 
প্রাণায়াম অত্যাঁস করা এদেশের (আমেরিকার ) পক্ষে কঠিন হইবে, কারণ 
হিন্দুরা বাল্যকাল হইতেই ইহ. অভ্যাস করে, তাহাদের ফুস্ফুদ্‌ ইহাতে 
অভ্যন্ত। এখানে চারি সেকেণ্ড হইতে আরম্ভ করিয়! ক্রমশঃ বৃদ্ধি করিলেই 
ভাল হয়। চারি লেকেও ধরিয়া বায়ু পূরণ কর, ষোল লেকেও বন্ধ কর, 
পরে আট সেকেণ্ড ধরিয়া বায়ু রেচন কর। ইহাতেই একটি প্রাণায়াম 
হইবে। এ সময়ে মূলাধারস্থ ভ্রিকোণাকার পদ্মাটি চিন্তা করিতে করিতে এ 
কেন্দ্রে মন স্থিয় করিবে। এরূপ কল্পনায় তোমার সাধনে অনেক স্থৃবিধা, 
হুইবে। ) 

পরবর্তী (তৃতীয়) প্রাণায়াম এই :[ধীয়ে ধীরে ভিতরে শ্বাস গ্রহণ কর, 
পরে সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে বায়ু রেচন করিয়া বাহিরেই কিছুক্ষণের জন্য শ্বাস 
রুদ্ধ করিয়া রাখো; সংখ্যা- পূর্ব প্রাণায়ামের মতো। পূর্ব প্রাণায়ামের 
সহিত ইহার প্রভেদ এই যে,'পূর্ব প্রাণায়ামে শ্বাস ভিতরে রুদ্ধ করিতে হয়, 
এক্ষেত্ৰে উহাকে বাহিরে রুদ্ধ কর! হইল। এই শেষোক্ত গ্রাণায়াম পূর্বাপেক্ষ? 
লহজ। যে প্রাণায়ামে শ্বাস ভিতরে রুদ্ধ করিতে হয়, তাহা অতিরিক্ং 
অভ্যাস কর! ভাল নয়। উহ! প্রাতে চার বার ও সায়ংকালে চার বার মাত্ৰ 
অভ্যাস কর। পরে ধীরে ধীরে সময় ও সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে পাবে! | ক্ৰমশঃ 
দেখিবে, তুমি অতি সহজেই ইহ! করিতে পারিতেছ, আর ইহাতে খুব 
আনন্দও,পাইতেছ। অতএব যখন দেখিবে বেশ সহজে কম্মিতে পারিতেছ, 
তখন তুমি অতি সাবধানে ও সতর্কতার সহিত সংখ্য! চার হইতে ছয় বৃদ্ধি 
করিতে পারো। অনিয়মিতভাবে সাধন করিলে তোমান্ম অনিষ্ট হইতে 
পারে )) , 

নাড়ীগুদ্ধির জন্তু বণিত তিনটি প্রক্রিয়ার মধ্যে প্রথমোঁক্ত ও সেযোক 
ক্রিয়া:ছুইটি কঠিন নয়, এবং উহাতে কোন বিপদেরও: কাপড় ব্লাই। প্রথম 
ক্রিয়াটি বতই অভ্যান করিবে, তৃতই তোমার পান্ধজাৰ নাছিয়ে; উহার 


অধ্যাত্ম প্রাণের সংঘম ২৬১ 


সহিত ‘ওছার’ যোগ করিয়া অভ্যাস কর, দেখিবে যে, খখন তুমি কোন কাৰ্যে 
নিযুক্ত আছ, তখনও তুমি উহা অভ্যাধ করিতে পারিতেছ। এই ক্রিয়ার ফলে 
তুষি নিজেকে সকল বিষয়ে ভালই বোধ কম়িবে। এইরূপ করিতে করিতে 
একদিন হয়তো খুব অধিক সাধন করিলে, তাহাতে তোমার কুগুলিনী 
জাগরিতা হইবেন। ধাহারা দিনের মধ্যে একবার বা দুইবার অভ্যাস 
করিবেন, তীাহাদেয় কেবল দেহ ও মনের কিঞ্চিৎ স্থিরত| ও সুস্থতা লাভ 
হুইবে, গলার স্বপ্ন মধুর হইবে । কিন্তু ধাহার| উঠিয়। পড়িয়। সাধনে অগ্রসর 
হইবার চেষ্টা করিবেন, তাহাদের কুগুলিনী জাগ্রত হুইবে; তাহাদের বিকট 
সমগ্র গ্রকৃতিই আর এক নব কপ ধারণ করিবে, তাহাদের নিকট জানের 
দ্বার উদঘাটিত হইবে । তখন আর গ্রন্থে জান অন্বেষণ করিতে হুইবে না, 
মনই তোমার নিকট অনন্ত-জ্ঞান-বিশিষ্ট পুস্তকের কাজ করিবে । আমি পূৰ্বেই 
মেরুদণ্ডের . উভয় পাৰ্শ্ব দিয়। প্রবাহিত ইড়। ও পিঙ্গল! নামক হুইটি শক্তি- 
প্রবাহের কথ! উল্লেখ করিয়াছি, আর মেরুমজ্জার মধ্যস্থ হুযুয়ার কথাও পূর্বেই 
বলা হইয়াছে। এই ইড়া, পিজলা, স্ুবুয়া প্রত্যেক প্রাণীতেই বিরাজিত। 
যাহাদেরই মেরুদণ্ড আছে, তাহাদেরই ভিত্তরে এই তিন প্রকার ভিন্ন ভিন 
ক্ৰি্বার প্রণালী আছে,। তবে ঘোগীরা বলেন, সাধারণ মাহবের মধ্যে হুযুয্না 
বন্ধ থাকে, ইহার ভিতরে কোনরূপ ক্রিয়া অন্তৰ কর] যায় না, কিন্তু ইড়| ও 
পিঙ্গল! নাড়ীঘয়ের কাৰ্য শরীরের বিভিন্ন প্রদেশে শক্তি বহন কর]। 

কেবল যোগীরই এই সুযুয্ন| উন্মুক্ত থাকে । স্থযুয়াঘবার খুলিয়| গিয়া তাহান 
মধ্য দিয়] আ্বায়শক্রিপ্রবাহ খন উপরে উঠিতে থাকে, তখন চিত্তও উচ্চতর 
ভূমিতে উঠিতে থাকে, তখন আমর! অতীন্ঞিয় রাজ্যে চলিয়া যাই । আমাদের 
মন তখন অতীন্রিয় জানাতীত অবস্থা লাভ করে, তখন আমর] বুদ্ধিও 
অতীত দেশে চলিয়া যাই, যেখানে তর্ক পৌছিতে পারে না। এই স্ুযুয়াকে 
উন্মুক্ত করাই যোগীয় একমাত্র উদ্দেশ্য পূর্বে যে-সকল শক্তিবহনকেজ্ে 
কথ। উল্লিখিত হইয়াছে, যোগীদিগের মতে সেগুলি স্বযুয়ার মধ্যেই অবস্থিত। 
রূপক ভাষায় লেগুলিকেই পদ্ম বলে। (সি্বনিয়ে স্থযুম্নার নিয়ভাঁগে অবস্থিত 
পদ্ধটিন নাম (১য ) মুলাধার, তাঁর উর্ধে (২) স্বাধিষ্ঠান, (৩য়) মণিপুর, 
( ধর্থ) "অনাহিত, (৫ম) বিশুদ্ধ, (৬ষ্ঠ) আজ্ঞা, সর্বশেষে (1ম) মিকাহ 
সংজ্ঞাক দা বহমান পৰা। ) 


২৬২ স্থামীজীর বাণী ও রচনা 


ইহাদের মধ্যে আপাততঃ আমাদের দুইটি কেন্দ্রের (চক্রের) কথা জানা 
আবশ্তক-_সর্বনিয়ে মূলাধার ও সর্বোচ্চ কেন্দ্রে অবস্থিত সহসার। সৰ্ব 
নিপ্ন চক্রেই সমুদয় শক্তি অবস্থিত, আর সেই স্থান হইতে উহাকে মণ্তিফ্স্থ 
সর্বোচ্চ চক্রে লইয়া! যাইতে হইবে । যোগীর! বলেন, মহুস্তদেহে যত শক্তি 
অবস্থিত, তাহাদের মধ্যে মহতম শক্তি ওজঃ এই ওর মতিছে রফিত থাকে 
যাহার মস্তকে যে পরিমাণে ওজোধাতু সঞ্চিত থাকে, সে সেই পরিমাণে 
বুদ্ধিমান্‌ ও আধ্যাত্মিক শক্তিতে শক্তিযান্‌ হয়। এক ব্যক্তি অতি সুন্দর 
ভাব ব্যক্ত করিতেছে, কিন্ত লোক আকৃষ্ট হইতেছে না, আবার অপর ব্যক্তি 
যে খুব সুন্দর ভাবায় সুন্দর ভাব বলিতেছে তাহা নয়, তবু তাহার কথায় 
লোকে মুগ্ধ হইতেছে । ওজংঃশক্তি শরীর .হইতে বহির্গত হইয়াই এই অদ্ভুত 
ব্যাপার সাধন করে। এই ওজঃশক্তিসম্পন্ন পুরুষ যে-কোন কার্য করেন» 
তাহাতেই মহাশক্তির বিকাশ দেখা যায়। ইছাই ওজোধাতুর শক্তি। 

সকল মানুষের ভিতরেই অল্লাধিক পরিমাণে এই ওজঃ আছে ; শরীরের 
মধ্যে ফতগুলি শক্তি ক্রিয়া করিতেছে, তাহাদের উচ্চতম বিকাশ এই ওজঃ। 
ইহ! আমাদের সর্বদ। মনে রাখা আবশ্যক যে, এক শক্তিই আর এক শক্তিতে 
পরিণত হুইতেছে। বহির্জগতে যে শক্তি তড়িৎ বা চৌম্বক শক্তিক্গপে প্রকাশ 
পাইতেছে, তাহা ক্ৰমশঃ আভ্যন্তরীণ শক্তিরূপে পরিণত হইবে, পেশীর শক্কি- 
গুলিও ওজোরূপে পরিণত হুইবে । যোগীর| বলেন, মানুষের মধ্যে যে শক্তি 
কামক্রিয়া, কামচিস্তা ইত্যাদিরূপে প্রকাশ পাইতেছে, তাহা! সংযত হইলে 
সহজেই ওজোরূপে পরিণত হইয়া যায়। আর আমাদের শরীরস্থ নিয়তম 
কেন্দ্রটি এই শক্তির নিয়ামক বলিয়া যোগীর! উহার প্রতিই বিশেষ লক্ষ্য 
রাখেন। যোগীর! সমুদয় কামশক্তিকে ওজোধাতুতে পরিণত করিতে চেষ্টা 
করেন। পবিত্র কামজয়ী নরনারীই কেবল এই ওজোধাতুকে মন্তিফে সঞ্চিত 
করিতে সমর্থ হন। এইজন্তই সৰ্বদেশে ব্ৰহ্মচৰ্য শ্রেষ্ঠ ধর্মন্পে পরিগণিত 
হইয়াছে । যাহয সহজেই বুঝিতে পারে যে, অপবিত্র হুইলে এবং ব্ৰহ্মচৰ্ধের 
অভাবে আধ্যাত্মিক ভাব, চরিত্রবল ও মানসিক তেজ--সবই চলিয়। ঘায়। 
এই কারণেই দেখিতে পাইবে, জগতে যে-সব ধর্মসম্প্রদায় হইতে বড় বড় 
ধর্মবীর জন্মিয়াছেন, সেই-সকল যষ্প্রদারই ব্ৰহ্মচৰ্যের় উপর বিশেষ জোর 
দিয়াছেন এই জন্তই বিবাহত্যাগী সন্যাসিদলের উৎপত্তি হইয়াছে । কায়মনো- 


অধ্যাত্ম প্রাণের সংযম ২৬৩ 


বাক্যে পূৰ্ণ ব্ৰহ্মচৰ্ধ পালন করা নিতান্ত কর্তব্য । বহ্মচৰ্ধ ব্যতীত রাজযোগ- 
সাধন বড় বিপৎসঙ্কুল ; উহাতে শেষে মনণ্তিষের বিকার উপস্থিত হইতে পারে। 
যদি কেহ রাজঘোগ অভ্যাস করে, অথচ অপবিত্র জীবনযাপন করে, দে 
কিঙ্পপে যোগী হইবার আশ! করিতে পারে? | 


যষ্ঠ অধ্যায় 
প্রত্যাহার ও ধারণ! 


ব্‌ সাধনার পরবর্তী সোপানকে বলা হয় “প্রত্যাহার” ৷ এই প্রত্যাহার কি? 
তোমর। জানে| কিরূপে বিষয়াহুভৃতি হুইয়া থাকে। সৰ্বপ্রথম ইন্দ্রিয়ের 
বাহিরের যন্ত্রগুলি, তারপর ভিতরের ইন্ড্রিয়গুলি- ইহার] মস্তিফস্থ স্নায়ুকেন্ত্- 
গুলির মাধ্যমে শরীরের উপর কাৰ্য করিতেছে, তারপর আছে মন। যখন 
এইগুলি একত্র হুইয়| কোন বহিবস্তর সহিত সংলগ্ন হয়, তখনই আমরা সেই 
বন্ত অনুভব করিয়। থাকি। কিন্তু আবার মনকে একাগ্র করিয়া কেবল 
একটি ইন্দ্রিয়ে সংযুক্ত রাখ! অতি কঠিন; কারণ মন ( বিষয়ের ) ক্রীতদাস । 
আমর! জগতে সর্বত্রই দেখিতে পাই, সকলেই এই শিক্ষা দিতেছে যে, “সৎ 
হও, ভাল হও’ । বোধ হয়, জগতে কোন দেশে এমন কোন বালক জন্মায় 
নাই, যাহাকে বলা হয় নাই, “মিথ্যা কহিও না, চুরি করিও না’ ইত্যাদি, কিন্ত 
কেহ তাহাকে এই-সকল কর্ম হইতে নিবৃত্ত হইবার উপায় শিক্ষা দেয় ন৷। শুধু 
কথায় হয় ন।। কেন সে চোর হুইবে না? আমর! তে। তাহাকে চৌর্ধকর্ম 
হইতে নিবৃত্ত হইবার উপায় শিক্ষা দিই না, কেবল বলি, “চুরি করিও ন!’ । 
মন সংযত করিবার উপায় শিক্ষা দিলেই তাহাকে যথাৰ্থ সাহায্য করা হয়। 
যখন মন ইঞ্জিয়-নামক বিশেষ বিশেষ কেন্দ্রে সংযুক্ত হয়, তখনই বাহ ও 
আভ্যন্তরীণ যাবতীয় কর্ম সম্পন্ন হুইয়| থাকে । ইচ্ছায় হউক, আর অনিচ্ছায় 
হউক, মানুষের মন এঁ কেন্দত্রগুলিতে সংলগ্ন হইতে বাধ্য হয়। এই জন্যই 
মানুষ নানাপ্রকার দুদ্ধর্ম করে এবং দুঃখ পায়। মন যদি নিজের বশে থাকিত, 
তবে মান্য কখনই এরূপ কর্ম করিত না। মন সংযত করিলে কি ফল 
হইত? তাহা হইলে মন আর তখন নিজেকে ভিন্ন তির ইন্দ্রিয়ানুভূতির 
কেন্দ্রগুলিতে সংযুক্ত করিবে না, ফলে অনুভব ও ইচ্ছা আমাদের বশে 
আসিবে । এ পর্যন্ত বেশ পরিফার বুঝা গেল। ইহ! কাধে পরিণত করা 
কি সম্ভব? -__সর্বতোভাবে সম্ভব । তোমর! বর্তমানকালেও দেখিতে পাইতেছ 
--বিশ্বাস-বলে আরোগ্যকারীর] রোগীকে দুঃখ, কষ্ট, অসুভ প্রভৃতি 
অস্বীকার করিতে শিক্ষ| দেয় । অবশ্য ইহাদের যুক্তিতে সে ব্যাপারটি কতকটা 
খুরাইয়। বলা হইয়াছে। কিন্তু উহাও একক্সপ যোগ, কোনরূপে তাহার| উহ! 


প্রত্যাহার ও ধারণ! ২৬৫ 


আবিষ্কার করিয়া! ফেলিয়াছে। যে-সকল ক্ষেত্রে, তাহার! ছুঃখ-কষ্টের অস্তিত্ব 
অন্থীকার করিতে শিক্ষা দিয়া লোকের দুঃখ দূর করিতে কৃতকার্য হয়, বুঝিতে 
হইবে, সে-সকল ক্ষেত্রে তাহার! প্রকৃতপক্ষে প্রত্যাহাবেরই কিছুটা শিক্ষা 
দিয়াছে, কারণ তাহারা সেই ব্যক্তির মনকে এতদূর সবল করিয় দেয়, 
যাহাতে সে ইন্দ্িয়গুলিকে উপেক্ষা করে। লম্মোছন-বিগ্যাবিদগণও 
(19525022565 ) প্রায় পূর্বোক্ত প্রকার উপায় অবলম্বন করিয়া! ইঙ্গিত-বলে 
( 88£550100,) সাময়িকভাবে রোগীর ভিতরে একপ্রকার অস্বাভাবিক 
প্রত্যাহারের ভাব আনয়ন করে। তথাকথিত বশীকরণ-ইঞ্গিত শুধু দুৰ্বল 
মনেই প্রভাব বিস্তার করিতে পারে। বশীকরণকারী যতক্ষণ ন! স্থিরদৃষ্ট 
অথবা অন্ত কোন উপায়ে তাহার বশ্বব্যক্কির যন নিক্ষিয় অস্বাভাবিক অবস্থায় 
লইয়| যাইতে পারে, ততক্ষণ তাহার ইঙ্গিত বা আদেশে কোন কাজ হয় ন। । 

বশীকরণকারীরা ব! বিশ্বাসবলে আরোগ্যকারীরা যে কিছুক্ষণের জন্য 
তাহাদের বশ্ব্যক্তির শবীরস্থ শক্তিকেন্দ্রগুলি বশীভূত করিয়া থাকে, তাহা 
অতিশয় নিন্দনীয় কর্ম, কারণ উহু! এ বশ্বব্যক্তিকে শেষ পর্যন্ত সর্বনাশের পথে 
লইয়া যায়। ইহ।' তে! স্বীয় ইচ্ছাশক্তিবলে মস্তিষ্স্থ কেন্দ্রগুলির নিয়ন্ত্ৰণ নয়, 
অপরের ইচ্ছাশক্তির সহসাপ্রদত্ত আঘাতে বশ্যবক্তির যনকে কিছুক্ষণের জন্য 
যেন হতবুদ্ধি করিয়। রাখা। উহা লাগাম ও পেশী-শক্তির নাহায্যে উচ্ছ.ঙ্খল 
অশ্বগণের উন্মত্ত গতিকে সংযত কর] নয়, বরং উহু! অপরকে সেই অশ্বগণের 
উপর তীব্র আঘাত করিতে বলিয়া উহাদিগকে কিছুক্ষণের জন্ত স্তম্ভিত করিয়া 
শান্ত করিয়া বাখ।। এই-সকল প্রক্রিয়ার প্রত্যেকটিতে বশ্বব্যক্তি তাহার মনের 
শক্তি কিছু কিছু করিয়! হারাইতে থাকে, পরিশেষে মন নিজেকে সম্পূর্ণ আয়তে 
আনা দূরে থাক, ক্রমশঃ একপ্রকার শক্তিহীন কিছুতকিমাকার জড়ে পরিণত 
হয়, এবং বাতুলালয়ই তাহার একমাত্র গন্তব্য হইয়া দাড়ায়। 

স্বেচ্ছাকত চেষ্টার পরিবর্তে মনকে অন্য উপায়ে বশে আনিবার চেষ্টাদ্বার৷ 
কেবল যে অনিষ্ট হয়, তাহ! নয়, উহার উদ্দেশ্যও সিদ্ধ হয় না। প্রত্যেক 
জীবাত্বারই চরম লক্ষ্য মুক্তি বা প্রভুত্ব--জড়বস্তু ও চিন্তার দাসত্ব হইতে মুক্তি, 
বাহ ও অস্তঃগ্রকৃতির উপর প্রতুত্ব। কিন্ত সেই লক্ষ্যে ন! পৌছাইয়া, 
অপর ব্যক্তি কর্তৃক প্রযুক্ত ইচ্ছাশক্তিপ্রবাহ, উহা! ধে ভাবেই প্রযুক্ত 
হউক না. কেন--সাক্ষাৎ্ভাবে ইন্তিয়গুলি বশীভূত করিয়া বা অন্বাভাবিক 


২৬৬ স্বামীজীর বাণী ও রচন! 


ভাবে জোর করিয়। ইন্তিয়গ্তুলি সংযত কবিয়াই হউক-_পূর্ব হইতে বিদ্যমান 
চিন্তা ও কুসংস্কারগুলির গুরুভার শৃঙ্খলের উপর উহা! আর একটি শিকলি 
আটকাইয়া। দেয়। অতএব সাবধান, যখন অপরকে তোমার উপর বখেচ্ছ 
শক্তি প্রয়োগ করিতে দাও । সাবধান, যখন অপরের উপর এইরূপ ইচ্ছ|- 
শক্তি প্রয়োগ করিয়! অক্ঞাতসারে তাহার সর্বনাশ কর। সত্য বটে, কেহ 
কেহ অনেকের প্রবৃত্তির মোড় ফিরাইয়। দিয়। কিছুদিনের জন্য তাহাদের 
কল্যাণলাধনে কৃতকাধ হন, কিন্তু আবার চারিদিকে অজ্ঞাতসারে এই ইঙ্গিত 
(588£55002 )-শক্তি প্রয়োগ করিয়া লক্ষ লক্ষ নরনারীর মধ্যে একরূপ 
বিকৃত, নিক্কিয় ও মোছের ভাব জাগাইয়। তুলেন, পরিণামে তাহারা 
আত্মার অস্তিত্ব পর্যন্ত যেন বিশ্বত হইয়া যায়, অতএব যে-কোন ব্যক্তি 
কাছাকেও অদ্ধভাবে বিশ্বাস করিতে বলে, অথব! নিজের উচ্চতর ইচ্ছার 
নিয়ন্ত্রণ-শক্তিদ্বার। বহু লোককে তাহার পশ্চাৎ অমন্লসরণ করিতে বাধ্য করে, 
সে ইচ্ছা না করিলেও মহুষ্যজাতির অনিষ্ট করিয়! থাকে । 

অতএব নিজের শরীর ও মন সংযত করিতে সর্বদাই নিজ মনের সহায়তা 
লইবে, এবং সর্ব স্মরণ রাখিবে, যে পর্যন্ত না রোগ গ্রস্ত হও, ততক্ষণ বাহিরের 
কোন ইচ্ছাশক্তি তোমার উপর কার্য করিতে পারিবে না; আর যে কেছ 
তোমায় অন্ধভখবে বিশ্বাস করিতে বলে, মে যতই মহৎ ও ভাল হউক না কেন, 
তাহার সঙ্গ পরিহার করিবে । জগতের সর্বত্রই বছ সম্প্রদায় আছে-_বাহাদের 
ধর্মের প্রধান অঙ্গ-নৃত্য, লক্ষ-ঝম্প ও চীৎকার । তাহারা যখন সঙ্গীত, নৃত্য 
ও প্রচার করিতে আরম্ভ করে, তখন তাহাদের ভাব যেন সংক্ৰামক রোগের 
মতো লোকের ভিতর ছড়াইয়। পড়ে । ভাহারাঁও একপ্রকার সশ্মোহনকানী । 
তাহার! ভাবপ্রবণ ব্যক্তিদের উপর সাময়িকভাবে আশ্চর্য ক্ষমতা বিস্তার করে। 
কিন্ত হায়! পরিণামে সমগ্র জাতিকে একেবারে অধঃপতিত করিয়! দেয়। 
হা, এইরূপ অস্বাভাবিক বহিঃ-শক্তিবলে কোন ব্যক্তি ব! জাতির পক্ষে 
আপাততঃ ভাল হওয়া অপেক্ষা বরং মন্দ থাকাও অধিকতর সুস্থতার লক্ষণ । 
এই-সকল দায়িত্ছীন অথচ সছুদ্দেশ্বগ্রণোদিত ধৰ্মোন্মাদ ব্যক্তিগণ মাছ্যের 
যে কি পরিমাণ অনিষ্ট করিয়াছে, তাহ! ভাবিতে গেলে যেন হৃদয় দমিয়া যায়। 
তাহার! জানে না যে, যে-সকল ব্যক্তি সঙ্গীত-স্তবাদির সহায়তায় নিজেদের 
শক্তিপ্রভাবে এইরূপ সহস! ভগবস্তাবে উন্নত হইয়া উঠে, তাহার| কেবল নিজ- 
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দিগকে নিষ্ক্ৰিয়, বিকৃত ও শক্তিশৃন্ত কবিয়| ফেলিতেছে এবং তাঁহার! ক্রমশঃ যে- 
কোন ভাবের, এমন কি অসৎ ভাৰেরও অধীন হইয়া পড়িবে । এই অজ, 
আত্মপ্রতারিত ব্যক্তিগণ স্বপ্নেও ভাবে ন! যে, মন্তম্বহৃদয় পরিবর্তন করিবার 
অদ্ভুত ক্ষমতা তাহাদের আছে বলিয়া তাহার! খন আনন্দে উৎফুর হয়, 
তখন তাহারা ভবিষ্যৎ মানসিক অবনতি, পাপ, উন্মত্ত! ও মৃত্যুর 
বীজ বপন করিতেছে। তাহার! মনে করে এঁ' ক্ষমত। মেঘের ওপার হইতে 
কোন দিব্যপুরুধ তাহাদের উপর বর্ষণ করেন। অতএব যাহা কিছু তোমার 
স্বাধীনত| নষ্ট করে, এমন সব-কিছু হইতে সাবধানে থাকিবে--জানিবে উহা, 
বিপজ্জনক, প্রাণপণ চেষ্টায় সর্বতোভাবে উহ! পরিহার করিবে। 

যিনি ইচ্ছাক্ৰমে নিজ মনকে কেন্তুগুলিতে সংলগ্ন করিতে অথব! সেগুলি : 
হইতে সরাইয়| লইতে সমর্থ হইয়াছেন, তাহারই প্রত্যাহার সিদ্ধ হুইয়াছে ৷ 
প্রত্যাহারের অর্থ ‘একদিকে আহরণ'--মনের বহিমু্থী শক্তি রুদ্ধ করিয়া, 
ইন্দিয়গণের অধীনত! হইতে উহ] মুক্ত করিয়া ভিতর দিকে আহরণ করা । 
ইহাতে ক্কৃতকার্ধ হইলে তবেই আমর ঠিক ঠিক চবিতবান্‌ হুইব; তখনই 
আমর! মুক্তির পথে অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছি বুঝিষ $ ইহার পূর্ব পর্ধস্ত 
আমরা! যন্ত্রের মতোই জড় পদার্থ । 

মনকে সংযত কর! কি কঠিন! ইহাকে যে উন্মত্ত বানরের সহিত তুলনা. 
কর] হইয়াছে, তাহা ঠিকই হইয়াছে । এক বানর ছিল, স্বভাবতই চঞ্চল 
যেমন সব বানব হইয়া থাকে। হেন এ স্বাভাবিক অস্থিরত। যথেষ্ট ছিল না, 
তাই এক ব্যক্তি উহাকে অনেকট! মদ খাওয়াইয়। দিল, তাহাতে সে আরও চঞ্চল' 
হইয়। উঠিল । তাৱপর তাহাকে এক বৃশ্চিক দংশন করিল। তোমর। 
অবশ্যই জানো, কাহাকেও বৃশ্চিক দংশন করিলে সে লারাদিনই চারিদিকে 
কেবল ছট্ফট করিয়| বেড়ায়। স্থতযাং এ বানর-বেচারার ছুরবস্থার চূড়ান্ত 
হইল। পরে যেন তাহার ছুঃখের মাত্ৰ৷ পূর্ণ করিবার জন্তুই এক ভূত তাহার: 
ভিতরে প্রবেশ করিল। এই অবস্থায় বানরটির যে ছ্র্দমনীয় চঞ্চলত| দেখা৷ 
হিল, তাহা! কোন ভাষায় বর্ণনা করা অদভভব। মঙুয্য-মন এ বানয়ের তুল্য, 
স্বভাষতই অবিরত ক্রিয়াশীল, আবার বাপনান্গপ মদিরাপানে মত্ত হইলে 
উহার অস্থিরতা বৃদ্ধি পায়। যখন বাসন! আনিয়া মনকে অধিকার করে, 
তখন অপরের সফলতা-দৰ্শনে দৰ্বায়প বৃশ্চিক তাহাকে হংশন করিতে থাকে ॥ 
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শেষে আবার যথন অহঙ্কারন্লস পিশাচ তাহার ভিতরে প্রবেশ করে, তখন সে 
নিজেকেই বড় বলিয়া মনে করে। এইরূপ মনকে সংযত কর] কি কঠিন! 
অতএব মনঃসংষমের প্রথম নোপান- কিছুক্ষণের জন্ত চুপ করিয়| বসিয়া 
থাক! ও মনকে নিজের ভাবে চলিতে দেওয়া । মন সদা চঞ্চল। উহ সেই 
বানরের মতে] সৰ্বদা লাফাইতেছে। মন-বানর যত ইচ্ছা! লম্ষ-বম্প করুক 
ক্ষতি নাই ; ধীরভাবে অপেক্ষা কর ও মনের গতি লক্ষ্য করিয়া যাঁও। 
লোকে বলে, জ্ঞানই শক্তি--ইহা অতি সত্য কথা। যতক্ষণ ন! জানিতে 
পারিবে--মন কি করিতেছে, ততক্ষণ উহাকে সংযত করিতে পারিবে 
না। উহাকে যথেচ্ছ বিচরণ করিতে দাও। অনেক বীভৎস চিত্ত৷ হয়তে! 
মনে উঠিবে; তোমার মনে এত অসৎ চিন্তা আসিতে পারে, ভাবিয়া 
তুমি আশ্চর্য হইয়া হাইবে। কিন্তু দেখিবে, মনের এই-সকল খেয়াল 
প্রতিদিনই কিছু কিছু কমিয়| আসিতেছে, প্রতিদিনই ধন ক্রমশঃ স্থির হইয়া 
আলিতেছে। প্রথম কয়েক মাস দেখিবে, তোমার মনে অসংখ্য চিন্ত 
আলিতেছে, ক্রমশঃ দেখিবে চিন্তা কিছুটা কমিয়াছে, আরও কয়েক মাস পরে 
আরও কমিয়া গিয়াছে, অবশেষে মন সম্পূর্ণরূপে বশীভূত হইবে; কিন্তু প্ৰতিদিনই 
আমাদিগকে ধৈর্যের সহিত অভ্যাস করিতে হইবে । যতক্ষণ এঞ্জিনের ভিতর 
বাশ থাকিবে ততক্ষণ উহু! চলিবেই চলিবে; যতদিন বিষয় আমাদের সম্মুখে 
থাকিবে, ততদিন আমাদিগকে বিষয় অনুভব করিতেই হুইবে। স্থতরাং 
মানুষ যে এদ্ৰিমের মতে| যস্ত্রমাত্র নয়, তাহ! প্রমাণ করিবার জন্য দেখাইতে 
হুইবে যে, সে কিছুরই অধীন নয়। এইরূপে মনকে সংযত করা এবং 
উহাকে বিভিন্ন ইন্জরিয়-কেন্দ্রের সহিত যুক্ত হইতে ন দেওয়াই “প্রত্যাহার” । 
ইহ! অভ্যাস করিবার উপায় কি? ইহ! খুব কঠিন কাজ, একদিনে হুইবার 
নয়, ধৈর্যের সহিত ক্রমাগত বহু বৰ্ষ অভ্যাস করিলে কৃতকাৰ্য হওয়া যায়। 
কিছুকাল ‘প্রত্যাহার’ সাধন করিবার পর পরবর্তী সাধন অর্থাৎ 
'ধারণা, অভ্যাস করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। মনকে একটি নিদিষ্ট 
বিষয়ে ধৰিয়া রাখাই ‘ধারণ!’ । মনকে নির্দিষ্ট বিষয়ে ধরিয়া রাখার অর্থ 
কি? ইহার অর্থ--মনকে শরীরের অন্য সকল স্থান হইতে বিশিষ্ট করিয়া 
কোন একটি বিশেষ অংশ অনুভৰ করিতে বাধ্য কর! ; উদাহরণস্বস্পপ 
শরীরের ছন্তান্ত অবয্নব অচ্ুভব ন! করিয়া! কেবল হাতটি জঙ্গভঘ করিয়ার 
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চেষ্ট। কর । খখন চিত অর্থাৎ মন কোন নির্দিষ্ট স্থানে আবদ্ধ--সীমাৰদ্ধ হয়, 
তখন উদ্ধাকে ‘ধারণ!’ বলে । এর ‘ধারণ!’ নানাবিধ | এই ধারণা-অভ্যাসের 
সঙ্গে সঙ্গে কিছু কল্পনার সহায়তা লইলে ভাল হয়। মনে কর, হৃদয়ের মধ্যে 
এক বিন্দুর উপন্ন.মনকে ‘ধারণা’ করিতে ছইবে। ইহা কাৰ্ধে পরিণত করা বড় 
কঠিন। অতএব সহজ উপায় হৃদয়ে একটি পল্পের চিন্ত! কর, উহ! যেন 
উজ্জল জ্যোতিৰ্ময়! সেই স্থানে মনকে ধারণ কর়। অথব| মস্তকে সাংস্ৰদ্বল 
কমল অথব। পূর্বোক্ত সুযুয়ার মধ্যস্থ চক্রগুলিকে জ্যোতিৰ্ম়ঙ্ধপে চিন্তা! করিবে। 
যোগী প্রতিনিয়তই সাধনা অভ্যাস ‘করিবেন । তাহাকে নিঃসঙ্গতাবে 
থাঁকিবার চেষ্টা করিতে হুইবে; নান! প্রকার লোকের সঙ্গ চিত বিক্ষিপ্ত করে। 
তাহার বেশী কথা বল! উচিত নয়, কারণ বেশী কথা বলিলে মন বিক্ষিপ্ত হয়। 
বেশী কাজ করাও ভাল, নয়, কারণ যেশী কাজ করিলে মন চঞ্চল হইয়া পড়ে; 
সমস্ত দিন কঠোর পরিশ্রমের পর মনঃসংযম করা যায় না। বিনি এই-নকল 
নিয়ম পালন করেন, তিনিই যোগী হইতে পারেন । যোগের এমনই শক্তি 
যে, অতি অল্পমা সাধন করিলেও মহৎ ফল লাভ কর! যায়। ইহাতে 
কাহারও অনিষ্ট হইবে না, বরং সকলেরই উপকার হইবে । প্রথমতঃ শ্বায়বিক 
উত্তেজন! শান্ত হুইবে, মনে স্থিরত আসিবে এবং সকল বিষয় আরও স্পষ্টভাবে 
দেখিবার ও বুঝিবার সামর্থ্য হইবে। মেজাজ আরও ভাল হইবে, স্বাস্থ্যও 
ক্রমশঃ তাল হুইবে । যোগ-অভ্যাসকালে যে-সকল চিহ্ন প্রকাশ পায়, শরীরের 
সস্থত। সেই প্রথম চিহ্ুগুলির অন্ততম। স্বরও অন্দর মধুর হইবে, স্বরের 
দোষ বা! বৈক্ষল্য চলিয়| যাইবে; প্রথমে যে-সকল চিহ্ন প্রকাশ পাইবে, ইহ! 
তাহাদের অন্ততম। যাহার! কঠোর সাধন! করেন, তাহাদের আরও অন্তান্ত 
লক্ষণ প্রকাশ পায়। কখন কখন দৃর হুইতে যেন ঘণ্টাধ্বনির মতে! শব্দ 
শুন! যাইবে-_-যেন অনেকগুলি ঘণ্ট। দূরে বাজিতেছে, এবং সেই-সকল শব্দ 
একত্র মিলিয়। কৰ্ণে অবিচ্ছিন্ন শব্গ্রধাহ আসিতেছে । কখন কখন নান] 
বস্তু দেখা যায়। ক্ষুরর ক্ষুদ্র আলোক কণা যেন শূন্যে ভাসিতেছে, ক্রমশঃ একটু 
একটু করিয়া বড় হইতেছে । যখন এই-সকল ব্যাপার ঘটিতে থাকিবে, তখন 
জানিও তুমি খুব ভ্রুত উন্নতির পথে চলিতেছ। 
| ধাহার| যোগী হইতে ইচ্ছা করেন এবং দৃঢ়ভাবে যোগ অভ্যাস করেন, 
তাছাঘের প্রথমাবস্থায় আহান মস্বন্ধে যত্ব লওয়া আবম্ভক। কিন্তু যাহার! 


২৭০ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


অন্তান্ত দৈনিক কাজের সঙ্গে অয্পস্বর অভ্যাস করিতে চায়, তাহাদের বেলী না 
খাইলেই হইল। খাছ্ছের প্রকার বিচার করিবার তাহাদের প্রয়োজন নাই, 
তাহারা ইচ্ছামত খাইতে পারে। 

যাহার! কঠোর সাধন করিয়। শীঘ্ৰ উন্নতি করিতে ‘চান, তাঁহাদের পক্ষে 
আহার সম্বন্ধে বিশেষ সাবধান হওয়। একান্ত আবশ্কক। কয়েক মাস ছুধ ও 
শশ্তজাতীয় আহারই তাঁহাদের সাধন-জীবনের লহায়ক হইবে । দেহুযঙ্ক 
উত্তরোত্তর যতই স্থন্ম হইতে থাকে, ততই প্রথম প্রথম দেখা যাইবে যে, অতি 
সামান্ত অনিয়মে শরীরের ভিতরে গোলযোগ উপস্থিত হইতেছে । যতদ্বিন 
পর্যস্ত ন! মনের উপর সম্পূর্ণ অধিকার লাভ হইতেছে, ততদিন আহারের 
সামান্ত ন্যুনাধিক্য সমগ্র শরীরযন্ত্র বিপর্যস্ত করিয়া তুলিবে, মন সম্পূর্ণরূপে 
নিজের বশে আসিলে পর ইচ্ছামত খাইতে পারা যায়। 

খন কেহ মনকে একাগ্র করিতে আরম্ভ করে, তখন একটি সামান্ত পিন 
পড়িলে বোধ হইবে যেন মন্তিফের মধ্য দিয়া বজ্ৰ চলিয়। গেল। ইন্িয়ঘন্ত্ৰগুলি 
যত স্মগ্মম হয়, অনুভূতিও তত সুন্ম হইতে থাকে । এই-সকল অবস্থার ভিতর 
দিয়াই আমাদিগকে অগ্রসর হইতে হইবে, এবং যাহার! অধ্যবশায়সহকারে 
শেষ পর্যন্ত লাগিয়া থাকিতে পারে, তাহারাই কৃতকাৰ্য হইবে। সর্বপ্রকার 
তর্ক ও যাহাতে চিত্তের বিক্ষেপ হয়, সে-লব পরিত্যাগ কর। শুফ তর্কে 
কি ফল? উহ! কেবল সামাভাব নষ্ট করিয়| দিয়া মনকে চঞ্চল করে। 
সৃক্ষ্মস্তরের তত্ব উপলব্ধি করিতে হুইবে। কথায় কি তাছা হইবে? অতএব 
সর্বপ্রকার বৃথা বাক্য ত্যাগ কর। যাহারা প্রত্যক্ষ অন্গভব করিয়াছেন, কেবল 
তাহাদের লেখা গ্রস্থাবলী পাঠ কর 

(শুক্তির ন্যায় হও। ভারতবর্ষে একটি স্থন্দর কিংবদন্তী প্রচলিত আছে, 
--আকাশে যখন স্বাতীনক্ষত্র উঠিতেছে, তখন যদি বৃষ্টি হয় এবং ওঁ বৃষ্টিজলের 
এক বিন্দু যদি কোন শক্তির উপর পড়ে, তাহা হুইলে তাহা একটি 
মুক্তারূপে পরিণত হয়। শুক্তিগুলি ইহ! অবগত আছে? স্থতরাং এ নক্ষত্ৰ 
আকাশে উঠিলে তাহারা জলের উপর আসিয়া এ সময়কার একবিন্দু 
মহামূল্য বৃষ্টিকণার জন্তু অপেক্ষা করে। যেই একবিন্দু বৃষ্টি উছার উপর 
পড়ে, অমনি এ জলকণ| নিজের ভিতরে লইয়া -পুক্তি মুখ বন্ধ করিয়। 
দেয় এব? একেবারে সমুদ্রের নীচে চলিয়া যায়; নেখানে সহিষ্ণতাসহকারে 


প্রত্যাহার ও ধারণ! ২৭১ 


বৃষ্টিবিন্দুকে মৃক্তায় পরিণত করিবার সাধনায় মগ্ন হয়। আমাদেরও এরূপ 
করিতে হুইবে। প্রথমে শুনিতে হুইবে, পরে বুঝিতে হইবে, পরিশেষে 
বহির্জগতের প্রভাব ও সর্বপ্রকার বিক্ষেপের কারণ হইতে দূরে থাকিয়া 
আমাদের অন্তর্নিহিত সত্যকে বিকাশ করিবার জন্তু যত্নবান্‌ হইতে হইবে । 
শুধু নৃতনত্বের জন্য একটি ভাব গ্রহণ করিয়া আর একটি নৃতন ভাব 
পাইলে উহ ছাড়িয়া দেওয়া_-এইরূপ বারংবার করিলে আমাদের শক্তি 
বুথ! ক্ষয় হুইয়। যাইবে । সাধনকালে এইরূপ বিপদের আশঙ্কা আছে। 
একটি ভাব গ্রহণ কর, সেটি লইয়াই সাধনা কর ; উহার শেষ পর্ধস্ত দেখ, উহার 
শেষ ন! দেখিয়া ছাড়িও না। যিনি একট! ভাব লইয়া পাগল হইয়া 
যাইতে পারেন, তিনিই সত্যের আলে। দেখিতে পান । যাহার! এখানে 
একটু, ওখানে একটু আম্বাদ করিয়া! বেড়ায়, তাহারা কখনই কোন বস্ত 
লাভ করিতে পারে না। কিছুক্ষণের জন্য তাহাদের সায়ু একটু উত্তেজিত 
হইতে পারে বটে, কিন্ত এখানেই শেষ। তাহার! চিরকাল প্ররুতির দাস 
হইয়া থাকিবে, কখনই ইন্দিয়কে অতিক্রম করিতে পারিবে ন! 

ধাহারা যথার্থই যোগী হইতে ইচ্ছা করেন, তীহাঁদিগকে এইক্ষপ প্রত্যেক 
বিষয় একটু একটু করিয়া আম্বাদ করার ভাব একেবারে ত্যাগ করিতে 
হইবে । একটি ভাব লইয়া উহাকেই জীবনের একমাত্র ব্রত কর, শয়নে স্বপনে 
জাগরণে সর্বদা উহাই চিস্তা করিতে থাকো।। এ ভাব অনুযায়ী জীবন 
যাপন কর। তোমার মস্তিষ্ক, স্নায়ু, পেশী, শরীরের প্রতিটি অঙ্গ এই ভাবে পূর্ণ 
হইয়া যাক। অন্ত সমুদয় চিন্তা দূরে থাকুক । ইহাই দিদ্ধিলাভের উপায় ; 
এই উপায়েই বড় বড় ধর্মবীরের উদ্ভব হুইয়াছে। বাদ বাকী সকলে তো] 
শুধু কথা কওয়ার যন্ত্ৰমাত্ৰ যদ্দি আম্রা নিজেরা সত্যই কৃতাৰ্থ হইতে 
চাই ও অপরের জীবন ধন্ত করিতে ইচ্ছা! করি, তাহা হইলে আমাদিগকে 
আরও গভীরে প্রবেশ করিতে হুইবে। ইহা কার্ধে পরিণত করিবার প্রথম 
সোপান--মনকে কোনমতে বিক্ষিপ্ত না করা এবং যাহাদের সঙ্গে কথা বলিলে 
মনের চঞ্চলতা আনে, তাহাদের সঙ্গে মেলামেশা না করা। তোমর1 সকলেই 
জানো যে, কতকগুলি স্থান, কোন কোন ব্যক্তি ও খাম্ভ তোমাদের নিকট 
বিরদ্তিকর। এগুলি এড়াইয়া| চলিবে যাহারা সর্বোচ্চ অবস্থা লাভ 
করিতে চায়, তাহাদিগকে মৎ অসৎ সর্বপ্রকার সঙ্গ ত্যাগ করিতে হইবে। 


২৭২ স্বামীজীর বাণী ও রচন| 


খুব দৃঢ়ভাবে সাধনা কয়। মর বা বাঁচ--কিছুই গ্ৰাহ করিও ন! । 
ফলাফলের দিকে লক্ষ্য না করিয়া সাধন-সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে হইবে। যদি 
খুব নির্ভীক হও, তবে ছয় মাসের মধ্যেই তুমি একজন সিদ্ধ যোগী হইতে 
পারিবে। কিন্ত যাহার] অগ্পস্বল্ন সাধন! করে, সব বিষয়েরই একটু আধটু 
চাখে, তাহার! কোনই উন্নতি করিতে পারে না। কেবল উপদেশ শুনিলে 
কোন ফল হয় না। যাহারা তমোগুণে পূর্ণ, অজ্ঞান ও অলস, যাহাদের 
মন কোন একটি বিষয়ে কখনও স্থির হয় না, যাহার! কেবল একটু আমোদের 
জন্য কোন কিছু চায়, তাহাদের পক্ষে ধর্ম ও দর্শন চিত্তবিনোদনেরই উপাদান । 
ইহার। সাধনে অধ্যবসায়হীন। তাহারা ধৰ্মকথ| শুনিয়া যনে করে, বাঃ 
এ তে| বেশ! তারপর বাড়ি গিয়| সব ভূলিয়। যায়। সাফল্য লাভ করিতে 
হইলে প্রবল অধ্যবদায়, প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তি থাক! চাই । অধ্যবসায়শীল সাধক 
বলেন, “আমি গণ্ষে সমুদ্র পান করিব। আমার ইচ্ছামাজে পর্বত চূর্ণ 
হইয়া যাইবে । এইরূপ তেজ, এইরূপ সঙ্কর আশ্রয় করিয়া খুব দৃঢ়ভাবে 
সাধন কর। নিশ্চয়ই লক্ষ্যে উপনীত হইবে । 


সপ্তম অধ্যায় 
ধ্যান ও সমাধি 


এতক্ষণ আমরা রাজযোগের হুক সাধনগুলি ব্যতীত বিভিন্ন সোপান- 
সমূহ সংক্ষিগ্ততাবে আলোচন! করিয়াছি। এ সুন্ম অন্তরঙ্গ লাধনগুলির উদ্দেশ 
--একাগ্রতা-সাধন। এই একাগ্রতা-শক্তি লাভ করাই রাজযোগের লক্ষা। 
আমরা দেখিতে পাই, মমুয্তজাতির যত কিছু জান, সেগুলি সবই সচেতন 
অহ্ংবুদ্ধির | এই টেবিল ও তোমার অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমার চেতনা হইতে 
আমি জানি, টেবিলটি এখানে ঝহিয়াছে এবং তুমিও এখানে আছ । আবার 
সঙ্গে সঙ্গে দেখা যায়, আমার সত্তার অনেকটাই আমি অনুভব করিতে 
পারি না । শরীরের ভিতর বিভিন্ন যন্ত্ৰ, মস্তিফের বিভিন্ন অংশ প্রভৃতি সম্বন্ধে 
কাহারও জান নাই। 

যখন আহার করি, তখন তাহ! জ্ঞানপূর্বক করি; কিন্তু যখন উহ) পরিপাক 
করি, তখন অজ্ঞাতসাবেই করিয়! থাকি । খাষ্ভ যখন রক্তে পরিণত হয়, তখনও 
অজ্ঞাতসারেই এ ক্রিয়া হইয়া থাকে । আবার ঘখন এ রক্ত হইতে শরীরের 
ভিন্ন ভিন্ন অংশ শক্ষ-সঘল হয়, তখনও উহ! আমার অজ্ঞাতনারেই হইয়া 
থাঁকে। কিন্তু এই ব্যাপারগুলি আমা-দারাই সংসাধিত হুইতেছে। এই 
শরীরের মধ্যে তো আর বিশটি লোক নাই যে, তাহারা এ কাজগুলি 
করিতেছে । কিন্তু কি করিয়। জানিতে গারি যে, আমিই এগুলি করিতেছি, 
অপর কেহ করিতেছে না? এ-বিষয়ে তে| জোরের লহিত বল! যাইতে 
পারে যে, আহার ও পরিপাক কর! আমার কাজ ; খান্ত হইতে শক্-সবল 
শরীর গঠন করার কাজ আমার জন্য আর একজন করিয়া! দিতেছে_ ইহ 
হইতে পারে না) কারণ ইহা প্রমাণিত হইতে পারে যে, এখন যে-সকল 
কাজ আমাদের অজ্ঞাতমারে হইতেছে, এগুলির প্রায় সবই সাধন-বলে 
আযাদের চেতনভূমিতে আনা যাইতে পারে। আপাততঃ মনে হয়, যদ্যস্তের 
ক্রিয়। আমাদের নিয়ন্ত্রণের অধীন নয়, উহা নিজের গতিতে চলিতেছে । কিন্তু 
অত্যান-বলে এই হৃদ্যত্থকেও এরূপ বশে আনা! খাইতে পারে যে, আমাদের 
ইচ্ছা! অছপারে উছ| শীঘ্ৰ বা ধীরে চলিবে, অথবা প্রায় বন্ধ হইয়া যাইবে। 
আমাদের শরীরের প্রায় প্রত্যেক অংশই আমাদের বশে আনা "যাইতে 
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পারে। ইহাতে কি বুঝা যাইতেছে? বুঝ! যায় যে, এখন যে-নঞ্চল পিয়া 
জ্ববচেঙনভাবে হইতেছে, সেগুলিও আমরাই করিতেছি ; তবে অজ্ঞাতনাৰে 
করিতেছি, এইমাত্র । অতএব দেখা যাইতেছে, মনুস্ত-মন ছুই স্তরে কাজ 
করিতে পার়ে। প্রথম অবস্থাকে লজ্ঞান-ভূমি বল! যাইতে পারে, এখানে 
লকল কাজ করিবার সময় সঙ্গে সঙ্গে বোধ হয় আমি করিতেছি, জার 
একটি ভূমির নাম নিজ্ঞান-ভূমি (বা অজ্ঞান-ভূমি ) বল! যাইতে পারে, 
এখানকার কাজের সহিত ‘আমি’-বোধ থাকে না। 

আমাদের মানস কার্যকলাপের যে অংশে 'অহং'ভাব থাকে না, তাহ! 
'অজ্ঞানভূমির ক্রিয়া, আর যে অংশে অহং-ভাব থাকে, তাহা জানপূর্বক ক্ৰিয়া !' 
নিয়জাতীয় জীবজন্ততে এই অজ্ঞানভূষির কার্ধগুলিকে সহজাতবুতি (instinct) 
বলে। উচ্চতর জীবে ও উচ্চতম জীব মনুত্যে জ্ঞানপূৰ্বক ক্ৰিয়াই প্রবল । 

কিন্তু এখানেই শেষ নয়। ইহা অপেক্ষাও উচ্চতর ভূমিতে মন কার্য 
করিতে পাবে । মন জানের অতীত অবস্থায় যাইতে পারে। অজ্ঞানভূমিতে 
কৃত কার্ধ যেমন জ্ঞানের নিয়ভূমিতে ঘটে, ঠিক লেইর্ূপ আয় একপ্রকার কাজ 
জ্ঞানাতীত ভূমি হইতে হুইয়। থাকে । উহাতেও কোনরূপ অহং-ভাষ থাকে 
না। এই অহুংবুদ্ধি কেবল মধ্যন্তঝেই থাকে । যখন মন এই স্তরের উর্ধ্বে বা 
নিয়ে থাকে, তখন আমি-রূপ কোন বোধ থাকে না, কিন্তু তখনও মনের ক্ৰিয়া 
চলিতে থাকে । যখন মন এই অহুংবোধের সীমা অতিক্রম করিয়! যায়, 
তখন তাহাকে সমাধি বা জ্ঞানাতীত অবস্থা বলে। নমাধি-অযস্থায় মাইয 
সজ্ঞানভূমির নিয়জ্তরে চলিয়া যায় নাই, অবনত হুইয়| খায় নাই 
ইছা আমর! কেমন করিয়া জানিব? এই ছুই অবস্থার কাজই অহংভাবশুন্ত। 
ইহার উত্তর এই--ফল দেখিয়াই নির্ণাত হইতে পারে, কে সজ্ঞানভূমির নিয়ে 
আর কেই বাউর্ধে। যখন কেছ গভীর নিদ্রায় মগ্ন হয়, সে তখন লজ্ঞান- 
ভূমির নিয়ে অবচেতন ভূমিতে চলিয়! যায়। তখনও তাহার শরীরের সমুদয় 
ক্রিয়া চলিতে থাকে, নে শ্বাস-প্রশ্বাস ‘লয়, এমন কি নিজা মধ্যে শনীর- 
নঞ্চালনও করিয়া থাকে; কিন্তু তাহার এই-সকল কার্ধে অহংভাবের কোন 
সংশ্রব থাকে না, তখন তাহার চেতনা থাকে না; নিজ্রা হইতে হখন 
উখিত হয়, তখন নে যে-মান্ধয় ছিল, সেই মাইযই থাকিয়া যায়। নিজা 
যাইবার পূর্বে তাহার যতখানি জ্ঞান ছিল, নিজ্রাঙ্গের পরও ঠিক তাহাই 
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থাকে ; উহার কিছুধাত্র বৃদ্ধি পায় না। তাহার হৃদয় কোন নৃতন আলোকে 
উদ্ধানিত হয় ন1। কিন্তু যখন মাহুৰ সমাধিস্থ হয়--যূৰ্খও যদি সমাধিস্থ 
হয়--সমাধিতদগেয় পর লে মহাজানী হইয়া উঠিয়া আলে। 

এই বিভিন্নতাৰ কায়ণ কি? এক অবস্থা হইতে বাহ্য যেমন গিন্পাছিল, 
সেইজ্নপই ফিরিয়া! আলি ; আর এক অবস্থা হইতে মানধ জ্ঞানী হইয়া ফিরিল 
এক শাধু-মহাপুরুষে পরিণত হইল, তাহার স্বভাব সম্পূর্ণভাবে পরিবর্তিত 
হুইয়া গেল, তাহার জীবনও রূপান্তরিত হইয়া গেল, নে জানালোকে 
উদ্ভানিত হইল । এই তো ছুই অবস্থার বিভিন্ন ফল 1 ফল যখন ভিন্ন, তখন 
কারণও অবশ্যই ভিন্ন হুইবে । সমাধি-অবস্থায় লন্ধ এই জ্ঞানালোক যেহেতু 
নিজ্ঞন-অবস্থার অনুভূতি অপেক্ষা অনেক উচ্চতর, ব। জ্ঞানভূমিতে যুক্তি- 
বিচারলন্ধ জ্ঞান অপেক্ষা অনেক উচ্চতর, তখন উহু| অবশ্তই জ্ঞানাতীত ভূমি 
হইতে আলিতেছে। নেইজন্তই সমাধি ‘জ্ঞানাতীত অবস্থা’ নামে অভিছিত 
হুইয়াছে। 

সংক্ষেপে ইহাই সমাধিতত্ব। এই সমাধির কাৰ্যকারিত| কি? এখানেই 
ইহার কার্ধকারিতা। আমর! জ্ঞাতসারে যে-সকল কর্ম করিয়া থাকি, ঘাহাকে 
বিচারবুদ্ধির ক্ষেত্ৰ বলা যায়, তাহা সঙ্ধীর্ণ ও সীমাবদ্ধ। একটি ক্ষুদ্ৰ 
বৃত্তের মধ্যেই মাহর্ষের বিচারবুদ্ধি নড়া-চড়া করিতে বাধ্য, তাহার বাহিয়ে 
বাইতে পারে না। উহার বাহিরে যাইবার সামান্য চেষ্টাও অসম্ভব। অথচ 
মাঘ যাহা অতিশয় মূল্যবান্‌ বলিয়া মনে করে, তাহ! এ যুক্তিবিচারের 
বাহিয়েই অবস্থিত। অবিনাশী আত্মা আছে কি-না, ঈশ্বর আছেন কি-না, 
এই জগতের নিয়স্তা পরমচৈতদ্যত্বষ্ধপ কেহ আছেন কি-না--এ-সকল প্রশ্ন 
যুক্তির এলাকার বাছিরে। যুক্তি কখনও এই-সকল প্রশ্থের উত্তর দিতে 
পারে না1। যুক্তি কি বলে? যুক্তি বলে: আমি অজেয়বাদী, আমি ‘ই!’ 
বাঁ ‘না!’ কিছুই জানি না। কিন্তু এই প্রশ্নগুনি আমাদের পক্ষে অতীব 
প্রয়োজনীয় । এই প্রশ্ন গুলির যথাযথ উত্তর না পাইলে মানবজীবন উদ্দেশ্বহীম 
হইয়া পড়ে। আমাদের সমুদয় নৈতিক মত, সৰ্ববিধ মনোভাব, মনুয্য-স্বতাবে 
যাহ। কিছু মহৎ ও ভাল, সে-নবই যুক্তিরাজ্যের বাহিয়ি হইতে যে উত্তর 
আসে, তাহা! ঘায়| গঠিত হয়। অতএব এই-সকল প্রশ্নের সুমীমাংস! 
আমাদের একান্ত প্রয়োজন । জীবন ধরি শুধু একটি নাটিক। হয়, বিশ্বগৎ 
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যদি কেবল কতকগুলি পরমাণুর আকস্মিক মিলনমাত্ৰ হয়, ভাহ। হইলে অপরের 
উপকার কেন করিব? দয়া, স্বায়পরত| অথব| লহামুভূতির প্রয়োজন কি? 
তবে তে| সময় থাকিতে কাজ গুছাইয়| লও--এই নীতিই এ পৃথিবীতে 
সর্বোৎকৃষ্ট হইত। যদি আশাই না থাকে, তবে আমি আমার ভ্রাতার গল| 
ন! কাটিয়া তাহাকে ভালবাপিব কেন? যদি সমুদয় জগতের অতীত কোন সত্ব! 
ন! থাকে, যদি মুক্তি বলিয়| কিছু না থাকে, যদি কতকগুলি কঠোর প্রাণহীন 
নিয়মই সব হুইয়া পড়ে, তবে তো যাহাতে ইহলোকে সুখী হইতে পারি, 
শুধু তাহারই চেষ্টা করিব। আজকাল দেখ] যায় অনেকে বলে, তাহাদের নীতির 
ভিত্তি হিতবাদ ([0৮11109 )। এই নীতির ভিত্তি কি? সর্বাপেক্ষা অধিক 
সংখ্যক লোকের সর্বাধিক সুখের ব্যবস্থা করা-_কেম এরূপ করিব? যদি আমার 
উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়, তাহা হইলে আমি অধিকাংশ লোকের অত্যধিক অনিষ্ট 
সাধন করিব না কেন? হিতবাদিগণ ( Utilitarian৪ ) এই প্রশ্নের কি 
উত্তর দিবেন? কোন্টি ভাল কোন্টি মন্দ, তাহা তুমি কি করিয়া জানিবে ? 
আমি আমার সুখের বাসনার ছারা পরিচালিত হইয়| উহার তৃপ্তিদাধন 
করিলাম, উহ! আমার স্বভাব, উহ অপেক্ষা অধিক কিছু জানি না। আমার 
এইসব বাসনা আছে, আমি এগুলি পূর্ণ করিব, তোমার আপত্তি করিবার কি 
অধিকার আছে? নীতি, আত্মার অমরত্ব, ঈশ্বর, প্রেম ও সহাহভূতি, সাধুত্ 
ও সর্বোপরি নিঃস্বার্থতা-_মহুত্তশীবনের এই-সকল ভাব ও মহৎ সত্যগুলি 
কোথা হইতে আমিল? 

সমুদয় নীতি-শাস্ম, মাস্যের সকল কাজকর্ম ও চিন্তা এই নিঃস্বার্থতারূপ 
একটি মাত্র ভাবের উপর নির্ভর করে, মানবজীবনের সমুদয় ভাব, 
নিস্বার্থত| এই একটি মাত্র শব্দের মধ্যে সন্নিবেশিত কর! যাইতে পারে। 
কেন আমর! স্বার্থশৃন্ত হইব? নিঃস্বার্থ হইবার প্রয়োজনীয়ত! কি? শক্তি 
ও প্রেরণাই বা কোথায়? তুমি নিজেকে যুক্তিবাদী--হিতবাদী বলিয়া 
থাকে|; কিন্তু তুমি যদি হিতসাধন করিবার যুক্তি দেখাইতে ন! পারো, তাহ! 
হইলে আমি তোমাকে অযৌক্তিক বলিব। আমি কেন স্বার্থপর হইব না, 
তাঁহার যুক্তি দেখাও। অবস্থা কবিত্ব হিনাবে নিঃস্বাৰ্থত| অতি সুন্দয় হইতে 
পারে, কিন্তু কবিত্ব তে! যুক্তি নয়। আমাকে যুক্তি দেখাও) কেন 
আমি নিঃস্বার্থ হইব, কেন আমি সৎ হুইব? অমুক এই কথ! বলে, 
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এক্ূপ কথায় কোন মূল্য আমায় কাছে নাই। আমার নিঃস্বাৰ্থ হওয়ায় 
উপযোগিতা কোথায়? ‘হিত’ বলিতে যদি ‘অধিকতম সুথ’ বুঝায়, ঘষে 
স্বার্থপর হইলেই আমার পক্ষে ছিত। ইহার কি উত্তর? হিতবাদিগণ 
ইহার কোন উত্তর দিতে পারেন না। ইহার উত্তর--এই পরিদৃপ্যমান 
জগৎ এক অনন্য লমুত্রের একটি ক্ষুত্ব বিন্দু, অনন্ত শৃঙ্খলের একটি ক্ষুত 
শিকলি। যাহার! নিঃন্বার্থত। প্রচার কমিয়াছিলেন ও মন্ুস্ত-জাতিকে উছ। 
শিক্ষা দিয়াছিলেন, তাঁহার! এ তত্ব কোথায় পাইলেন? আমরা জামি, 
ইহ। সহজাত বৃতি নয়। সহজাত-জ্ঞানসম্পন্ন পগুগণ ইহ1 জানে না, বিচার 
বুদ্ধিতেও ইছা পাওয়া যায় না, যুক্তিত্বার! এই-সকল তত্বের কিছুমাত্র জান! 
যায় ন।। তবে এ-লকল তত্ব কোথা হইতে আসিল? 

ইতিহাস-পাঠে দেখিতে পাই, জগতের মহান্‌ ধৰ্মাচাৰ্যগণ নকলেই একটি 
তথ্য স্বীকার করিয়া থাকেন ; তাহার বলেন, জগতের বাহির হইতে তাহার! 
এই সত্য লাভ করিয়াছেন, তবে তাহার? অনেকেই জানেন না, এই সত্য ঠিক 
কোথা! হইতে পাইয়াছেন। কেহ হয়তো! বলিলেন, এক স্বৰ্গীয় দূত পক্ষযুক্ত 
মঙ্গস্বাকারে আপিয়1 তাহাকে বলিয়াছেন, ‘ওহে মানব, শোন, আমি স্বৰ্গ হইতে 
এই স্থমমাচার আনয়ন করিয়াছি, গ্রহণ কর’। দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিলেন, 
এক জ্যোতির্ময় ফ্লেবত। তাহার সন্মুখে আবিভূত হইয়াছিলেন। আর 
একজন বলিলেন, স্বপ্নে তিনি মেখিয়াছেন, তাহার পিতৃপুরুষ আনিয়া 
তাহাকে কতকগুলি তত্ব উপদেশ দিলেন। ইহার অতিরিক্ত তিনি আর 
কিছুই জানেন না। এইরূপে বিভিন্ন উপায়ে তত্বলাভের কথ| বলিলেও 
ইহারা সকলেই এই বিষয়ে একমত যে, যুক্তিতর্কের ছার! তাহার] এই জান 
লাভ করেন নাই, উহার অতীত প্রদেশ হইতে তাহার! উহ! লাভ করিয়াছেন। 
এ-বিষয়ে যোগশাত্ব কি বলে? যোগশাস্ত্ৰ বলে, যুক্তিবিচারের অতীত প্রদেশ 
হইতে তাহারা যে এ জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তাহাদের এ-কথ| ঠিক। প্রকৃত- 
পক্ষে তাহাদের নিজেদের ভিতর হইতেই এ জান আমিয়াছে। 

ষোগীর| বলেন, এই মনেরই এমন এক উচ্চতর অবস্থা আছে, যাহ! যুক্তি- 
বিচারের উৰ্ধ্বে--জ্ানাতীত অবস্থা । এই উচ্চাবস্থায় পৌছিলে মানব 
তর্কের অতীত এই জান লাভ করে-_বিষয়জ্ঞানের অতীত পরমার্থজান ব| 
অতীচ্লিশ্নঞ্জান লাভ করে। যুক্তি-বিচাবের অতীত অবস্থা লাভ করা, 
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সাধারণ মানবীয় স্বভাব অতিক্রম কর়৷--- কথন কখন মাছ্বের জীবনে অতকিতে 
সম্ভব হইতে পারে, গে ব্যক্তি এ ঘটনার বিজ্ঞান সঘন্ধে অনভিজ্ঞ থাকিতে 
পারে; সে যেন হঠাৎ এই জ্ঞান লাভ করে; একপে হঠাৎ অতীশ্তিয়-জ্ঞাননত 
ছইলে মে সাধারণতঃ মনে করে যে, এ জ্ঞান বাহির হইতে আশিয়াছে ৷ 
ইহা হইতে বেশ বুঝ যায় যে, এই দিব্যপ্রেরণা- পার্মাধিক জ্ঞান বিভিন্ন 
দেশে একই প্রকারের হইতে পারে; কোন দেশে মনে হুইবে দেবদূত হইতে 
আলিয়াছে, কোন দেশে দেববিশেষ হইতে, আবার কোথাও বা সাক্ষাৎ 
তগবান্‌ হইতে প্রাপ্ত বলিয়া মনে হইতে পারে। ইহার অর্থ কি? ইহার 
অর্থ মন নিজ স্বভাব অনুযায়ী নিজের ভিতর হইতেই এ জ্ঞান লাভ 
করিয়াছে। কিন্তু যিনি উহা! লাভ করিয়াছেন, তিনি নিজ শিক্ষা! ও বিশ্বাদ 
অন্ুসারে এ জ্ঞান কিয়পে লাভ হইল, তাহ] ব্যাখ্যা করিয়াছেন। প্রকৃত 
কথ! এই যে, ইহাব| সকলেই এ জ্ঞানাতীত অবস্থায় হঠাৎ আলিয়া 
পড়িয়াছেন। 

ঘোগীরা বলেন, এই অবস্থায় হঠাৎ আসিয়া পড়ায় এক ঘোর বিপদের 
আশঙ্ধ। আছে। অনেক স্থলেই মস্তি একেবারে নষ্ট হইয়া! যাইবার সম্ভাবন। ৷ 
সচরাচর দেখিবে, যে-সব ব্যক্তি হঠাৎ এই অতীন্দিয়জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, 
অথচ ইহার বৈজ্ঞানিক তত্ব বুঝেন নাই, তাহার! যত বড়ই হউন না কেন, 
তাহারা অন্ধকারে হাতড়াইয়াছেন এবং তাহাদের সেই জ্ঞানের সহিত 
সাধারণতঃ কিছু ন! কিছু কিস্ভৃতকিমাকার কুসংস্কার মিশ্রিত থাকিয়া যায় 
তাঁহার! অনেক অলীক দৃশ্য দেখিয়াছেন ও উহার প্রশ্রয় দিয়! গিয়াছেন। 

a |) | 

যাহ| হউক, আমর! অনেক মহাপুক্লযের জীবনচরিত আলোচন! করিয়া 
দেখিতে পাই যে, সমাধিলাভের পথে পূর্বোক্তরূপ বিপদের আশঙ্কা আছে। 
কিন্তু আমর! দেখিতে পাই তাঁহার! সকলেই দিব্য প্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন । 
তাঁহারা যে-কোন ভাবেই হউক, এ জ্ঞানাতীত ভূমিতে আরোহণ করিয়াছিলেন। 
যখনই কোন মহাপুরুষ কেবল ভাবোচ্ছাসবশে এই অবস্থায় উপনীত হইয়াছেন, 
তিনি কিছু সত্য লাভ করিয়াছেন বটে, কিন্ত সেইসঙ্গে কিছুটা কুলংস্কার ও 
গৌড়ামি তাহাতে দেখ! দিয়াছে। তাঁহার শিক্ষার মহত্ব ছারা যেমন 
জগতের "উপকার হইয়াছে, এ কুমংস্কারাদির হার! তেমনি ক্ষতিও হইয়াছে । 
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পঅয়াযৱনতপূৰ্ণ নজ্যন্ধীবনে কিছু সাহগ্রস্থ ও যুক্তি দেখিতে হইলে 
আমাদিগকে নাধারণ যুক্তির উিষেবপউঠিতে হইবে, কিন্তু উহ! বৈজানিক তাবে 
ধীরে ধীরে নিয়মিত পাধনান্ায়। করিতে হইবে এবং সমুদয় কুসংস্কার বিসর্জন 
দিতে হইবে। অন্ত কোন বিজান-শিক্ষা সময় আমর! যেরূপ করিয়। 
থাকি, সমাধিতত্ব-শিক্ষায় সময় ঠিক সেইরূপ করিতে হুইবে। যুক্তির উপরই 
আমাদের ভিত্তিস্থাপন করিতে হইবে, যুক্তি আমাদিগকে যতদূর লইয়! যায় 
ততদূর যাইতে হুইবে; যুক্তি যখন আর চলিবে না, তখন যুক্তিই সর্বোচ্চ 
অবস্থ। লাভের পথ দেখাইয়| দিবে । অতএব যখন শুনিবে কেহ বলিতেছে, 
‘আমি প্রত্যাদিষ্ট' অথচ যুক্তিবিরুদ্ধ কথা| বলিতেছে, তাহার কথা শুনিও ন। । 
কেন ? কারণ এই তিন অবস্থা-সহজাত জান, বিচাঁরপূর্বক জান ও জানাতীত 
অবস্থা অথবা নিজ্ঞণান, সজ্ঞান ও জানাতীত অবস্থ|--একই মনের অবস্থাবিশেষ । 
একই ব্যক্তির তিনটি মন নাই, কিন্ত মনের একটি অবস্থা অপরগুলিতে পরিণত 
হয়। সহজাত-জ্ঞান বিচারপূর্বক-জ্ঞানে ও বিচারপূর্বক-জ্ঞান জানাতীত 
অবস্থায় পরিণত হুয়; স্থতবাঁং অবস্থাগুলির মধ্যে একটি অপরটির বিরোধী 
নম্ব। প্রকৃত প্রেরণ! যুক্তিবিরোধী নয়--বরং যুক্তির পূর্ণতা সাধন করে। 
ঈশ্বর-প্রেরিত মহাপুরুষগণ যেমন বলিয়াছেন, “আমি ধ্বংস করিতে আনি 
নাই, সম্পূর্ণ করিতে, আপিয়াছি'_ সেইক্ধপ প্রেরণাও যুক্তিকে পরিপূর্ণ করে, 
যুক্তির সহিত উহার সম্পূর্ণ সামগ্ৰস্য আছে। 

বৈজ্ঞানিক উপায়ে আমাদিগকে সমাধি বা জ্ঞানাতীত অবস্থায় লইয়া 
যাইবার জন্কই যোগের বিভিন্ন সোপানগুলি উপদিষ্ট হইয়াছে। অধিকন্তু এটি 
বুঝ! বিশেষ আবন্কক যে, এই অতীন্দ্রিয় প্রেরণালাতের শক্তি প্রাচীন মহাপুরুষ- 
গণের ন্যায় প্রত্যেক মানুষের স্বভাবেই অস্তনিছিত রহিয়াছে । এই মহা'পুরুষগণ 
সম্পূর্ণ পৃথক্‌--অতুলনীয় কিছু ছিলেন না, তাঁহারা তোমার আমার মতোই 
মাইব ছিলেন। তাহার! উচ্চাঙ্গের যোগী ছিলেন এবং এই জ্ঞানাতীত অবস্থা 
লাভ করিয়াছিলেন । চেষ্টা! করিলে তুমি-আমিও উহ! লাভ করিতে পারি । 
তাহার! কোন বিশেষ-প্রকানের অদ্ভুত লোক ছিলেন না। একজন এ 
অবস্থা লাভ করিয়াছেন--এই ঘটনা হুইতেই প্রমাণিত হয় যে, প্রত্যেক 
ব্যক্তির পক্ষেই এই অবস্থা লাভ কর] সম্ভব । ইহা! যে শুধু সম্ভব তাছা। নয়, 
সকলকেই কাৰে এই অবস্থা লাভ করিতে হুইবে, এবং ইনাই ধৰ্ম । 


২৮৩ ত্বামীজীর বাণী ও রচন। 


অভিজ্ঞতাই আমাদের একমাত্ৰ শিক্ষক । আমব। সারা জীবন তর্কবিচার করিতে 
পারি, কিন্তু নিজের প্রত্যক্ষ অনুভব না করিলে সত্যের কণামাত্ৰ ৰুবিতে পায়িব 
ন।। কয়েকখানি পুস্তক পড়িতে দিয়া তুমি কোন ব্যক্তিকে অস্তচিকিৎসক 
করিয়া তুলিবার আশ! করিতে পার না। একখানি মানচিত্র দেখাইয়া 
আমার দেশ দেখিবার কৌতুহল চরিতার্থ করিতে পার না। আমাকে প্রত্যক্ষ 
অভিজ্ঞতা অর্জন করিতে হুইবে। মানচিত্র কেবল অধিকতর জানলাভের 
আগ্রহ জন্মাইয়। দিতে পারে। ইহা ব্যতীত উহার আর কোন মূল্য নাই। 
শুধু পুস্তকের উপব নির্ভরত। মান্থষের মনকে অবনতির দিকেই লইয়! ঘায়। 
ঈশ্বয়ীয় জ্ঞান কেবল এই পুস্তকে ব| এ শান্বে সীমাবন্ধ_এরূপ বল! অপেক্ষা 
ঘোরতর ঈশ্বরনিন্দা আর কি হইতে পারে? মানুষ ভগবান্‌কে অনস্ত বলে, 
আবার একটি ক্ষুত্র গ্রন্থের গপ্ডিতে তাঁহাকে আবদ্ধ করিতে চায় !--কি তাহার 
স্পর্ধ! কোন বিশেষ ধর্মগ্রন্থে যাহা আছে, তাহা বিশ্বাস করে নাই বলিয়া, 
‘একখানি গ্রন্থের মধ্যে সমুদয় ঈশ্বরীয় জ্ঞান সীমাবদ্ধ’ ইহা বিশ্বাস করিতে 
প্রস্তুত হয় নাই বলিয়। লক্ষ লক্ষ লোক নিহত হইয়াছে । অবস্তা এই নিধনের ও 
হত্যার যুগ এখন চলিয়। গিয়াছে, কিন্তু জগৎ এখনও ধর্মগ্রন্থে অন্ধবিশ্বাস 
দ্বার] দৃঢ়ভাবে শৃঙ্খলিত। 

বৈজ্ঞানিক উপায়ে জানাতীত অবস্থা লাভ করিতে হইলে ভোমাদিগকে 
বাজযোগ-বিষয়ে যে-সকল উপদেশ দিতেছি, তাহার বিভিন্ন সোপান দিয়! 
অগ্রসর চুওয়| প্রয়োজন ৷ প্রত্যাহার ও ধারণার পর, এখন ধ্যানের বিষয় 
আলোচনা করিব। দেহের ভিতরে বা বাহিরে কোন স্থানে মনকে কিছুক্ষণ 
স্থির রাখিতে পারিলে মন অবিচ্ছিন্ন গতিতে এ দিকে প্রবাহিত হইবার শক্তি 
লাভ করিবে । এই অবস্থার নাম ‘ধ্যান’ । ধ্যানের শক্তি যখন এত বৃদ্ধি পায় 
যে, সাধক অন্গভবের বহির্তাগ বর্জন করিয়! শুধু উহার অন্তর্ভাগটির অর্থাৎ 
'অর্থের ধ্যানই করেন, তখন দেই অবস্থার নাম “সমাধি” | ধারণা, ধ্যান ও সমাধি 
--এই তিনটিকে একত্র ‘সংযম’ বলে; অর্থাৎ প্রথমতঃ যদি কেহ কোন বস্তুর 
উপর মন একাগ্র করিতে পারে, পরে দীৰ্ঘকাল ধরিয়া! &একাগ্রতার তাব রক্ষা 
করিতে পারে, অবশেষে এইরূপ ক্রমাগত একাগ্রতা! দ্বারা, যে আভ্যন্তরীণ 
কারণ হইতে এ বাহ্‌ বস্তর অনুভূতি উৎপন্ন হইয়াছে, যদি শুধু তাছাবই উপর 
মনকে ধনিয়া রাখিতে পারে, তবে সবকিছুই এইরূপ মনের বশীভূত হইয়া বায়। 


ধ্যান ও লমাধি _* ২৮১ 


এই ধ্যানাবস্থাই মানব জীবনের সৰ্বোচ্চ অবস্থা । ঘতক্ষণ বাসনা থাকে, 
ততক্ষণ যথাৰ্থ সুখ সম্ভব নগ্ন, কেবল ধ্যানভাবে সাক্ষিরণে সব কিছু 
পর্ধালোচন1 করিতে পারিলেই আমাদের প্রকৃত সুখ ও আনন্দ লাভ হয়। 
ইতর প্রাণীর ছখ ইন্তিয়ে, মানুষের সুখ বুদ্ধিতে, আর দেবমানৰ আধ্যাত্মিক 
ধ্যানেই আনন্দলাভ কর়েন। যিনি এইরপ ধ্যানাবস্থা লাভ করিয়াছেন, 
তাঁহার নিকটই জগৎ যথাৰ্থ হুন্দয়নূপে প্রতিভাত হয়।। যাহার বাসন! নাই, 
যিনি কোন বিষয়ে নিজেকে লিখ করেন না, তাঁহার নিকট প্রকৃতির এই 
বিচিত্র পরিবর্তন স্থন্দৱ ও মহান্‌ ভাবের এক অফুরস্ক চিত্ৰপট ! 

ধ্যানে এই তত্বগুলি বুঝিতে হুইবে। মনে কর, একটি শব শুনিলাম। 
প্রথমে বাহিরে একটি কম্পন উঠিল, তারপর স্নায়বীয় গতি উহাকে মনের 
কাছে লইয়া গেল, পরে মন হইতে এক প্রতিক্রিয়া হইল, সঙ্গে সঙ্গে আমাদের 
বাহাবস্তর জ্ঞান উদিত হুইল ; এই বাহাবস্তটিই ইথারে কম্পন হইতে মানসিক 
প্রতিক্রিয়। পর্যন্ত ভিন্ন ভিন্ন পরিবর্তনগুলির কারণ। যোগশাস্ত্ৰে এই তিনটিকে 
শব্দ, অর্থ ও জ্ঞান বলে। পদার্থবিজ্ঞান ও শারীববিজ্ঞানের ভাষায় এগুলিকে 
ইথারের কম্পন, স্নায়ু ও মস্তিফ্ষের গতি এবং মানিক গ্রতিক্রিয্বা বল! হয়। 
এই তিনটি প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ স্বতন্ত্ৰ হইলেও এমনভাবে মিশিয়। গিয়াছে যে, 
এগুলির গ্রভেদ অভি অন্পষ্ট। বাস্তবিক আমর! এখন এ তিনটির কোনটিকেই 
অন্গভব করিতে পারি না, উহাদের সন্মিলিত ফল অনুভব করি এবং নেটিকেই 
বাহবস্ত বলি। প্রত্যেক অন্ভবক্রিয়াতেই এই তিনটি ব্যাপার রহিয়াছে; 
উহাদিগকে পৃথক্‌ করিতে না পারার কোন কারণ নাই। 

প্রাথমিক প্রস্ততি ছার! যখন মন দৃঢ় ও নিয়স্ত্রিত হয় এবং স্থক্ষ্মতয় 
অনুভবের শক্তি লাভ করে, তখন উহাকে ধ্যানে নিযুক্ত কর! কর্তব্য । 
প্রথমতঃ স্থুল বস্তু লইয়া ধ্যান করিতে হইবে । পরে ক্ৰমশঃ ধ্যান স্থক্ষ্ম হইতে 
স্ৃক্ষ্মতর্ন হুইবে, শেষে বিষয়শুন্ত ধ্যানে পরিণত হইবে । মনকে প্রথমে 
অন্গভূতির বাহ কারণগুলি, পরে জাযুমধ্যস্থ গতি, তারপর নিজের প্রতিক্রিয়া 
গুলিকে অন্থুতব করিবার জন্য নিযুক্ত করিতে হুইবে। মন যখন বেদনা ব| 
অনুভূতির বাঁহ কারণগুলি পৃথকৃভাষে জানিতে পারিবে, তখন মনের সমুদয় 
লুক্ষ্ম-জড় পদার্থ, সমুদয় সুক্ষশরীর ও ছুন্ম্প অনুভব করিবার ক্ষমতা 
হইবে। মন খন আত্যন্তরীণ গতিগুলিকে পৃথক্‌ভাবে জানিতে পারিবে, 


২৮২ স্বামীজীর বাণী ও রচন। 


তখন নিজের ও অপরের মানসিক তর্নঙ্গপগুলি অড়-শক্ষিদ্ধগে পরিণত 
হইবার পূর্বেই মন এগুলি নিয়স্তরিত করিবার ক্ষমতা! লাভ করিবে । যখন মন 
মাননিক প্রতিক্ৰিয়াগুলিকে পৃথকৃভাবে অন্নতৰ করিবে, তখন যোগী লব 
কিছুর জ্ঞানলাঁভ করিতে পারিবেন; কারণ অস্তভবযোগা প্রতিটি বস্তু, 
প্রতিটি চিন্তা এই মানসিক প্রতিক্রিয়ার ফল। এরূপ অবস্থালাভ হইলে 
যোগী নিজ মনের ভিত্তি পর্যন্ত অনুভব করিবেন এবং মন তখন তাহার সম্পূর্ণ 
আয়ত্তে আসিবে। যোগীর তখন নানাপ্রকার অলৌকিক শক্তি লাভ হয়; 
যদি তিনি এই-সকল শক্তির কোন একটি দ্বারা প্রলুন্ধ হুইয়| পড়েন, 
তবে তাহার ভবিষাৎ উন্নতির পথ রুদ্ধ হইয়| যায়। ভোগেয় পশ্চাতে 
ধাবমান হইলে এই অনিষ্ট হয়। কিন্তু যদি এই-সকর অলৌকিক শক্তি পর্যন্ত 
ত্যাগ করিবার ক্ষমতা তাহার থাকে, তবে তিনি মন-সমুদ্রে বৃতি-তরজ সম্পূৰ্ণ 
নিরোধ-করা-রপ যোগের চরম লক্ষ্যে উপনীত হইতে পারিবেন । তথনই 
মনের নানাগ্রকার বিক্ষেপ ও শরীরের নানাবিধ গতি ছারা বিচলিত না হইয়া 
আত্মার মহিমা নিজ পূর্ণ জো্যোতিতে প্রকাশিত হইবে । তখন যোগী তাহার 
শাশ্বত স্বর্প উপলদ্ধি করিবেন, বুঝিবেন--তিনি জানঘন, অবিনাশী ও 
লর্বব্যাগী | J 

এই সমাধিতে প্রত্যেক মানুষের, এমন কি প্রত্যেক প্রাণীর অধিকার 
আছে । নিম্নতম জীবজস্ত হইতে উচ্চতম দেবত! পৰ্যন্ত সকলেই কোন ন! কোন 
সময়ে এই অবস্থা লাভ করিবে; যাহার যখন এই অবস্থা লাভ হয়, তখনই 
তাহার প্রক্বত ধর্ম আরম্ভ হয়। তাহার পূর্ব পর্যন্ত আমর! শুধু এ অবস্থার 
দিকে যাইবার অন্ত সংগ্রাম করিতেছি। যাহাদের কোন ধর্ম নাই, তাছাদের 
সহিত আমাদের এখন কোন প্রভেদ নাই, কারণ অতীজিয় তত্ব সহস্ধে 
আমাদেরও কোন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নাই । প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় উপনীত কর! 
ব্যতীত এই একাগ্রতা-সাধনেপ্র কি প্রয়োজন ? এই সমাধি লাভ করিবার 
প্রত্যেকটি সাধন-সোপান যুক্তিপূর্বক বিচার কর! হইয়াছে, যথাযথভাবে বিশ্বস্ত 
হইয়াছে ও বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে সংবদ্ধ হইয়াছে । যদি ঠিক ঠিক সাধন 
কর! হয়, তাহ হইলে উহ নিশ্চয়ই আমাদিগকে বাঞ্ছিত লক্ষ্যস্থলে পৌছাইয়া 
দিবে। তখন সমুদয় দুঃখ চলিয়| বাইবে, সকল যন্ত্ৰণ| অস্তহিত হইবে, কর্মনীজ 
দগ্ধ হইয়া যাইবে, আত্মাও অনন্তকালের জন্ত মুক্ত হইয়| যাইবে 


অষ্টম অধ্যায় 
সংক্ষেপে য়াজযোগ 


কৃর্মপুরাণ” হইতে স্বচ্ছন্দ অন্যাদ করিয়। রাজযোগের লাবাংশ নিয়ে প্রদত্ত 
হইল। 

যোগাপ্নি মানবের পাপ-পিঞ্জয়কে দধ করে; তখন চিত্তগুদ্ধি হয়, 
সাক্ষাৎ নির্বাণ লাভ ছয়। যোগ হইতে জান লাভ ছয়, জ্ঞানও আবার 
যোগীকে সাহায্য করে। ধাহার মধ্যে যোগ ও জান সম্ধিত, ঈশ্বর তাহার 
প্রতি প্রসয়। যাহার! প্রত্যহ একবার, দুইবার, তিনবায় অথব| স্ধাসর্বনা 
‘মছাযোগ’ অত্যান করেন, তাহাদিগকে দেবত| বলিয়া জানিবে। যোগ 
দুই প্রকার--একটিকে বলে অভাব, অন্তটি মহাযোগ। যখন নিজেকে শূন্ত 
ও সর্বপ্রকার গুণবিরহিতক্লপে চিন্তা কর! যায়, তখন তাহাকে ‘অভাবযোগ’ 
বলে। যে যোগে আত্মাকে আনন্দপূৰ্ণ, পবিত্র ও ব্ৰহ্বেন্ন সহিত অভিন্নরূপে 
চিন্তা কর! হয়, তাহাকে ‘মহাযোগ’ বলে। যোগী প্রত্যেকটি দ্বারাই আত্ম- 
সাক্ষাৎকার করেন। আমর! অন্তান্ত যে-সব যোগের কথ! শানে পাঠ করি 
বা গুনিতে পাই, সে-সব যোগ এই মহাযোগের সমশ্রেণীতৃক্ত হইতে পারে ন1। 
এই মহাযোগে যোগী নিজেকে ও সমুদয় জগৎকে সাক্ষাৎ ঈশ্বররূপে অনুভব 
করেন। ইছাই সকল যোগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ । 

বাজযোগের এই কয়েকটি বিভিন্ন অঙ্গ ব| সোপান আছে--ষম, নিয়ম, 
আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি । উহাদের মধ্যে ষম 
বলিতে অহিংসা, লত্য, অল্তেয়, ব্ৰহ্মচৰ্য ও অপরিগ্রহ বুঝায়। এই যম ছারা 
চিত্তগুদ্ধি হয়। কায়, মন ও বাক্য দ্বারা কখনও কোন প্রাণীর অনিষ্ট 
ন! করাকে ‘অহিংস|’ বলে। অহিংস! অপেক্ষা! মহত্তয় ধৰ্ম আর নাই। জীবের 
প্রতি এই অহিংসাভাব হইতে মামুয যে সুখ লাভ করে, তদপেক্ষ উচ্চতর সুখ 
আর মাই। লতা দ্বারাই আমর! কর্মের ফল লাভ করি, সত্যের ভিতর 
দিয়াই সবকিছু পাওয়া যায়। সত্যেই সমুদয় প্রতিষ্ঠিত। যথার্থ 
কখনকেই ‘সত্য’ বলে। চৌর্ধ বা বলপূৰ্বক অপরের বস্তু গ্রহণ না করার 


== শস্সম্্্পনদদন্যআয়নাল্জনমনমনাতানমেত 


১ ফুৰ্মপুত্ৰাগ, উপৰিভাগ, একাদশ অধ্যায় উষ্টব্য। 


২৮৪ স্বামীঞ্জীয় বাণী ও রচন!| 


নাম ‘অস্তেয়’। কায্মনোবাক্যে সর্ব নকল অবস্থায় পবিত্ৰত| বক্ষ! কথাত 
নামই ‘ব্ৰহ্মচৰ্য । অতি কষ্টের সময়ও কোন. ব্যক্তির নিকট হইতে কোন 
উপহার গ্রহণ না করাকে 'অপরিগ্রহ' বলে। অপরিগ্রহ-সাধনের উদ্দেশ্য এই 
কাহারও নিকট কিছু লইলে হৃদয় অপবিত্র হইয়া যায়; গ্রহীতা হীন হইয়া 
যান, নিজের স্বাধীনতা হারাইয়! ফেলেন, এবং বন্ধ ও আসক্ত হইয়৷ 
পড়েন। 

তপঃ, স্বাধ্যায়, সন্তোষ, শৌচ ও ঈশ্বর-গ্রণিধান--এই কয়েকটিকে নিয়ম 
বলে। নিয়ম-শবের অর্থ নিয়মিত অভ্যাস ও ব্রত-পালন। উপবাস ব| অন্ত 
উপায়ে দেহ-সংঘমকে ‘শারীরিক তপস্যা’ বলে। 

বেদপাঠ অথব| অন্য কোন মন্থর উচ্চারণ, যাহাঘার। সতৃপুদ্ধি হয়, তাহাকে 
“স্বাধ্যায়’ বলে। মন্ত্র জপ করিবার তিন প্রকার নিয়ম আছে-_বাচিক, 
উপাংসু ও মানস। বাচিক জপ সবধনিয়ে এবং মানস জপ সর্বাপেক্ক। শ্রেষ্ঠ। 
যে জপ এত উচ্চন্বরে কর! হয় যে, সকলেই শুনিতে পায়, তাঁহাকে ‘বাচিক’ 
বলে। যে জপে কেবল ওঠে স্পন্দনমাত্র হয়, কিন্তু কোন শব শোনা! যায় 
না, তাহাকে 'উপাঁংগু বলে। যে মন্ত্রজপে কোন শব্দ শোন। যায় না, জপ 
করার সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রের অর্থ স্মরণ কর! হয়, তাহাকে ‘মানস জপ’ ঘলে। 
উহাই সৰ্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। খধিগণ বলিয়াছেন, শৌচ দ্বিবিধ--বাহু ও 
আভাম্তর। মৃত্তিকা, জল অথবা! অন্যান্য দ্রব্য দ্বারা শরীরের শুদ্ধিকে ‘বাহ্‌ 
শৌচ’ বলে; যথ| স্নানাদি। সত্য ও অন্যান্য ধর্মাস্থুশীলন দ্বার! মনের 
গুদ্ধিকে ‘আভ্যস্তর শৌচ’ বলে। বাহ ও আত্যন্তর- উভয় শুদ্ধিই আবশ্যক | 
কেবল ভিতরে শুচি থাকিয়| বাহিয়ে অশুচি থাকিলে শৌচ যথেষ্ট হইল ন।। 
যখন উভয় প্রকার শুদ্ধি কার্ধে পরিণত কর! সম্ভব ন! হয়, তখন কেবল 
আভ্যন্তর শৌচ-অবলম্বনই শ্রেক্স্কর। কিন্তু এই উভয় প্রকার শৌচ না 
খাকিলে কেহই যোগী হইতে পারেন ন! । 

ঈশ্বরের স্ততি, স্মরণ ও পূজাক্মপ ভক্তির নাম দিশ্বর-প্রশিধানঃ | 
খম ও নিয়ম সম্বন্ধে বলা হইল। তারপর ‘আমন’ । আসন সম্বন্ধে এইটুকু 
বুঝিতে হুইবে যে, বক্ষঃস্থল, গ্রীবা ও মস্তক সমান বাখিয়া শরীরটিকে 
বেশ স্বচ্ছন্দভাবে রাখিতে হুইবে। অতঃপর প্রাণায়াম। ‘প্রাণ’ শব্দের অর্থ 
নিজ শনীয়ের অভ্যস্ভরস্থ জীবনীশক্কি, এবং “আয়াম' শব্দের জর্থ--উহার 


সংক্ষেপে বাজযোগ ২৮৫ 


সংযম বৰ! নিয়ন্ত্রণ । প্রাগায়ায তিন প্রকার--অধম, মধ্যম ও উত্তম। 
প্রাণায়াম তিন ভাগে বিতভ-_পৃরর, কুম্ধক ও রেচক। যে প্রাণায়ামে ১২ 
সেকেণ্ড কাল বায়ু পূর্ণ কয়| যায়, তাহাকে ‘অধম প্রাণায়াম’ বলে। ২৪ 
সেকেওড কাল বায়ু পুরণ করিলে ‘মধ্যম প্রাণায়াম’ ও ৩১ সেকেণ্ড কাল বায়ু 
পূরণ করিলে তাহাকে ‘উত্তম প্রাণায়াম’ বলে। অধম প্রাণায়াষে ঘর্ষ ও মধ্যম 
প্রাণায়ামে কম্পন হয়; উত্তম প্রাণায়ামে শরীর লঘু হুইয়া আসন হইতে 
উদিত হয় এবং ভিতরে পরম আনন্দ অনুভূত হয়। 

গায়ত্রী নামে একটি মন্ত্র আছে, উহ! বেদের অতি পবিত্র মন্তর। 
উহার অর্থ ১ “আমরা এই জগতের প্রসবিত1 পরম দেবতার বয়ণীয় তেজ 
ধ্যান করি, তিনি আমাদের ধীশক্তি জাগ্রত করিয়। দিন ।* এই মন্ত্রের আদিতে 
ও অন্তে প্রণব (ওঁ) সংযুক্ত আছে। একটি প্রাণায়াষের সময় মনে মনে 
তিনবার গায়ত্রী উচ্চারণ করিতে হুয়। প্রত্যেক শাস্তেই প্রৰাণায়াম তিন 
ভাগে বিভক্ত বলিয়া কথিত আছে, যথ|--বরেচক (বাহিরে শ্বাসত্যাগ ), 
পৃরক (শ্বানগ্রণ ) ও কুম্ভক (ভিতরে ধারণ করা, সুস্থির রাখ) 
অনুভূতির যন্ত্র ইন্ত্রিয়গণ বহিমু'্ধ হইয়া! কাৰ্য করিতেছে ও বাহিরের বস্তুর 
স্পর্শে আমিতেছে এগুলিকে ইচ্ছাশক্কির নিয়ন্ত্রণে আনাকে প্রত্যাহার” 
বলে, অথব| নিজেররর্দকে সংগ্রহ বা আহরণ করাই প্রত্যাহার-শবের অর্থ । 

হদ্‌-পদ্মে, মন্তকের কেন্দ্রে বা দেহের অন্ত স্থানে মনকে স্থির করার নাম 
ধারণা" । মনকে এক স্থানে সংলগ্ন করিয়।, সেই স্থানটিকে ভিত্তিরূপে গ্রহণ 
করিয়া এক বিশেষ প্রকার বৃত্তিতরক্গ উখিত করা যাইতে পারে। অন্য প্রকার 
তরঙ্গ এগুলিকে গ্রান করিতে পারে না, পরস্ত ধীরে ধীয়ে এগুলিই প্রবল 
হয়। অন্তগুলি দূরে সরিয়া যায়--শেষ পর্যন্ত অস্তহিত হয়। অবশেষে এই 
বহু-বৃত্তিরও নাশ হুইয়| একটি মাত্র বৃত্তি অবশিষ্ট থাকে; ইহাকে ধ্যান" 
বলে। যখন কোন অবলহনের প্রয়োজন থাকে না, সমুদয় মনটিই যখন একটি 
তরঙ্গন্বপে পরিণত হয়, মনের সেই একন্সপতার নাম ‘সমাধি’। তখন কোন 
বিশেষ স্থান ও কেন্দ্রের সাহায্য ব্যতীত ধ্যান-প্রযাহ উত্থাপিত হয় না, কেবল 
ধ্যেয় বস্তুর ভাবমাত্র অবশিঞ্ থাকে । ধদ্দি মনকে কোন কেন্দ্রে ১২ সেকেণ্ড 
স্থির কর! ঘায়, তাহাতে একটি ‘ধারণ!’ হইবে; এই রূপ ১২টি ধারণ! হইলে 
একটি ‘ধ্যান এবং এই ধ্যান ঘবাষশ গুণ হইলে একটি “সমাধি? হইবে। 


২৮৬ স্বামীজীৱ বানী ও চন! 


ঘেখানে অগ্নি আছে, জলে, শুহপত্রাকীর্শ ভূমিতে, বন্মীকপূর্ণ স্থানে, 
বন্তজন্তবমাকুল বনে, যেখানে বিপন্বাশক্কা আছে এমন স্থানে, চতুষ্পথে, 
অতিশয় কোলাহলপূর্ণ স্থানে, অথব| যেখানে বছ ছুর্গনের বাস, নে-স্থানে 
যোগ সাধন কর! উচিত নয়। এই ব্যবস্থা বিশেষভাবে ভারতের পক্ষে 
প্রযোজ্য । যখন শরীর অতিশয় ক্লান্ত বা অহ্থস্থ বোধ হয়, অথবা মন যখন 
অতিশয় ছুঃখপূর্ণ ও বিষণ থাকে, তখন সাধন করিবে না। অতি হৃগুপ্ত ও 
নির্জন স্থানে, যেখানে কেহ তোমাকে বিরক্ত করিতে আসিবে ন! এমন স্থানে 
গিয়া সাধন কর। অশুচি স্থান নির্বাচন করিও না, বরং স্বন্দর দৃশ্যযুক্ত 
স্থানে অথব। তোমার নিজগুছে একটি স্থনায় ঘরে বসিয়। সাধন করিবে। 
প্রথমেই প্রাচীন যোগিগণকে তোমার নিজ গুরু ও ভগবান্‌কে প্রণাম করিয়া 
সাধনে প্রবৃত্ত হইবে। 

ধ্যানের বিষয় পূর্বেই উল্লিখিত হুইয়াছে। এখন কতকগুলি ধ্যানের 
প্রণালী বণিত হইতেছে । ঠিক সরলভাবে উপবেশন করিয়া! নিজ নানিকাগ্রে 
বৃষ্টি য়াখে|। ক্রমশঃ আমর! জানিব, কিভাবে ইহাঘার| মন একাগ্র হয়। 
বর্শনেন্দিয়ের সয়ুগুলি নিয়ন্ত্রণ করিয় প্রতিক্রিয়ার কেন্দ্রভূমিকেও অনেকটা 
আয়তে আন! যায়, এইভাবে উহ! হারা ইচ্ছাশক্তিও অনেকট। নিয়ন্ত্রিত হয়। 

এইবার কয়েক প্রকার ধ্যানের কথা বল! যাইতেছে। কল্পনা কয়, 
মন্তক হইতে কিঞ্চিৎ উর্ধে একটি পদ্ম রহিয়াছে, ধর্ম উহার কেন্ত, জ্ঞান 
উহার ম্বণাল, যোগীর অষ্টসিদ্ধি এ পদ্মের অষ্টদল, আর বৈরাগ্য উছার 
অভ্যন্তরস্থ কণিকা । যদি যোগী বাহিরের শক্তি (অষ্টসিদ্ধি) পরিত্যাগ 
করিতে পারেন, তবেই তিনি মুক্তিলাভ করিবেন। এই কারণেই অষ্টসিদ্ধিকে 
বাহিরের অষ্টদলর্ূপে এবং অত্যন্তরস্থ কণিকাকে পর-বৈরাগ্য অর্থাৎ 
অষ্টসিদ্ধিতেও 'বৈরাগ্য'-রূপে বৰ্ণন! কর! হইল। এই পল্পের অভ্যস্তবে--- 
ছিরগ্নয়, সর্বশক্তিমান, অস্পশ্য, ওস্কারবাচ্য, অব্যক্ত, জ্যোতির্মগুলমধাবতী 
পুরুষকে ধ্যান কর। আর একপ্রকার ধ্যানের বিষয় কথিত হুইতেছে। 
চিন্তা কর, তোমার হৃদয়েরয় ভিতরে একটি আকাশ রহিয়াছে, আর এ 
আকাশের মধ্যে একটি অগ্রিশিখা! জলিতেছে; এ শিখাকে নিজ আত্মাব্ধপে 
চিন্তা কর, আবার এ শিখার অভ্যন্তরে আর এক জ্যোতির্যয় আলোকের 
চিন্তা কর; উহা তোমার আত্মার আত্ম|--পদ্মমাত্ম), ঈশ্বর। হৃদয়ে এই 
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তাবটি ধ্যান কর । অক্ষচর্য, অভি] অর্থাৎ সকলকে --এমন কি মহা শক্রকেও 
ক্ষম| কয়|, সভা, আস্তিক প্রভৃতি বিভিন্ন বৃত্তি বা ব্ৰতস্বন্ধপ। ইহাদের 
সবগুলিতেই বদি তুমি সিদ্ধ হইতে ন! পায়ে, তাহ! হইলে দুঃখিত ব| ভীত 
হইও ন!। চেষ্টা কর, ধীরে ধীরে সবই জাধিবে | বিযয়ানজি, ভয় ও ক্রোধ 
পরিতাণগপূর্বক খিনি ভগবানে তন্ময় হইয়াছেন, তাহারই শরণাগত হইয়াছেন, 
বাহার হৃদয় পবিত্র হইয়া গিয়াছে, তিনি ভগবানেয় নিকট যাহ! কিছু চান, 
ভগবান্‌ তৎক্ষণাৎ তাহ! পূরণ করিয়। দেন। অতএব তাহাকে জান, তক্তি 
'অথব। বৈবাগ্যযৌগে উপাসনা কর। 

‘থিনি কাহাকেও স্বণ। করেন না. যিনি সকলের মিত্র, যিনি সকলের প্রতি 
ককুণাসম্পন্ন, যাহার নিজন্ব বলিতে কিছু নাই, যিনি সুখে দুঃখে সমভাবাপন্ন, 
ধৈর্যশীল, যিনি অহঙ্কারমুক্ত হইয়াছেন, যিনি সদাই সন্তুষ্ট, যিনি সর্বদাই যোগ- 
যুক্ত হুইয়| কর্ম করেন, যতাত্মা ও দৃঢ়-নিশ্চয়, ধাহার মন ও বুদ্ধি আমার 
প্রতি অপিত হইয়াছে, তিনিই আমার প্রিয় ভক্ত । খাহা হইতে লোকে উদ্বিগ্ন 
হয় না, যিনি লোকসমূহ হইতে উদ্বিগ্ন হন না, ঘিনি অতিরিক্ত হর্য, ক্রোধ, 
দুঃখ, ভয় ও উদ্বেগ ত্যাগ করিয়াছেন, এইরূপ তক্তই আমার প্ৰিয্ন। যিনি 
কোন কিছুর উপর নির্ভর করেন না, যিনি সুচি, দক্ষ, স্থখতুঃখে উদাসীন, 
খাহার দুঃখ বিগত হইয়াছে, যিনি নিজের জন্য, নকল কর্মচেষ্টা ত্যাগ 
করিয়াছেন, যিনি নিন্দা ও স্তুতিতে তুল্যভাবাপয্ন, মৌনী, যাহা কিছু পান 
তাহাতেই সন্ধৃষ্ট, গৃহশৃন্য--ধাহার নির্দিষ্ট কোন গৃহ নাই, সমুদয় জগৎই ধাহার 
গৃহ, ধাহার বুদ্ধি স্থির, এইরূপ ব্যক্তিই আমার ভক্ত, এইরূপ ব্যক্তিই যোগী 
হইতে পারেন ।’’* 

পঃ রা কী 

নারদ নামে এক মহান্‌ দেবধি ছিলেন। যেমন মামুষের মধ্যে খবি 
ব্মর্থাৎ বড় বড় যোগী থাকেন, সেইয়প দেবতাদের মধ্যেও বড় বড় যোগী 
আছেন। নারদও সেইরূপ একজন মহাযোগী ছিলেন। তিনি সৰ্বত্ৰ ভ্ৰমণ 
করিয়া বেড়াইতেন। একদিন তিনি এক বনের মধ্য দিয়! যাইতে যাইতে 
সেখানে দেখিলেন একজন লোক ধ্যান করিতেছে; সে এত গভীরভাবে 
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২৮৮, ত্বামীজীর বাণী ও বচন! 


ধ্যান করিতেছে, এত দীৰ্ঘকাল একাদনে উপবিষ্ট আছে যে, তাহার 
চতুর্দিকে প্রকাণ্ড বন্মীক-সূপ নিমিত হইয়া গিয়াছে। দে নারম্কে 
বলিল, “প্রভো, আপনি কোথায় যাইতেছেন ? নারদ উত্তর করিজেন, 
‘বৈকুণ্ঠে বাইতেছি। তখন সে বলিল, "ভগবানকে জিজ্ঞাস! করিবেন, 
তিনি কবে আমায় কপ করিবেন, কবে আমি মুক্তিলাভ করিব।” 
আরও কিছুদূর যাইতে যাইতে নারদ আর একটি লোককে দেখিলেন। সে 
ব্যক্তি লম্ফ-বম্প নৃত্য-গীতাদি করিতেছিল, সেও বলিল, ‘ও নারদ, কোথায় 
চলেছ? তার কণ্ঠস্বর ও ভাব-ভগি পাগলের মতো। নারদ তাহাকেও 
বলিলেন, ‘স্বৰ্গে 'ধাইতেছি। সে বলিল, ‘তা-হ’লে ভগবানকে জিজ্ঞাস! 
করবেন, আমি কবে মুক্ত হবে! | নারদ চলিয়া গেলেন। কালক্রমে নারদ 
আবার সেই পথে যাইবার সময় বন্মীক-স্ূপ-মধ্যে ধ্যানস্থ সেই যোগীকে 
দেখিতে পাইলেন। সে জিজ্ঞাসা করিল, “দেবর্ষে, আপনি কি আমার কথা 
ভগবান্‌কে প্রিজ্ঞান। করিয়াছিলেন? “হাঁ, নিশ্চয়ই জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম।” 
“তিনি কি বলিলেন ? নারদ উত্তর দিলেন,“ভগবান্‌ বলিলেন--মুক্তি পাইতে 
তোমার আরও চার জন্ম লাগিবে। তখন সেই ব্যক্তি বিলাপ ও আর্তনাদ 
করিয়। বলিতে লাগিল, “আমি এত ধ্যান করিয়াছি যে, আমার চতুদিকে 
বন্মীক-স্তুপ হুইয়া গিয়াছে, এখনও আমার চার জন্ম অবশিষ্ট! নারদ তখন 
অপর ব্যক্তির নিকট গেলেন। সেজিজ্ঞাপা করিল, ‘আমার কথা কি 
জিজাস। করেছিলেন ? নারদ বলিলেন, ‘হা, এই তোমার সম্মুখে তেঁতুল গাছ 
দেখিতেছ ? এই গাছে যত পাতা আছে, তোমাকে ততবার জন্মগ্রহণ 
করিতে হুইবে, তবে তুমি মুক্তিলাভ করিবে । এই কথা শুনিয়! সে আনন্দে 
নৃত্য করিতে লাগিল, বলিল, “এত অল্প সময়ে মুক্তিলাভ ক'রব? তখন 
এক দৈববাণী হুইল, ‘বত্স, তুমি এই মুহূর্তে মুক্তিলাভ করিবে ।' মে ব্যক্তি 
এইব্বপ অধ্যবসায়সম্পন্ন ছিল বলিয়াই, তাহার এ পুবস্কারলাঁভ হইল। সে 
ব্যক্তি বহু জন্ম সাধন করিতে প্রস্তুত ছিল। কিছুই তাহাকে নিরুগ্যম করিতে 
পারে নাই। কিন্তু এ প্রথম ব্যক্তি চার জন্মকেই বড় বেশী মনে করিয়াছিল। 
ঘে ব্যক্তি মুক্তির জন্ত শত শত যুগ অপেক্ষা করিতে প্রস্তুত ছিল, তাহার 
ন্যায় অধ্যবসায়সম্পর হইলেই উচ্চতম ফললাভ হইয়া! থাকে । 
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যোগস্থত্র-ব্যাথ্যার চেষ্টা করিবার পূর্বে, ষোগীদের সমগ্র ধৰ্মমত যে ভিত্তির 
উপর স্থাপিত, আমি মেই বিরাট প্রশ্নটির আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব। 
জগতের শ্ৰেষ্ঠ মনীধিবৃন্দ সকলেই এ-বিধয়ে একমত বলিয়া বোধ হয়, 
আর জড় প্রকৃতি সম্বন্ধে অনুসন্ধানের ফলে ইহা একরূপ প্রমাণিত হুইয়! 
গিয়াছে ঘে, আমর! আমাদের বর্তমান সবিশেষ ভাবের পশ্চাতে অবস্থিত এক 
নিবিশেষ ভাবের বহিঃপ্রকাশ ও ব্যক্তভাবস্বরূপ ; আবার সেই নিবিশেষভাবে 
প্রত্যাবৃত্ত হইবার অন্ত আমর] ক্রমাগত অগ্রনর হইতেছি। যদি এইটুকু 
স্বীকার কর! যায়, তাহ! হইলে প্রশ্ন এই--উক্ত নিবিশেষ অবস্থা উচ্চতর, 
ন! বর্তমান অবস্থা? এমন লোকের অভাব নাই, যিনি মনে করেন এই 
ব্যক্ত অবস্থাই মাচষের সর্বোচ্চ অবস্থা । অনেক শক্তিমান্‌ মনীষীর মত, আমর! 
এক নিবিশেষ সতার ব্যক্তভাব, এবং নিবিশেষ অবস্থা অপেক্ষা এই সবিশেষ 
অবস্থা শ্রেষ্ঠ । তাহারা মনে করেন, নিধিশেষ সত্তার কোন গুণ থাকিতে 
পারে না, স্কৃতরাঁং উহ! নিশ্চয়ই অচৈতন্তা, জড় ও প্রাণশূন্ত । তাঁহার! 
আরও মনে করেন; এই জীবনেই কেবল স্নখভোগ সম্ভব, স্থতরাং ইহাতেই 
আমাদের আসক্ত হওয়া উচিত। প্রথমেই আমর! অনুসন্ধান করিতে চাই, 
জীবন-সমশ্তার আর কি কি সমাধান আছে? এ সম্বন্ধে এক অতি প্রাচীন 
নিদ্ধান্ত এই যে, মৃত্যুর পর মামুয পূর্বের মতোই থাকে, তবে তাহার 
অশুভগুলি থাকে নাঃ কেবল যেগুলি ভাল, সেগুলি সবই চিরকালের 
জন্য থাকিয়া যায়। যুক্তি ব| ন্যায়ের ভাষায় এই সত্যটি স্থাপন করিলে 
এইরূপ দীড়ায় যে, ম্বাহষের লক্ষ্য এই জগৎ। এই জগতেরই কিছু 
উচ্চাবস্থ। এবং ইহার মন্দ অংশ বাদ দিলে যাহা থাকে, তাহাকেই স্বৰ্গ বলে। 
এই মতটি যে অসম্ভব ও বালঙ্গনোচিত তাহা অতি সহজেই বুঝা যায়; 
কারণ এফ্ধস হইতে' পারে না। ভাল নাই অথচ মন্দ আছে, ব। মন্দ নাই 
অথচ ভাল আছে--এক্সপ হইতেই পারে না। কিছু মন্দ নাই, সব ভাল--এরধ 
জগতে বান করার কল্পনাকে ভাৱতীয় নৈয়ায়িকগণ ‘আঁকাশ-কুহম’ বলিয়া ' 
বর্ণনা করেন। আধুনিককালে আর একটি মত অনেক সম্প্রদায় কৰ্তৃক 
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উপস্থাপিত হয়, তাহা এই-_মাস্্ষ ক্রমাগত উন্নতি করিবে, চরম লক্ষ্যে 
পৌছিবার চেষ্টা করিবে, কিন্ত কখনও সেই লক্ষ্যে পৌছিতে পারিবে না, ইছাই 
মাছষের নিয়তি। এই মতও আপাততঃ অতি উপাদেয় বলিয়। বোধ হইলেও 
অসম্ভব, কারণ সরল রেখায় কোন গতি হইতে পারে না। সমুধয় গতিই 
বৃততাকারে হুইয়া থাকে। যদি তুমি একটি প্রস্তর আকাশে নিক্ষেপ কর, 
তারপর যদি তুমি দীর্ঘকাল বাচিয়া থাকে| ও প্রস্তরটি কোন বাধা না 
পায়, তযে উহা ঠিক তোমার হাতে ফিরিয়া! আসিবে। একটি সরল রেখাকে 
অলীমতভাবে বৰ্ধিত কর! হুইলে উহা! একটি বৃত্তর্ূপে পরিণত হুইয়া শেষ 
হইবে। অতএব মান্য ক্রমাগত উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতেছে, কখনও 
খামে না--এইরূপ মত অসম্ভব । অপ্রাসঙ্গিক হইলেও আমি মন্তব্য করিতে 
পারি, 'কাহাঁকেও দ্বণ| করিও না, সকলকে ভালবাসিও’--নীতিশাস্ত্ৰের এই 
মতবাদটি পূর্বোক্ত মতদ্বার! ব্যাখ্যাত হইয়া যায়। যেমন তড়িৎ সম্বন্ধে 
আধুনিক মত এই যে, এ শক্তি বিদ্যুদাধার-যন্ত্ৰ ( ৭90,.8000 ) হইতে 
বহির্গত হইয়| আবার সেই যন্ত্রে প্রত্যাবৃত্ত হয়, শ্বণ। ও ভালবাসা ঠিক 
সেইরূপ। সমুদয় শক্তিই আবার উৎসমূখে ফিরিয়া আগিবে। অতএব 
কাহাকেও দ্বণা করিও না, কারণ যে ঘ্বণা তোমা হইতে বহির্গত হয়, 
তাহা কালে তোমারই নিকট ফিরিয়া আসিবে। যদি তুমি ভালোবাসো, 
তবে দেই ভালবাসাও তোমার নিকট ফিরিয়া আনিবে। ইহ। অতি নিশ্চিত 
যে, মাইযের অস্তঃকরণ হইতে যে দস্বণ| বহির্গত হয়, তাহার অণুপরমাণু 
ফিরিয়া আসিয়| তাহার উপর পূর্ণ বিক্ৰমে প্রভাব বিস্তার করিবে। কেহই 
ইহার গতি রোধ করিতে পারে ন| । একইভাবে ভালবাসার প্রতিটি স্পন্দনও 
ফিরিয়া আসিবে। 

'অনস্ত উন্নতি’-সম্বন্ধীয় মত যে স্থাপন কর! অসম্ভব, তাহা আরও অন্তান্ত 
প্রত্যক্ষেয় উপর স্থাপিত অনেক যুক্তি, দ্বারা প্রমাণ কর! যাইতে পারে। 
প্রত্যক্ষ দেখা যাঁইতেছে--বিনাঁশই পাধিব সকল বস্তর চরম গতি, অতএব 
অনস্ত উন্নতির মতটি কোনমতেই টিকিতে পারে না। আমাদের নানাপ্রকার 
চেষ্টা, আমাদের এই সব আশা, এত ভয়, এত স্থখ--এ-সবের পরিণাম কি? 
মৃত্যুই আমাদের সকলের চরম পরিণাম। ইহ! অপেক্ষা সুনিশ্চিত আর 
কিছুই নাই । তবে এই নরল রেখায় গতির কি হইল? অনন্য উন্নতির 
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কি হইল ?--কিছুদূর যাওয়া, আবার বেখান হইতে গতি আরত হইয়াছিল 
লেই স্থানে ফিবিয়| আসা। দেখ--"নীহাবিক| (09196 ) হইতে স্থৰ্য, চন্জর, 
তারা! উৎপন্ন হইতেছে, পরে মীছারিকাতেই ফিরিক্া আপিতেছে। সর্বত্রই 
এইরূপ চলিতেছে । উদ্ভিদ মৃত্তিকা হইতেই উপাদান সংগ্রহ করিতেছে, 
আবার যখন সংগঠন ভাঙিয়| যায়, তখন মাটিতেই লব ফিরাইয়। দিতেছে । 
বাহ! কিছু আকার পরিগ্রহ করিতেছে, তাহাই পরমাণু হইতে উৎপন্ন 
হইয়া আবার সেই পরমাণুতেই ফিরিয়া যাইতেছে । 

একই নিয়ম বিভিন্ন স্থানে বিভিন্নভাবে কাধ করিবে, তাহা হইতে 
পায়ে ন!। নিয়ম সর্বত্রই একরূপ। ইহা অপেক্ষা নিশ্চয় আর কিছুই 
নাই। ইহ! যদি প্রকৃতির নিয়ম হয়, তাছ! হইলে অন্তর্জগতেও এ নিয়ম 
খাটিবে। চিন্তা ইহার উৎপত্ি-স্থানে গিয়া লয় পাইবে। আমর! ইচ্ছা 
করি ব| না করি, আমাদিগকে আমাদের সেই আদিতে-_পরমসত্তা ঈশ্বরে 
ফিরিয়া যাইতে হইবে । আমর! ঈশ্বর হইতে আনিয়াছি, আমাদিগকে 
পুনরায় ঈশ্বরে ফিরিয়৷ যাইতেই হুইবে। তাহাকে যে নামেই ডাকো না 
কেন তাহাকে ‘গড’ বা ঈশ্বর বলো, নিধিশেষ বা! পরম সত্ত| বলে, আর 
প্রকৃতিই বলে, উহ! সেই একই বস্ত। ‘যাহ। হইতে এই বিশ্বলগৎ উৎপন্ন 
হইয়াছে, ধাহাতে সমুদয় প্রাণী অবস্থান করিতেছে ও ধাঁছাতে আবার লব 
কিছু ফিরিয়। যাইবে ১১ ইহ! অপেক্ষা নিশ্চয় আর কিছুই হইতে পারে 
না। প্রকৃতি সর্বত্র এক নিয়মে কার্য করিয়া থাকে । এক স্তরে যে কার্য 
হইতেছে, অন্ত লক্ষ লক্ষ স্তরেও তাহাই পুনরাঁবতিত হয়। গ্রহসমূহে যাহা 
দেখিতে পাও, এই পৃথিবীতে--সকল মঙ্য়ো ও সৰ্বত্ৰ সেই একই ব্যাপার 
চলিতেছে । বৃহৎ তরজ ক্ষুদ্র ক্ষুত্র বহু তরজের এক মহাসমষ্টি মাত্র। 
জগতের জীবন বলিতে লক্ষ লক্ষ ক্ষুদ্র জীবনের সমষ্টিমাত্ৰ বুবায়। আর 
জগতের মৃত্যু বলিতে এই-সকল লক্ষ লক্ষ ক্ষুত্ৰ জীবের মৃত্যুই বুঝায়। 

এখন প্রশ্ন উঠিতেছে--এই ভগবানে প্রত্যাবর্তন উচ্চতর অবস্থা কি না? 
ঘোগমভাবলম্বী দাৰ্শনিকগণ এ কথার উত্তরে দৃঢ়ভাবে বলেন, “হা, উহ! 

১ "তো যা ইমানি ভুতানি জারত্তে। যেন জাতাদি জীবন্তি। ধং পর়স্থাতিসংবিশস্ধি-_. 
তৈত্তি, উপ. ৩১ 
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উচ্চাবস্থা ৷৷ তাহার! বলেন, ‘মাস্যের বর্তমান অবস্থা একটি অধঃপতিত 
অবস্থা জগতে এমন কোন খর্ম নাই, যাহ। বলে, মাহয পূর্বে বাছা 
ছিল তদপেক্ষা উন্নত হইয়াছে। ভাবটি এই যে, আদিতে মান্য গুদ্ধ ও 
পূর্ণ ছিল, পরে ক্রমাগত অবনত হইতে থাকে, এতদূর নীচে যায়, যাহার 
নীচে সে আর যাইতে পারে না। পরে এমন এক সময় আনিবেই আনিবে, 
যখন সে সবেগে আবার উপরে উঠিতে থাকে, বৃত্ত-গতি সম্পূর্ণ করিয়া 
সে পূর্ব স্থানে উপনীত হয়। বৃত্তাকারে গতি পূৰ্ণ করিতেই হুইবে । মাহ 
যত নীচেই নামিয়া যাক না কেন, শেষ পর্যন্ত তাহাকে উর্ধগতি লাভ করিয়। 
আদি কারণ ভগবানে ফিরিয়া যাইতে হইবে । মানুষ প্রথমে ভগবান্‌ হইতে 
আসে, মধ্যে সে মন্ুম্তরূপ লাভ করে, পরিশেষে পুনরায় ভগবানে প্রত্যাবর্তন 
করে। ঘৈতবাদের ভাষায় তত্বটি এইভাবেই বল| হয়। অইৈতবাদের 
ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয়? মামহ্যই ব্ৰহ্ম, আবার ব্ৰহ্মভাবে ফিরিয়া 
যায়। যদি আমাদের বর্তমান অবস্থাটিই উচ্চতর অবস্থা হয়, তাহা হইলে 
জগতে এত দুঃখ কষ্ট, এত ভয়াবহ ব্যাপারসকল রহিয়াছে কেন? আর 
ইহার অস্তই বা হয় কেন? যদি এইটিই উচ্চতর অবস্থ। হয়, তবে ইহার 
শেষ হয় কেন? যেটি বিকৃত ও অবনত হয়, সেটি কখনও সৰ্বোচ্চ অবস্থা 
হইতে পারে ন|। এই জগৎ এত পৈশাচিক-ভাবাপন্ন-_- এত অতৃপ্তিকর কেন? 
এই-বিষয়ে এইটুকু বল! যাইতে পারে যে, ইহার মধ্য দিয়া আমর! একটি 
উচ্চতর পথে উঠিতেছি। নবজীবন লাভ করিবার জন্যই এই অবস্থার ভিতর 
দিয়া আমাদিগকে চলিতে হইবে। ভূমিতে বীজ পুতিয়] দাও, উহ] বিশ্লিষ্ট 
হুইয়া কিছুকাল পরে একেবারে মাটির সহিত মিশিয়। যাইবে, আবার সেই 
বিশ্লিষ্ট অবস্থা হইতে এক মহাবৃক্ষ উৎপন্ন হুইবে । ব্রহ্ষভাবাপর হইতে হইলে 
প্রত্যেক জীবাত্মাকেই এ বিশ্লেষণের ভিতর দিয়! যাইতে হুইবে। ইহা 
হইতে বেশ বুঝা যাইতেছে যে, আমর! যত শীঘ্ৰ এই ‘মানব’-সংজ্ঞক 
অবস্থাবিশেষকে অতিক্রম করিতে পারি, ততই আমাদের মঙ্গল। তবে কি 
আত্মহত্যা করিয়া আমর! এ অবস্থা অতিক্ৰম করিব? কখনই নয়। 
উহাতে বরং আরও অনিষ্ট হইবে। শরীরকে অনর্থক পীড়া দেওয়া, অথব| 
জগৎকে গালাগালি দেওয়। ইহার বাহিরে যাওয়ার উপায় লয়। আমাদিগকে 
নৈরাশ্থের পক্ষিল হৃদের মধ্য দিয়া যাইতে হইবে; আর যত শীষ ইহা 


ষোগছুৱ-উপক্ৰম্ণিক] Rt 


অতিক্ৰম করিতে পারি--ততট হঙ্গল । কিন্ত এটি খেন সর্বদ| শ্ময়ণ থাকে যে, 
আমাদের এই মন্যা-অবস্থ| সৰ্বোচ্চ অবস্থা নয়। 

ইহার মধ্যে এইটুকু বোঝ! বাস্তবিক কঠিন যে, যে নির্ধিশেষ অবস্থাকে 
সর্বোচ্চ অবস্থা বল! হয়, তাহ! অনেকে যেরূপ আশঙ্কা করেন--প্রস্তর বা 
ল্পঞ্চ প্রভৃতির অবস্থার মতো নয়। তাহাদের মতে জগতে মাত্ৰ দুই প্রকার 
অস্তিত্ব আছে---এক প্রকার প্রস্তরাদির ন্যায় জড় ও অপর প্রকার চিন্তাবিশিষ্ট। 
অস্তিত্বকে এই ছুই প্রকারে সীমাবদ্ধ করিবার কি অধিকার তীাহাদের আছে? 
চিন্তা হইতে অনস্ত গুণ উতর অবস্থা কি নাই? আলোকের কম্পন অতি 
মৃতু হইলে আমরা দেখিতে পাই না, যখন এ কম্পন অপেক্ষাকৃত তীব্র হয় 
--তখনই আমাদের চক্ষে উহ! আলোকরূপে প্রতিভাত হয়। যখন আরও 
তীব্র হয়, তখনও আমরা! উহ| দেখিতে পাই না, উহ! আমাদের চক্ষে 
অন্ধকারবৎ প্রতীয়মান হয়। এই শেষোক্ত অন্ধকার কি এ প্রথয়োক্ত 
অন্ধকাঁরেরই মতে।? নিশ্চয়ই নয়। উহার! দুই মেরুপ্রাস্তের ন্যায় ভির। 
প্রত্তরের চিন্তাপৃন্যতা ও ভগবানের চিস্তাশৃন্ততা কি একই প্রকারের? কখনই 
নয়। ভগবান্‌ চিন্তা করেন নাঃ বিচার করেন না। কেন করিবেন? 
তাহার নিকট কি কিছু অজ্ঞাত আছে যে তিনি বিচার করিবেন? প্রস্তর 
বিচার করিতে পারে না, আর ঈশ্বর বিচার করেন না--এই পার্থক্য । 
পূর্বোক্ত দার্শনিকের] মনে করেন যে, চিন্তার বাহিরে যাওয়া অতি ভয়াবহু 
ব্যাপার, তাহার! চিন্তার অতীত কিছু খুঁজিয়। পান ন]। ৰ 

যুক্তি-বিচারকে অতিক্রম করিয়া অনেক উচ্চতর অবস্থা রহিয়াছে। 
বাস্তবিক, বুদ্ধির অতীত প্রদেশেই আমাদের প্রথম ধর্মজীবন আরম্ভ হয়। 
যখন তুমি চিন্তা, বুদ্ধি, যুক্তি--সমুদয় অতিক্রম করিয়! চলিয়| যাও, তখনই 
তুমি তগবৎ-প্রাপ্তির পথে প্রথম পদক্ষেপ করিলে। ইহাই জীবনের গ্ররুত 
আরস্ক । যাছাকে সাধারণতঃ জীবন বলা হয়, তাছ! প্রকৃত জীবনের জপাবস্থ। 
মাত্ৰ । 

এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে, চিস্তা ও বিচারের অতীত অবস্থাটি যে 
সর্বোচ্চ অবস্থা, তাহার প্রমাণ কি? প্রথমতঃ জগতের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ--- 
যাহারা কেৱল বাক্য-ব্যয় করিয়। থাকে, তাহাদের অপেক্ষা মহত্তর ব্যক্তিগণ 
-নিজ শক্তিবলে বাহার! সমগ্র জগৎকে পরিচালিত করিয়াছেন, ধাহাদের 


২৯৬ স্বামীজীর বাণী ও রচন! 


চিন্তায় স্বার্থের লেশমাত্র ছিল না, তাহার! সকলেই ঘোষণ। করিয়া! গিয়াছেন 
যে, এই জীবন সেই অনস্তত্বরূণে পৌছিবায় পথে একটি ছোট সোপান মাত্র। 
দ্বিতীয়তঃ তাহারা কেবল এইরূপ বলেন, তাহ! নয়, পরস্ধ তাহারা সকলকেই 
সেই পথ দেখাইয়! দেন, তাহাদের সাধন-প্রণালা বুঝাইয়! দেন, যাহাতে 
সকলেই তাহাদের অনুসরণ করিয়া চলিতে পারে। তৃতীয়তঃ আর কোন 
পথ নাই। জীবনের আর কোন প্রকার ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না। যদি 
স্বীকার কর! যায় যে, ইহা! অপেক্ষা! উচ্চতর অবস্থা আর নাই, তবে জিজ্ঞান্ত 
এই যে, আমর! চিরকাল এই চক্রের ভিতর ঘুরিতেছি কেন? কোন্‌ যুক্তি 
দ্বারা এই জগতের ব্যাখ্য। কর! যায়? যদি আমাদের ইহ! অপেক্ষ। অধিক 
দূরে যাইবার শক্তি না থাকে, যদি আমাদের ইহা অপেক্ষা অধিক কিছু প্রার্থন। 
করিবার ন! থাকে, তাহা হইলে এই পঞ্চেন্সিয়গ্রাহ জগৎই আমাদের জ্ঞানের 
চরম সীম! হইয়া থাকিবে । ইহাকেই অজ্ঞেয়বাদ বল! হয়। 'ইন্জিয়ের 
সাক্ষ্যে বিশ্বাস করিতেই হুইবে, এমন কী যুক্তি আছে? আমি তাহাকেই 
যথার্থ অজেয়বাদী বলিব, যিনি পথে চুপ করিয়া! দীড়াইয়া থাকিয়া মরিতে 
পারেন। যদি যুক্তিই আমাদের সৰ্বস্ব হয়, তবে শৃন্তবাদের পক্ষ অবলদ্বন 
করিয়া আমরা কোথাও দীড়াইতে পারি না। কেবল অর্থ, যশ, নামের 
আকাজ্ষা ব্যতীত অপর সব বিষয়ে যদি কেহ নাস্তিক হয়, তবে সে একটি 
জুয়াচোর মাত্র । ক্যাণ্ট (Kant) নিঃসংশয়ে প্রমাণ করিয়াছেন যে, আমর! 
যুক্তিরূপ বিরাট পাষাণ প্রাচীর ভেদ করিয়। তাহা। অতিক্রম করিতে পারি 
না। কিন্ত ভারতীয় দার্শনিকগণের প্রথম কথা £ আমরা যুক্তিকে অতিক্ৰম 
করিতে পারি। ঘোগীর। অতি সাহসের সহিত অদ্বেষণে প্রবৃত্ত হন এবং 
এমন এক বস্ত লাভ করিতে সমর্থ হন, যাহ! যুক্তির উর্ধ্বে, সেখানেই আমাদের 
বর্তমান অবস্থার কারণ খু'জিয়া পাওয়| যায়। যাহা আমাদিগকে জগতের 
বাহিরে লইয়া যায়, এমন বিষয় শিক্ষা করিবার ইহাই ফল। ‘তুমি আমাদের 
পিতা, তুমি আমাদিগকে জ্ঞানের পরপারে লইয়া যাইবে ৷’ * ইহাই ধর্ম- 
বিজ্ঞান, অন্ত কিছু নয়। 


১ সং হি দঃ পিতা, বোহামমাকমবিভায়াঃ পরং পারং তারয়নীতি'--প্রশ্থোপনিবন্‌, */৮ 


প্রথম অধ্যায় 
সমাধি-পাদ 


‘অথ যোগানুশাসনম্‌ ৷৷ ১ ॥ 
হৃত্রার্থ--এখন যোগ ব্যাস্ন্যা করা বাইতেছে। 


যোগসশ্চিতুবৃত্তিনিরোধিঃ || ২ ॥ 
সুত্রার্থ-_চিত্বকে বিভিন্ন প্রকার বৃত্তি অর্থাৎ আকার বা পরিণাম 
গ্রহণ করিতে না দেওয়াই যোগ । 


ব্যাখ্যা-এখানে অনেক কথ! বুঝাইতে হুইবে। প্রথমতঃ আমাদিগকে 
বুঝিতে হুইবে, চিত্ত কি ও বৃত্ধিগুলিই বা কি। আমার এই চক্ষু আছে। 
চক্ষু বাস্তবিক দেখে না। মস্তিফে অবস্থিত স্নায়ুকেন্দ্ৰটি--দৰ্শনেন্দ্ৰিয়--- 
অপন্যত কর, তখন তোমার চক্ষু থাকিতে পারে, চক্ষের অক্ষিজাল অক্ষত 
থাকিতে পারে, আর চক্ষের উপর যে-ছবি পড়িয়া দর্শন হয়, তাহাঁও পড়িতে 
পাবে, তথাপি চক্ষু দেখিতে পাইবে না। চক্ষু কেধল দর্শনের গৌণ যন্ত্ৰমাত্ৰ । 
উহ! প্রকৃত দৰ্শনেজিয় নয়। দৰ্শনেজিয় মন্তিফের অন্তর্গত একটি স্নায়ুকেঙ্গে 
অবস্থিত। কেবল: চক্ষু-ছুইটিই যথেষ্ট নয়। কখন কখন লোকে চক্ষু খুলিয়! 
নিদ্রা যায়। আলে! ( এবং দর্শনেন্দ্রিয় ) রহিয়াছে, বাছিরে চিত্র ঝহিয়াছে, 
কিন্ত তৃতীয় একটি বস্তুর প্রয়োজন, মন ইন্জ্রিয়ে সংযুক্ত হওয়া চাই। স্থতরাং 
দশনিক্রিয়ার জন্য চন্ষুজ্জপ বহিৰ্ষস্ৰ, অন্ভিষস্থ জায়ুকেন্্র ও মন--এই তিনটি 
জিনিসের আবশ্যক । রাস্তা! দিয়! গাড়ি চলিয়া যাইতেছে, কিন্তু তুমি উহার 
শব্দ শুনিতে পাইতেছ না। ইহার কারণ কি? কারণ তোমার মন 
শ্রবণেজ্য়ে সংযুক্ত হয় নাই। অতএব প্রত্যেক অহৃতবক্রিয়ার জন্য চাই 
প্রথমতঃ বাহিরের যন্ত্র তারপর ইন্দ্রিয় এবং তৃতীয়তঃ উভয়েতে মনের 
যোগ। বিহয়াতিঘাত-জনিত বেদনাকে মন আরও অভ্যন্তরে বহন করিনা 
নিশ্চয়াত্মিক। বুদ্ধির নিকট অর্পণ করে। তখন বুদ্ধি হইতে প্রতিক্রিয়া হয়। 
এই প্রতিক্রিয়ার সহিত অহংভাব জাগিয়া উঠে। আর এই ক্রিয়া ও 
প্রতিক্রিয়ার সমষ্টি, পুরুষের (ব৷ প্রকৃত আত্মার ) নিকট অপিত হয়। তিনি 
তখন এই মিশ্রণটিকে একটি বদ্ধঙ্ধপে উপলব্ধি করেন। ইন্দিরগৃণ, মন, 


২৯৮ স্বামীজীর বাণী ও রচন৷ 


নিশ্চয়াত্মিক। বুদ্ধি অহংকার মিলিত হইয়| যাহ] হয়, তাহাকে ‘অন্তঃকরণ’ 
বলে। উহার! মনের উপাদান--চিত্তের ভিন্ন ভিন্ন প্রক্রিয়ান্বূপ। চিত্তের 
অন্তর্গত এই-সকল চিস্তাতরঙ্গকে বৃত্তি (আঁক্ষরিকভাবে আবর্ত বা ঘুরি) 
বলে। এখন জিজান্ত-_চিন্তা কি? মাধ্যাকর্ণ বা বিকৰ্ষণ-শক্তির দ্যায় 
চিন্তাও একপ্রকার শক্তি। প্রাকৃতিক শক্তির অক্ষয় ভাগার হইতে চিত্ত- 
নামক যন্ত্ৰটি কিছু শক্তি সংগ্রহ করিয়া অঙ্গীভূত করে এবং চিস্তারূপে প্রেরণ 
করে। খান্ত হইতে আমাদের এই শক্তি সংগৃহীত হয়। এ খাদ হইতেই 
শরীর গতি-শক্তি প্রভৃতি লাভ করে। অন্যান্ত সুক্ষ্মতর শক্তিও খান্ত 
হইতেই চিস্তারূপে উৎপন্ন হয়। সুতরাং মন চৈতন্থময় নয় অথচ চৈতদ্বাময় 
বলিয়া বোধ হয়। এইরূপ হইবার কারণ কি? কারণ চৈতন্তময় আত্মা 
উহার পশ্চাতে রহিয়াছেন। তুমিই একমাত্র চৈতন্তময় পুরুষ--মন কেবল 
একটি যন্ত্ৰ, ইহ! দ্বার! তুমি বহির্জগৎ অনুভব কর। এই পুস্তকখাঁনির 
কথা ধর, বাহিরে উহার পুস্তকরূপ কোন অস্তিত্ব নাই। বাহিরে যাহ৷ 
আছে, তাহ! অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়; উহ! কেবল উত্তেজক কারণ মাত্র । 
উহা! মনে আঘাত করে, মনও পুস্তকরূপে প্রতিক্রিয়া করে। তেমনি জলে 
একটি প্রস্তরথণ্ড নিক্ষেপ করিলে জলও তরঙ্গাকারে এ প্রস্তৱখণ্ডকে গ্রতিথাত 
করে; স্থতরাং বাস্তব বহির্জগৎ মানসিক প্রতিক্রিয়ার উত্তেজক কারণ মাত্র। 
পুস্তকাকার, গজাকার ব| মনুস্তাকার কোন পদার্থ বাহিরে নাই; বাহিরের 
ইঙ্গিত বা উত্তেজক কারণ হইতে মনের মধ্যে যে প্রতিক্রিয়া হয়, কেবলমাত্র 
তাহাই আমরা জানিতে পারি। জন স্ট.য়াৰ্ট মিল বলিয়াছেন, 'ইন্জরিয়ান্- 
ভূতির নিত্য সভ্ভাব্যতার নাম জড়পদাৰ্থ ৮১ বাহিরে এ প্রতিক্রিয়। উৎপন্ন 
করিয়! দিবার উত্তেজক কারণ মাত্র রহিয়াছে । উদাহরণস্বরূপ একটি 
শুক্তি লওয়া যাক। তোমর। জানো, মুক্তা কিন্ধূপে উৎপন্ন হয়। এক 
বিন্দু বালুকণা, কাঁটাণু বা আর কিছু উহার ভিতরে প্রবেশ করিয়া উহাকে 
উত্তেজিত করিয়া থাকে; তখন সেই শুক্তি এ বালুকার চতুর্দিকে একপ্রকার 
এনামেল-তুল্য আবরণ দিতে থাকে; তাহাতেই মুক্ত! উৎপন্ন হয়। 
অন্গভূতির এই জগৎ যেন আমাদের নিজেদের এনামেল-ম্বক্ূপ ; বাস্তব 


১ ‘Matter is the permanent possibility of sensation.'—)J. <. Mill 


নমাধি-পাছ ২৯৯ 


জগৎ এ বালুকণ। ব| অন্তকিছু।, সাধারণ লোকে কখন ইহা বুঝিতে 
পারিবে ন), কারণ যখনই সে বুঝিতে চেষ্টা করিবে, তখনই বাহিরে এনামেল 
নিক্ষেপ করিবে ও নিজের সেই এনামেলটিই দেখিবে। এখন আমরা বুঝিতে 
পারিলাম, বৃত্তির প্রকৃত অর্থ কি। মানুষের প্রকৃত স্বরূপ মনেরও অতীত । 
মন তাহার হন্তে একটি যন্ত্ৰহুল্য। তাহারই টিচতন্ত মনের ভিতর দিয়! 
আসিতেছে। তুমি যখন মনের পশ্চাতে ত্রষ্টাকূপে থাকো, তখনই উহা 
চৈতন্বময় হইয়া উঠে। যখন মাহয এই মনকে একেবারে ত্যাগ করে, 
তখন উহা! খণ্ডবিখণ্ড হইয়| যায়, উহার অস্তিত্বই থাকে ন|। ইহা 
হইতে বুঝা গেল--চিত্ত বলিতে কি বুঝায়। উহ! মনের উপাদানস্বস্ধপ--- 
বৃত্তিগুলি উহার তবন্গম্বরূপ, যখন বাহিরের কতকগুলি কারণ উহার উপর 
কাৰ্য করে, তখনই উহ! এ তরঙ্গরূপ ধারণ করে। এই বৃত্তিগুলিই আমাদের 
জগত । 

আমর! হদের তলদেশ দেখিতে পাই ন, কারণ উহার উপরিভাগ ক্ষুদ্ৰ 
ক্ষুদ্র তরঙ্গে আবৃত। যখন তর্ঙ্গগুলি শান্ত হয়, জল স্থির হইয়া যায়, 
তখনই কেবল উহার ঘলদেশের ক্ষণিক দর্শন পাঁওয়। সমভ্ভব। যদি জল 
ঘোলা! থাকে ব উহ? ক্রমাগত নড়িতে থাকে, তাহ! হইলে উহার তলদেশ 
কখনই দেখ! যাইবে ন|। যদি উহ! নির্মল থাকে এবং উহাতে একটিও 
তরঙ্গ না থাকে, তবেই আমর! উহার তলদেশ দেখিতে পাইব। হুদের 
তলদেশ আমাদের প্রকৃত স্বরূপ--হুদটি চিত্ত এবং উহার তরঙ্গগুলি বৃত্তি- 
স্বরূপ । আরও দেখিতে পাঁওয়। যায়, এই মন ত্রিবি ভাবে অবস্থান করেঃ 
প্রথমটি অন্ধকারময় অর্থাৎ তমঃ, যেমন পণ্ড ও মূর্থদিগের মন; উহার কাৰ্য 
কেবল অপবের অনিষ্ট করা) এইরূপ মনে আর কোনগ্রকার ভাব উদ্দিত 
হয় না। দ্বিতীয়, মনের ক্রিয়াশীল অবস্থা বজঃ--এ অবস্থায় কেবল প্রভূত 
ও ভোগের ইচ্ছা থাকে; আমি ক্ষমতাশালী হইব ও অপরের উপর প্ৰভুত্ব 
করিব, ভখন এই ভাব থাকে । তারপর যে অবস্থায় তাহাকে বলা হয় ‘সত্ব,’ 
ইহ! শান্ত; এ অবস্থায় সকল তরঙ্গ থামিয়| বায়, মন-স্নপ হদের জল নির্মল 
হইয়া যায়--ইছ। নিন্কিন্ন নয়, বয়ং অতিশয় ক্রিয়াশীল অবস্থা । শান্ত ভাষ 
শক্তির উচ্চতম বিকাশ; ক্রিয়াশীল হওয়া তো সহজ । লাগাম ছাড়িয়। 
ছিলে অশ্বেয়া তোমাকে শুদ্ধ লইয়। ছুটিতে থাকিবে ৷ 


৩০৪ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


যে"কেহ এয়প করিতে পারে; কিন্তু বিনি এইয়গ লম্ষষান অশ্বকে 
খামাইতে পারেন, তিনিই মহাশক্তিধর পুর্লয। ছাড়িয়া দেওয়| ও বেগ 
সংযত করা ইহাদের মধ্যে কোন্টিতে অধিকতর শক্তির প্রয়োজন? শান্ত 
ব্যক্তি অলস ব্যক্তির মতে৷ নয়। সত্বভাবকে জড়তা বা অলসতা মনে 
করিও ন।। বিনি মনের এই তরঙ্গগুলি নিজের আয়ত্তে আনিতে পানিয়াছেন, 
তিনিই শান্ত পুরুষ। ক্রিয়াশীলত। নিয্নতর শক্তির ও শান্তভাব উচ্চতর 
শক্তির গ্রকাশ। 

এই চিত্ত সর্বদাই উহার স্বাভাবিক পবিত্র অবস্থা ফিরিয়া পাইবার চেষ্টা 
কয়িতেছে, কিন্তু ইন্দ্রিয়গুলি উহাকে বাহিরে আকৰ্ষণ করিতেছে। চিত্তকে 
দমন করা, উহার বাহিরে যাইবার প্রবৃত্তিকে নিবারণ করা ও উহাকে 
প্রত্যাবৃত্ত করিয়া সেই চৈতন্যঘন পুরুষের নিকটে যাইবার পথে ফিরানে|-- 
ইহাই যোগের প্রথম সোপান; কারণ কেবল এই উপায়েই চিত্ত উহার 
প্রকৃত পথে যাইতে পারে। 

যদিও উচ্চতম হইতে নিয়তম সকল প্রাণীর মধ্যেই এই চিত্ত রহিয়াছে, 
তথাপি কেবল মনৃয্যদেহেই উহাকে আমর! বুদ্ধিক্পে বিকশিত দেখিতে 
পাই। চিত্ত যতদিন ন! বুদ্ধির আকার ধারণ করিতেছে, ততদিন উহার 
পক্ষে এই-সকল বিভিন্ন সোপান অতিক্ৰম করিয়| আত্মাকে মুক্ত কর! সম্ভব 
নয়। গোরু বা কুকুরের পক্ষে সাক্ষাৎ মুক্তি সম্ভব নয়, কারণ যদিও 
উহাদের মন (চিত্ত) আছে, উহা এখনও বুদ্ধির আকার ধারণ করিতে 
পারে নাই। 

এই চিত্ত অবস্থাভেদে নান! রূপ ধারণ করে, যথ।-- ক্ষিপ্ত, মূঢ়, বিক্ষিপ্ত 
ও একাগ্র।১ মন এই চারি অবস্থায় চারিগ্রকার রূপ ধারণ করিতেছে। 
প্রথম ‘ক্ষিপ্ত’--যে অবস্থায় মন চারিদিকে ছড়াইয়| যায়, যে অবস্থায় কর্ম- 
বাসন! প্রবল থাকে। এইরূপ মনের চেষ্টা--কেবলই সুখ দুঃখ এই দ্বিবিধ 
ভাবে প্রকাশিত হওয়া । তারপর ‘মূঢ়’ অবস্থা--উহা তমোগুণাত্মক ; উহার 
চেষ্টা কেবল অপরের অনিষ্ট কর|। ‘বিক্ষিপ্ত’ অবস্থায় মন কেন্দ্রের দিকেই 
যাইবার চেষ্টা করে। এখানে টীকাকার বলেন, বিক্ষিপ্ত অবস্থা দেবতাদের 


১ এখানে নিয়ন্ধ অবস্থায় কথ! বল! হয় নাই, কারণ এ অবস্থাকে প্রকৃতপক্ষে চিত্তবৃত্তি বল! 
যাইতে পারে ন| । 


লমাধি-পাদ ০৯১ 


ও মুঢ়াবস্থ৷ অন্থরদিগেন ব্বাভাবিক। “একাগ্র অবস্থায় চিত্তই কেন্দ্রীভূত 
হইতে চেষ্টা করে, এই অবস্থাই আমাদিগকে সমাধিতে লইয়া স্বায়। 


তদ! ভর স্বরূপেহবন্থানম্‌ ॥ ৩॥ 
--তখন (অর্থাৎ এই নিরোধের অবস্থায়) দ্ৰষ্টী (পুরুষ ) নিজের 
( অপরিবর্তনীয় ) স্বরূপে অবস্থিত । 


যখনই তরঙ্গগুলি শাস্ত হুইয়| যায় ও হুদ শাস্তভাব ধারণ করে, তখনই 
আমর] হদের তলদেশ দেখিতে পাই। মন সম্বন্ধেও এইক্ষপ বুঝিতে হইবে; 
যখন উহা শান্ত হইয়া যায়, তখনই আমর! আমাদের স্বরূপ বুঝিতে পারি; 
তখন আমরা এ তরদগুলির সহিত নিজেদিগকে মিশাইয়| ফেলি না, কিন্তু 
নিজের স্বরূপে অবস্থিত থাঁকি। 


বৃত্তিদারূপ্যমিতরত্র ॥ ৪ ॥ 
-_ অন্যান্য সময়ে ( অর্থাৎ এই নিরোধের অবস্থা ব্যতীত অন্য সময়ে ) 
দ্ৰষ্টা চিত্তবৃত্তির সহিত একীভূত হইয়া থাকেন । 


(যেমন কেহ আমীর নিন্দা করিল, ইহা একপ্রকার পরিণাম--একপ্রকাক 
বৃত্তি--আমি উহার সহিত নিজেকে মিশাইয়া ফেলিতেছি ; উহার ফল 
দুঃখ ॥ 


ৰৃত্তয়ঃ পঞ্চতয্যঃ ক্লিষ্টাইক্লিষ্টাঃ ॥ ৫ ॥ 
-ৰৃত্তি পাচপ্রকার-( কয়েকটি ) ক্লেশ-যুক্ত ও ( অপরগুলি ) 
ক্লেশ- | 
প্রমাণ-বিপর্ধর-বিকল্প-নিদ্রা-স্মৃতয়ঃ ॥ ৬ ॥ 
প্রমাণ, বিপৰ্যয়, বিকল্প, নিদ্রা ও স্মৃতি অর্থাৎ সত্যজ্ঞান, ভ্ৰম- 
জ্ঞান শব্দজম, নিদ্র। ও স্মৃতি--বৃত্তি এই পাচ প্রকার । 
প্রত্যক্ষানুমানাগমাঃ প্রমাণানি ৷৷ ৭ ৷৷ 
_ প্রত্যক্ষ অর্থাৎ সাক্ষাৎ অনুভব, অনুমান ও আগম অথাৎ আপ্ত 
বা বিশ্বস্ত লোকের বাক্য-_-এইগুলিই প্রমণণ। 


1 


২৩%২ স্বামীজীর বাণী ও রচন। 


যখন আমাদের দুইটি অনুভূতি পরস্পরের বিরোধী ন! হয়, তখন 
তাহাকেই ‘প্রমাণ’ বলে। আমি কোন বিষয় গুনিলাম; বদি উহ! পূৰ্বাসভূত 
কোন বিষয়ের বিরোধী হয়, তবে আমি উহার বিরুদ্ধে তর্ক করিতে থাকি, 
কখনই উহ! বিশ্বাম করি না। প্রমাণ আবার তিন প্রকার। সাক্ষাৎ 
অনুভব বা ‘প্রত্যক্ষ'--ইহ। একপ্রকার প্রমাণ। যদি আমর! কোনগ্রকার 
চক্ষকর্ণের শ্ৰমে ন! পড়িয়। থাকি, তাহা হইলে আঁমর। যাহ! কিছু দেখি বা 
অনুভব করি, তাহাকে প্রত্যক্ষ বল! ষাইবে। আমি এই জগৎ দেখিতেছি, 
উহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে ইহাই যথেষ্ট প্রমাণ। দ্বিতীয় ‘অন্লুমান’--তুমি কোন 
চিহ্ন ব। লিঙ্গ দেখিলে, তাহা হইতে উহ! যে-বিষয়ের সুচন! করিতেছে, 
তাহ! জানিতে পারিলে। তৃতীয়তঃ ‘আগম’ বৰ৷ আণপ্তবাক্য--যাছার৷ 
প্রকৃত সত্য দর্শন করিয়াছেন, তাহাদের প্রত্যক্ষাহভূতি। আমর! সকলেই 
জ্ঞানলাতের জন্য ক্রমাগত চেষ্টা করিতেছি। কিন্তু তোমাকে আমাকে 
উহার অন্ত কঠোর চেষ্টা করিতে হয়, বিচারকরূপ দীৰ্ঘকালব্যাপী বিরক্তিকর 
রাস্তা দিয়া অগ্রসর হইতে হয়, কিন্ত শুছসত্ব যোগী এই সকলের পারে 
গিয়াছেন। তাহার মনশ্চক্ষুর সমক্ষে ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান--সব এক 
হইয়া গিয়াছে, তাহার পক্ষে সবই যেন একখানি পাঠ্যপুস্তক । আমাদের 
মতে! জ্ঞানলাভের কষ্টকর প্রণালীর ভিতর দিয়। তাহাকে যাইতে হয় 
ন|। তাহার বাক্যই প্রমাণ, কারণ তিনি নিজের ভিতরেই জানম্বরূপকে 
উপলব্ধি করেন। এইরূপ ব্যক্তিগণই শাস্বের রচয়িতা, আর এই জন্তই শান্তর 
প্রমাণ বলিয়। গ্ৰাহ । যদি বর্তমান সময়ে এরূপ কেছ জীবিত থাকেন, ভবে 
তাঁহার কথা| অবশ্যই প্রমাণরূপে গণ্য হইবে, অন্তান্ত দার্শনিকের এই 
আধ্যবাক্য-সম্বদ্ধে অনেক বিচার করিয়াছেন। তাঁহার! প্রশ্ন তুলিয়াছেন, 
আখ্ীবাক্য সত্য কেন? আপ্তবাক্যের প্রমাণ--উছ! তাঁহাদের প্রত্যক্ষ 
অহৃভূতি। যেমন পূর্বজ্ঞানের বিরোধী ন! হইলে তুমি যাহা দেখ বা আমি 
যাহ দেখি, তাহা প্রমাণ বলিয়। গ্ৰাহ হয়, আথবাকোর প্রামাণ্যও সেইরূপ 
বুঝিতে হইবে। ইন্ত্রিয়ের অতীত জ্ঞান লাভ কর! সম্ভব ; যখন এ জ্ঞান 
যুক্তি ও মাজষের পূর্ব অভিজ্ঞত! খণ্ডন না করে, তখন সেই জ্ঞানকে প্রমাণ বল! 
যায়। একজন উন্মত্ত ব্যক্তি আলিয়া বলিতে পারে, ‘আমি চারিদিকে দেবতা 
দেখিতে পাইতেছি’--উহাকে প্রমাণ বলা যাইবে ন|। প্রথমতঃ উহ। সত্যজ্ঞান 


বমাৰি-পাৰ ৩৩ 


হওয়। চাই; দ্বিতীয়তঃ উহ! যেন আমাদের পূৰ্বজানের বিরোধী 'ন! হয়; 
তৃতীয়ত্বঃ সেই বাক্তির চরিডের উপর উহ মির্ত্তর করে। অনেককে এন্ধপ 
বলিতে গুনিয়াছি যে, এরূপ ব্যক্তির চয়িত্র কিরূপ দেখিবার আবস্ভক নাই, 
সে কি বলে, সেইটি জানাই বিশেষ আঁবশ্তক--সে কি বলে, তাহা আগে 
শুনিতে হইবে। অন্তান্ত বিষয়ে একথা সভ্য হইতে পারে; কোন লোক 
ছু্টপ্রকৃতি হইলেও সে দোযোতিয-সম্বন্ধে কিচু আবিষ্কার করিতে পারে, কিন্ত 
ধর্ম-বিষয়ে স্বতন্ত্ৰ কথা ; কারণ কোন অপবিত্র ব্যক্তিই ধর্মের প্রকৃত সত্য লাভ 
করিতে পারিবে না । এই কারণেই আমাদের প্রথমতঃ দেখা উচিত, যে ব্যক্তি 
নিজেকে “আগ্ত, বলিয়া ঘোষণা করিতেছে, সে ব্যক্তি সম্পূর্ণরূপে নিঃস্বার্থ ও 
পবিত্র কি না। দ্বিতীয়তঃ দেখিতে হইবে, সে অতীন্ৰিয় জান লাভ করিয়াছে 
কি না। তৃতীষতঃ আমাদের দেখা উচিত সে ব্যক্তি যাহ বলে, তাহ! 
যন্থম্যজাতির পূর্ব অভিজ্ঞতার বিরোধী কি ন।। কোন নৃতন সত্য আবিষ্কৃত 
হইলে উহ! পূর্বের কোন সত্য খণ্ডন করে না, বরং পূর্ব সত্যের সহিত ঠিক 
খাপ খাইয়া যায়। চতুর্থতঃ অপরের পক্ষেও এ সত্য প্রত্যক্ষ করা সম্ভব। 
যদি কোন ব্যক্তি বলে, আমি এক অলৌকিক দৃশ্য দর্শন করিয়াছি, আর 
সঙ্গে সঙ্গে বলে যে, তোমার উহ দেখিবার কোন অধিকার নাই, আমি 
তাহার কথা বিশ্বাস করি ন1। প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজে দেখিতে পারে, উহা 
সত্য কি ন|। যিনি নিজের অঙ্জিত জ্ঞান বিক্রয় করেন, তিনি কখনই আগ 
নন। এই-সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া আবশ্যক প্রথমেই দেখিতে হুইবে 
সেই বাক্তি পবিত্ৰ, এবং তাহার কোন শ্বার্থপূর্ণ উদ্দেশ্য নাই, তাহার লাঁত 
অথব। যশের আকাকঙ্ষা নাই। দ্বিতীয়তঃ তাহাকে দেখাইতে হইবে, তিনি 
জ্ঞানাতীত ভূমতে আরোছপ করিয়াছেন। তাহার আমাদিগকে এমন কিছু 
দেওয়া আবশ্যক, যাছা আমর! ইন্দ্রিয় হইতে লাভ করিতে পারি না ও 
যাহ! জগতের কল্যাণকর । তৃতীয়তঃ দেখিতে হুইবে যে, উহা অন্যান্ত সত্যের 
বিরোধী না হয়; অন্তান্ত বৈজ্ঞানিক সত্যের বিরোধী হইলে তৎক্ষণাৎ উহ! 
পরিত্যাগ কর। চতুর্থতঃ সেই ব্যক্তিই যে কেবল এঁ বিষয়ের অধিকানী, 
আর কেছ নয়, তাহ] হইবে না। অপরের পক্ষেও যাহ| লাভ কয়| সম্ভব, 
তিনি নিজের জীবনে তাহা কেবল কাবে পরিণত করিয়া ফেখাইবেন। 
তাহা হইলে প্রমাণ তিন প্রকার £ প্রত্যক্ষ ইন্লিয্নাহুডূতি, সহমান ও 


৩৪৪ স্বামীজীর বাণী ও বচন! 


আগতবাক। এই ‘আগু’ কথাটি ইংয়েজীতে অনুবাদ করিতে পাতিতেছি ন । 
ইহাকে 11050:0694' ( অনুপ্ৰাণিত ) শব্দের দারা প্রকাশ করা যায় না কাশ 
এই অঙ্প্রেরণ! বাছির হইতে আসে বলিয়া মনে হয়, আর এ জ্ঞান ভিন 
হইতে আমে । ‘আপ্ত’-শবোরয় আক্ষরিক অর্থ-_ধিনি পাইয়াছেন। 


বিপর্যয়ে মিথ্যাজ্ঞানমতজ্রপপ্রতিষ্ঠম্‌ ॥ ৮ ॥ 
বিপর্যয় অর্থে মিথ্যা-জ্ঞান, যাহা সেই বস্তুর প্রকৃত-স্বরূপে 
প্রতিষ্ঠিত নয়। 


আর এক প্রকার বৃত্তি এই যে, এক বস্ধতে অন্য বস্তুর ভ্ৰাত্তি। ইহাকে 
“বিপর্যয় বলে; যথা শুক্তিতে রজত-ভ্রম। 


শব্দজ্যানানুপাতী বস্তুশুষ্তে| বিকল্পঃ ॥ ৯॥ 
"কেবলমাত্র শব্দ হইতে যে একপ্রকার জ্ঞান উৎপন্ন হয়, অথচ 
সেই শব্দপ্রতিপান্ধ বস্তুর অস্তিত্ব যদি না থাকে, তাহাকে বিকল্প 
অর্থাৎ শব্দ-জাত ভ্ৰম বলে। 


বিকল্প-নামে আর এক প্রকার বৃত্তি আছে। একট! কথা শুনিলাম, 
তখন আর আমরা উহার অর্থবিচার করিবার জন্তু অপেক্ষা না করিয়! 
তাড়াতাড়ি একট! সিদ্ধান্ত করিয়া বসিলাম। ইহ! চিত্তের দুর্বলতার চিহ্ন। 
সংযম-বিষয়ক মতবাদটি এখন বেশ বুঝ! যাইবে। মানুষ যত দুর্বল হয়, তাহার 
সংঘমের ক্ষমতা ততই কম । সর্বদ| এই সংযমের মানদণ্ড হার! আত্মপনীক্ষা 
করিবে। ঘখন তোমার ক্ৰুদ্ধ অথবা! দুঃখিত হুইবার ভাব আসিতেছে, তখন 
বিচার করিয়া! দেখ যে, কোন একটি সংবাদ তোমার নিকট আদিবামাত্ৰ 
কেমন করিয়া! তোমার মন একটি বৃত্তিতে পরিণত হুইতেছে। 


অভাব-প্রভ্যয়ালস্বন। বৃত্তি! ॥ ১০ ॥ 
"যে বৃত্তি শৃন্ভাবকে অবলম্বন করিয়| থাকে, সেই বৃত্তিই নিত্ৰ। ৷ 
আর এক প্রকার বৃত্তিয় নাম ‘নিদভ্ৰ৷’--স্বপ্ন ও নুবুপ্তি। আমর! যখন 


জাগিয়া উঠি, তখন আমর] জানিতে পারি বে, আমরা ঘুমাইতেছিলাম। 
অনুভূত বিষয়েরই কেবল স্থতি হইতে পারে। যাহ! আমর] অন্তৰ করি না, 


বৃমাৰিপ্পাধ, ort 


আমাদের সেই বিষয়ের ফোন স্থতি আনিতে পারে না। প্রত্যেক 
প্রতিক্ৰিয়াই চিতহদের একটি তরঙ্গ! নিদ্ৰায় ঘি মনের কোন প্রকার বৃত্তি 
না থাকিত, তাহা! হইলে এ অবস্থায় আমাদের তাষাত্মক ব| অভাবাত্মক 
কোন অনভূতিই থাকিত না, সুতরাং অমর] উহ স্যরণও করিতে পারিতাঁম 
ন|। আমরা যে নিত্ৰাবস্থাটি স্বরণ করিতে পারি, ইহ! হারাই প্রমাণিত 
হইতেছে যে, নিত্ৰাবস্থায় মনে এক গ্রকার তয়ঙ্গ ছিল। 'স্থৃতি’ আর এক 
প্রকারের বৃত্তি । 


অনুভূতবিষয়া সন্প্রমোবঃ স্মৃতিঃ।। ১১ ৷৷ 
॥-অম্ুভূত বিষয়সকল যখন আমাদের মন হইতে চলিয়া না যায় 
{ যখন সংস্কারবশে জ্ঞানের আয়ত্ত হয় ), তাহাকে স্মৃতি বলে৷ 


| পূৰ্বে যে চারি প্রকার বৃত্তির বিষয় কথিত হইয়াছে, তাহাদের 
প্রত্যেকটি হইতেই স্থতি আনিতে পারে। মনে কর, তুমি একটি শব শুনিলে। 
এ শব্দটি যেন চিত্তহুদে নিক্ষিপ্ত প্রস্তর-তুল্য ; উহাতে একটি ক্ষুদ্র তরঙ্গ উৎপন্ন 
ইয়। সেই তরহটি আবার আরও অনেকগুলি ক্ষত্ৰ ক্ষুত্ৰ তর্জমাল। উত্পন্ন 
করে। ইহাই স্থতি। নিদ্ৰাতেও এই ব্যাপার ঘটিয়| থাকে। যখন নিদ্র!- 
নামক তরঙ্গবিশেধ চিত্তের ভিতর স্থতিয়প তরঙ্গপরম্পর1 উৎপন্ন করে, 
তখন উহাকে ‘স্বপ্ন’ বলে। জোগ্রথকালে যাহাকে ‘স্মৃতি’ বলে, নিত্রাকালে 
সেইক্প তরঙ্গকেই ‘স্বপ্ন’ বলিয়া থাকে ৷) 


অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাং তক্মিরোধঃ ৷৷ ১২ ৷ 
--অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা এই বৃত্তিগুলির নিরোধ হয়। 


এই বৈরাগ্য লাভ করিতে হইলে মন বিশেষরূপে নির্মল, সৎ ও বিচারপূৰ্ণ 
হওয়া আবশ্যক । অভ্যাস করিবার আবশ্তক কি? কারণ প্রত্যেক কার্ধই 
হদের উপরিভাগে কম্পনশীল স্পন্দনস্বয়প। এই কম্পন কালে মিলাইয়। 
যায়। থাকে কি? সংস্কারসমূহই অবশিষ্ট থাকে । মনে এইরূপ অনেক 
সংস্কার পড়িলে সেগুলি একত্র হুইয়। অভ্যাসরূপে পরিণত হয়। ‘অভ্যাদই 
দ্বিতীয় স্বভাব’ এইরূপ কথিত হইয়া থাকে; শুধু দ্বিতীয় স্বভাব ময়, উহ! 
প্রথম ব্বভাবও বটে-_মাছষের সমুদয় স্বতাবই ও অভ্যাসের উপর নির্ভর 
করে। আময়া এখন যেরূপ প্ররুতিবিশিষ্ট হুইয়াছি, তাহা পূর্ব অভ্যাসের 


১২৪ 


৩৩৬ গ্বামীজীর বাণী ও রচনা 


ফল। সমুদয় অভ্যাসের ফল জানিতে পারিলে আমাদের মনে সাত্বন] 
আসে, কারণ যদি আমাদের বর্তমান স্বভাব কেবল অভ্যাসবশেই হইয়া 
থাকে, তাহা হইলে আমরা যখন ইচ্ছা এ অভ্যাস দূর করিতেও পারি। 
আমাদের মনের ভিতর দিয়! যে চিস্তাম্পন্দনগুলি চলিয়া যায়, তাহাদের 
প্রত্যেকটি এক একটি দাগ বাখিয়া যায়, সংস্কারগুলি তাহাদের সমটি। 
আমাদের চরিত্র এই-সকল সংস্কারের সমগিথন্ধপ। যখন কোন বিশেষ 
বৃত্তিতরঙ্গ প্রবল হয়, তখন মানুষ সেই ভাবে ভাবাম্ছিত হয়। যখন সদ্গুণ 
প্রবল হয়, তখন মানুষ সং হয়| যায়; যদি মন্দ ভাব প্রবল হয়, তবে মন্দ 
হইয়| যায়। যদি আনন্দের ভাব প্রবল হয়, তবে মান্য সুধী হইয়া থাকে| 
'অমৎ অভ্যাপের একমাত্র প্রতিকার- তাহার বিপরীত অভ্যাস। যত কিছু 
অসং অভ্যাস আমাদের চিত্তে সংস্কারবন্ধ হইয়া গিয়াছে, কেবল সং 
অভ্যাসের দ্বার! সেগুলি নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে। কেবল সৎকার্ধ করিয়। 
যাও, অবিরতভাবে পবিত্র চিস্তা কর; অনৎ সংস্কার-নিবারণের ইহাই 
একমাত্র উপায়। কখনও বলিও না, অমুকের আর কোন আশ! নাই; 
কারণ অসৎ ব্যক্তি কেবল একটি বিশেষ প্রকারের চরিত্রের পরিচয় দিতেছে। 
চরিত্র কতকগুলি অভ্যাসের সমষ্টিমাত্র, নৃতন ও সৎ অভ্যানের দ্বার! এগুলিকে 
দুর কর! যাইতে পারে। চরিত্র কেবল পুনঃ পুনঃ অভ্যাসের সমষ্টিমাত্র। 
পুনঃ পুনঃ অভ্যালই চরিত্র সংশোধন করিতে পারে। 
তত্র স্থিতৌ যত্বোহভ্যাসঃ॥ ১৩ ॥ 

এ বুত্তিগুলিকে সম্পূর্ণরূপে বশে রাখিবার যে নিয়ত চেষ্টা, তাহাকে 
‘অভ্যাস’ বলে। 

অভ্যাস কাহাকে বলে? চিত্তরপী মনকে দমন করিবার চেষ্টা অর্থাৎ 
উহার তরঙ্গাকাবে বহির্গমন নিবারণ করিবার চেষ্টাই অভ্যান। 

স তু দীর্ঘকালনৈরন্তর্যসকারাসেবিতো৷ দৃঢ়ভুমিঃ ॥ ১৪ ॥ 

_দীর্ঘকাল সর্বদা তীব্র শ্রদ্ধার সহিত (সেই পরম-পদ-প্রাপ্তির ) 
চেষ্টা করিলেই অভ্যাস দৃঢ়ভূমি হইয়া যায়। 


এই সংযম এক দিনে আসে না দীর্ঘকাল নিরন্তর অভ্যান করিলে 
পর আমে। 


সমাধি-পা ৩০৭ 


দষ্টানুশ্রবিকবিষয়বিতৃঞ্চন্ত বদীকারসংজ্ঞা বৈরাগ্যম্‌ ॥ ১৫ ॥ 
_দৃষ্ট অথরা শ্রুত সর্বপ্রকার বিষয়ের আকাঙ্ক্ষা যিনি ত্যাগ 
করিয়াছেন, তাহার নিকট যে একটি অপূর্ব ভাব আসে, যাহাতে তিনি 
সমস্ত বিষয়বাসনাকে দমন করিতে পারেন, তাহাকে বৈরাগ্য বা 
অনাসক্তি বলে। 


দুইটি শক্তি আমাদের সমুদয় কার্ধপ্রবৃত্তির নিয়ামক--(১) আমাদের 
নিজেদের অভিজ্ঞতা, (২) অপরের অভিজ্ঞত।। এই ছুই শক্তি আমাদের 
মনোহদে নান| তরঙ্গ উৎপন্ন করিতেছে । বেবাগ্য এই শক্তিঘয়ের বিরুদ্ধে 
যুদ্ধ করিবার ও মনকে বশে রাখিবার শত্তিস্বন্মপ। সুতরাং আমাদের 
প্রয়োজন--এই কার্ধপ্রবৃতির নিয়ামক শক্কিতয়কেত্যাগ করিবার শক্তি লাভ 
করা। মনে কর, আমি একটি পথ দিয়! যাঁইতেছি, একজন লোক আলিয়া 
আমার ঘড়িটি কাড়িয়| লইল। ইহ! আমার নিজের প্রত্যক্ষায়ভূতি, আমি 
নিজে দেখিলাম, উহ! আমার চিত্তকে তৎক্ষণাৎ ক্রোধরূপ বৃত্তির আকারে 
পরিণত করিল। এ ভাব আনিতে দিবে না। যদি উছ। নিবারণ করিতে 
না পারো,তবে তোমার কোনই মূল্য নাই । যদি নিবারণ করিতে পারো, তবেই 
তোমার বৈরাগ্য আছে, বুঝ! ধাইবে। আবার সংসারী লোক যে বিষয়তোগ 
করে, তাহাতে আমরা এই শিক্ষা পাই যে, বিষয়ভোগই জীবনের চরম লক্ষা। 
এগুলি আমাদের ভয়ানক প্রলোভন । এগুলিকে অস্বীকার কর! ও এগুলি 
লইয়া মনকে বৃত্তির আকারে পরিণত হইতে না দেওয়াই বৈরাগ্য। স্বাস্ভূত 
ও পরাভূত বিষয় হইতে আমাদের যে ছুই প্রকার কার্ধপ্রবৃত্তি জন্মায়, 
সেগুলিকে দমন কর! ও এইরূপে চিত্তকে উহাদের বশীভূত হইতে ন! দেওয়াঁকে 
বৈরাগ্য বলে। প্রবৃত্তিগুলি যেন আমার আয়ত্তে থাকে, আমি যেন উহাদের 
আঁয়তাধীন না হুই--এই প্রকার মানসিক শক্তিকে বৈরাগ্য বলে; এই 
বৈরাগ্যই মুক্তির একমাত্ৰ উপায়। 

তশুপরং পুরুষখ্যাভেগু ণবৈভৃষ্ট্যম্‌ ॥ ১৬ ॥ 

যে তীব্র বৈরাগ্য লাভ হইলে আমরা গুণগুলিতে পর্যন্ত বীতরাগ 
হই ও উহাদিগকে পরিত্যাগ করি, তাহাই পুরুষের প্রকৃত স্বরূপ 
প্রকাশ করিয়া দেয়। 


৩০৮ স্বামীলীয় বাণী ও রচনা 


যখন এই বৈরাগ্য আমাদের গুণের প্রতি আসক্তিকে পর্যন্ত পরিত্যাগ 
করায়, তখনই উহাকে শক্তির উচ্চতম বিকাশ বল! যায়। প্রথমে পুরুষ 
বা আত্ম! কী ও গুণগুলিই ব| কী, তাহা আমাদের জানা উচিত। 
ঘোগদর্শনের মতে সমুদয় প্রকৃতিতে তিনটি শক্তি বা গুণ আছে; এ গুণগুলির 
একটির নাম তমঃ, অপরটি রূজঃ ও তৃতীয়টি সত্ব । এই তিন গুণ বাহজগতে 
অন্ধকার ব। অলসতণ, আকর্ষণ ব| বিকৰ্ষণ, ও উহাদের লামঞ্চস্ত এই ত্ৰিবিধ 
ভাবে প্রকাশ পাঁয়। প্রকৃতিতে যত বস্তু আছে, ঘাহ! কিছু আমর! 
দেখিতেছি, সবই এই তিন শক্তির বিভিন্ন লমবায়ে উৎপন্ন । সাংখ্যেরা 
প্রকৃতিকে নানাপ্রকাঁর তত্বে বিভক্ত করিয়াছেন; মন্ুষ্তের আত্ম। ইহাদের 
সবগুলির বাহিরে, প্রকৃতির বাহিরে) উহু! স্বপ্রকাশ, শুদ্ধ ও পূৰ্ণস্বনপ; 
আর প্রকৃতিতে ষে কিছু চৈতন্তের প্রকাশ দেখিতে পাই, তাঁহ! প্রকৃতির 
উপরে আত্মার প্রতিবিম্ব মাত্র। প্রকৃতি নিজে জড়। এটি স্বরণ রাখা 
উচিত ঘে, প্রকৃতি বলিতে উহার সহিত মনকেও বুঝাইতেছে। মনও 
প্রকৃতির ভিতরে । চিন্তাও প্রকৃতির অন্তর্গত। চিত্ত৷ হইতে অতি স্থলতম 
ভূত পর্যন্ত সবই প্রকৃতির অস্তর্গত-_গ্রকৃতির বিভিন্ন বিকাশ মাত্র। এই 
প্রকৃতি মন্ুষ্ের আত্মাকে আবৃত রাখিয়াছে ; যখন প্রকৃতি এ আবরণ 
সরাইয়| লয়, তখন আত্ম স্ব-মহিমায় প্রকাশিত হুন। পঞ্চদশ ুত্রে 
বপিত এই বেরাগ্য দ্বার! প্রকৃতি বশীভূত হয় বগিয়| উহা আত্মার প্রকাশের 
পক্ষে অতিশয় সাহাষাকাঁবী। পরের সুত্রে সমাধি অর্থাৎ পূর্ণ একাগ্রতার 
লক্ষণ বর্ণন। কর] হইয়াছে । উহাই ঘোগীর চরম লক্ষ্য। 


বিতর্কবিচারা নন্দাশ্মিভানুগমাৎ১ জন্প্রজ্ঞাতঃ ॥ ১৭॥ 
যে সমাধিতে বিতর্ক, বিচার, আনন্দ ও অস্মিতা অনুগত থাকে, 
তাহাকে সম্প্রজ্ঞাত ব! সম্যক্‌ জ্ঞানপূর্বক সমাধি বলে। 


সমাধি ছুই প্রকাঁর। একটিকে “সন্প্রজাত' ও অপরটিকে 'অসম্প্রজাত' 
বলে। এই সম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে প্রকৃতিকে বশীভূত করিবার সমুদয় শক্তি 
আসে। সম্প্রজ্ঞাত সমাধি আবার চারি প্রকার । প্রথম গ্রকারকে "বিতর্ক 
সমাধি’ বলে। এই সমাধিতেই মনকে অন্তান্ত. বিষয় হইতে সবাইয়। 


১. পাঁঠান্তর £ বিতর্কবিচারানন্দান্গিতারপাম্গমাৎ 
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বিষয়বিশেযের পুনঃ পুমঃ অঙ্ধ্যানে নিযুক্ত করিতে হয়। এই প্রকার চিন্ত! 
ব| ধ্যানের বিষয় দুই প্রকার £ (১) চতুৰ্বিংশতি ( জড় ) তত্ব ও (২) চেতন 
পুরক্লয। যোগের এই অংশটি সম্পূর্ণরূপে সাংখ্যদর্শনের উপর স্থাপিত। এই 
সাংখ্যদর্শনের বিষয় তোমাদিগকে পূর্বেই বলিয়াছি। তোমাদের স্মরণ থাকিতে 
পারে, মন বুদ্ধি অহঙ্ষার--ইহাদের এক সাধারণ ত্তিতিভূমি আছে। উহাকে 
‘চিত্ত’ বলে, চিত হইতেই উহাদের উৎ্পত্তি। এই চিত্ত প্রকৃতির ভিন্ন ভিন্ন 
শক্তি গ্রহণ করিয়। উহাদিগকে চিস্তাক্ষপে পরিণত করে। আবার শক্তি 
ও ভূত উতয়েরই কারণশ্বস্কপ এক পদার্থ আছে, ইহা! অবশ্যই স্বীকার 
করিতে হইবে। ইহাকে ‘অব্যক্ত’ বলে--উহ। সৃষ্টির প্রান্কালীন প্রশ্কৃতির 
অপ্রকাশিত অবস্থা । কল্লান্তে সমুদয় প্রকৃতিই উহাতে প্রত্যাবর্তন করে, 
আধার কিছুকাল পরে পরকল্পে উহ! হইতেই সব পুনরাবিভূত হয়। এই 
সমূদ্বয়েয় অতীত প্রদেশে চৈতন্তঘন পুরুষ রহিয়াছেন। জ্ঞানই প্রকৃত শক্তি। 
কোন বস্তুর সম্বন্ধে জানলাভ হইলেই আমর! উহার উপর ক্ষমতা লাভ 
করি। এইরূপে যখনই আমাদের মন এই সমুদয় ভিন্ন ভিন্ন বিষয় ধ্যান 
করিতে থাকে, তখনই উহাদের উপর ক্ষমত! লাভ করিয়া! থাকে। যে 
প্রকার সমাধিতে বাহ স্থূল ভূতগণই ধ্যেয় হয়, তাহাকে সবিতর্ক বলে। 
‘বিতর্ক’ অর্থে প্রশ্ন__“সবিতর্ক' অর্থে প্রশ্নের সহিত। যে প্রকার ধ্যানে 
ভূতসমূহ উহাদের অন্তর্গত সত্য ও উহাদের সমুদয় শক্তি এরূপ ধ্যানপরায়ণ 
পুরুষকে প্রদান করে-যেন এইজন্তই ভূতগুলিকে প্রশ্ন করা তাহাকে 
'সবিতর্ক* বলে। কিন্তু শক্তি লাভ কৰিলেই মুক্তি লাভ হয় না। উহ! 
কেবল ভোগের জন্য চেষ্ট৷ মাত্ৰ। আর এই জীবনে প্রকৃত ভোগন্থখ 
হইতেই পারে না। ভোগস্থখের অন্বেষণ বৃথা, ইহাই জগতে অতি প্রাচীন 
উপদেশ; কিন্তু মাচ্যের পক্ষে ইহ! ধারণ! কর! অতি কঠিন। যখন সে ইহার 
ধারণ। করিতে পায়ে, তখন সে জড় জগতের অতীত হুইয়| মুক্ত হইয়| যায়। 
যেগুলিকে সাধারণতঃ গুহাশক্তি বলে, তাঁহ। লাভ করিলে ভোগের বৃদ্ধি 
হয় মাত্র, কিন্ত পরিশেষে তাহ। হইতে আবার যস্তণাও বৃদ্ধি পায়। বিজ্ঞানের 
দৃষ্টিতে দেখিয়া পতঞ্জলি এই গুহশকিলাভের সম্ভাবন! স্বীকার করিয়াছেন । 
কিন্তু এই-সকগ শক্তির প্রলোভন হইতে আমাদিগকে সাবধান কবিয়! দিতেও 
তিনি তুলেন নাই। 


৩১০ স্বামীজীর বাণী ও রচন! 


আবার সেই ধ্যানেই যখন এ ভূতসমূহকে দেশ ও কাল হইতে গৃথক্‌ 
করিয়। এগুলির স্বস্ধপ চিন্তা কয়! যায়, তখন সেই সমাধিকে নিধিতর্ক সমাধি 
বলে। যখন ধ্যান আর এক সোপান অগ্রসর হয় এবং তন্মাত্ৰগুলিকে 
ধ্যানের বিষয় করিয়! উহাদিগকে দেশকালের অন্তর্গত বলিয়া চিন্ত! কর। 
যায়, তখন এ ধ্যানকে ‘সবিচার সমাধি বলে। আবার এ সমাধিতে ঘখন 
এ সুন্মভূতগুলিকে দেশকাঁল-বিবঞ্জিত উহাদের স্বরূপে চিস্তা কর! যায়, 
তখন তাহাকে “নিধিচার সমাধি’ বলে। পববর্তা সোঁপানে সুক্ষ্ম ও স্থূল 
উভয় প্রকার ভূতের চিন্তাই পরিত্যাগ করিয়া অস্তঃকরণকে--মনকেই 
ধ্যানের বিষয় করিতে হয়। যখন অস্তঃকরণকে রজন্তমোগুণ হইতে 
পৃথক্‌ করিয়| চিন্ত। কর! হয়, তখন উহাকে ‘সদানন্দ সমাধি’ বলে। যখন মনই 
ধ্যানের বিষয় হয়, যখন এ সমাধি একাগ্র ও পরিপক্ক হুইয়া যায়, যখন 
কুল সুক্ষ সমুদয় ভূতের চিন্ত। পরিত্যক্ত হুইয়| মনের স্বরূপাবস্থাই ধ্যেয় বিষয় 
হুইয়! দাড়ায়, অন্তান্ত বিষয় হইতে পৃথক্কৃত হইয়| কেবল সাত্বিক অহঙ্কার 
মাত্র বর্তমান থাকে, তখন উহাকে “অস্মিতা-সমাধি' বলে। এই অবস্থাতেও 
সম্পূর্ণরূপে মনের অতীত হওয়| যায় ন।। যে ব্যক্তি এ অবস্থা লাভ করিয়াছে, 
তাহাকে বেদে “বিদেহ' বলিয়া থাকে । তিনি নিজেকে স্ুলদেহশূন্তরূপে চিন্তা 
করিতে পারেন বটে, কিন্তু তাহার নিজেকে সুন্মমশরীর্ধারী বলিয়| চিত্ত] করিতে 
হইবেই | যাহার! এই অবস্থায় থাকিয়| সেই পরমপদ লাভ ন! করিয়া 
প্রকৃতিতে লয়-গ্রার্ধ হন, তাহাদিগকে 'প্রকৃতিলীন' বলে; কিন্তু যাহার! 
ইহাতেও সম্ভষ্ট নন, তাহারাই চরমলক্ষ্য মুক্তি লাভ করেন। 


বিরাম-প্রত্যয়াভ্যাসপূর্বঃ সংস্কারশেবোহন্টাঃ।। ১৮ ॥ 
_অন্ প্রকার সমাধিতে সর্বদা সমুদয় মানসিক ক্রিয়ার বিরাম 
অভ্যাস করা হয়, কেবল চিত্তের গূঢ় সংস্কার-মাত্র অবশিষ্ট থাকে। 


ইহাই পূর্ণ জানাতীত “অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি’; এ সমাধি আমাদিগকে 
মুক্তি দিতে পারে। প্রথমে যে সমাধির কথা বল! হইয়াছে, তাহা আমাদিগকে 
মুক্তি দিতে পারে না- আত্মাকে মুক্ত করিতে পারে না। একজন ব্যক্তি 
সমুদয় শক্তি লাভ করিতে পারে, কিন্তু তাহার পুনরায় পতন হইবে । যতক্ষণ 
ন। আথ্মা প্রকৃতির অতীত অবস্থায় (সন্প্রজাত সমাধিরও বাহিয়ে ) যাইতে 


সমাধি-পাদ ৩১১ 


পায়ে, ততক্ষণ পতনের তয় থাকে। যদিও এই ধ্যানের প্রণালী খুব সহজ 
বলিয়া বোধ হয়, কিন্ত ইহা লাভ করা অতি কঠিন। ইহার প্রণালী এই £ 
মনকেই ধ্যানের বিষয় কর ; যখনই মনে কোন চিস্তা আলিবে, তখনই উহা 
দমিত কর ; মনের ভিতর কোন প্রকার চিন্তা আসিতে ন! দিয়া উহাকে 
সম্পূর্ণরূপে শুন্ত কর। যখনই আমর! যথার্থরূপে ইহা সাধন করিতে পারিব, 
সেই মুহুর্তেই আমর] মুক্তি লাভ করিব। পূর্ব সাধন যাহাদের আয়ত্ত হয় নাই, 
তাঁহার! যখন মনকে শুন্য করিতে চেষ্টা করে, তখন তাহাদের চিত অজ্ঞান- 
স্বভাব তমোগুণ ছারা আবৃত হুইয়া যায়, তমোগুণ তাহাদের মনকে অলম ও 
অকৰ্মণ্য করিয়া ফেলে। তাহারা কিন্তু মনে করে, আমরা মনকে শূন্য 
করিতেছি। ইহ ঠিকঠিকভাবে সাধন করিতে পারা উচ্চতম শক্তির প্রকাশ 
সংযমের চূড়ান্ত । যখর্ন এই অসম্প্রজ্ঞাত অর্থাৎ জ্ঞানাতীত অবস্থা লাভ 
হয়, তখন এঁ সমাধি নিবাঁজ হইয়া যায়।--ইহার অর্থ কি? সন্প্ৰজাত 
সমাধিতে চিত্তবৃত্তিগুলি দমিত হয় মাত্র, উহার! সংস্কার ব! বীজাকারে 
থাকে, আবার সময় আসিলে পুনরায় তরঙ্গাকারে প্রকাশিত হয়। কিন্ত 
যখন সংস্কারগুরিকে পৰ্যস্ত ধ্বংস কর! হয়, যখন মনও প্রায় বিনষ্ট হইয়া 
আসে, তখনই অ্রমাধি নিবাঁজ হইয়া যায়। তখন মনের ভিতর এমন 
কোন নংস্কার-বীদ্ধ থাকে না, যাহা! হইতে এই জীবন-লতিকা পুনঃ পুনঃ 
উৎপন্ন হইতে পারে--যাহ! হইতে এই অবিরাম জন্মমৃত্যু আবতিত হইতে 
পারে। 

অবশ্য তোমর। জিজ্ঞাস! করিতে পারো, যেখানে জান থাকিবে না, যেখানে 
মন থাকিবে না, মে আবার কি প্রকার অবস্থ।? যষাছাকে আমর! জান বলি, 
তাহা এঁ জানাতীত অবস্থার সহিত তুলনায় এক নিয়তর অবস্থামাত্র। 
এইটি সর্বদ। স্মরণ রাখ! উচিত যে, কোন বিষয়ের সর্বোচ্চ ও সর্বনিয় প্রাস্তঘয় 
প্রায় একই প্রকার দেখায়। ইথারের কম্পন মৃছতষ হইলে উহাকে ‘অন্ধকার’ 
বলে, মধ্য অবস্থায় ‘আলোক’, উহার উচ্চতম কম্পন আবার অদ্ধকার। কিন্তু 
ওঁ ছুই প্রকার জদ্ধকারকে কি এক বলিতে হইবে? উহায় একাটি--প্রকৃত 
অন্ধকার, অপরটি--অতি তীব্র আলোক, তথাপি উহায়| দেখিতে একই 
প্রকার । এইরূপে অজ্ঞান দর্বাপেক্ষা নিয়াবস্থাঃ জান মধ্যাবস্থা, আর এ 
জানের অতীত একটি উচ্চ অবস্থা আছে। কিন্তু অজ্ঞানাবস্থা। ও জানাতীত 


৩১২ স্বামীজীর বাণী ও রচন। 


অবদ্থা দেখিতে একই প্রকার। আমর! বাহাকে ‘জ্ঞান’ বলি, তাহ] এক 
উৎপন্ন দ্ৰব্য--উহ| একটি মিশ্র পদাৰ্থ, উহ! প্রকৃত সত্য নয়। 

এই উচ্চতর সমাধি ক্রমাগত অভ্যাস করিলে কি ফল হইবে? উদায় 
ফলে আমাদের অস্থিরত। ও জড়ত্বের দিকে মনের ঘে একট! প্রবণত| ছিল, 
তাহা তো! নষ্ট হইবেই, সঙ্গে সঙ্গে সতগ্রবৃত্তিরও নাশ হইয়| যাইবে। 
অপরিষ্কৃত স্থবর্ণ হইতে উহার খাদ বাহির করিবার জন্য কোন রাপায়মিক 
দ্রব্য মিশাইলে যাহ! হয়, এ ক্ষেত্রেও ঠিক তাহাই হইয়া থাকে। যখন খনি 
হইতে উত্তোলিত ধাতুকে গলানো হয়, তখন যে রামায়নিক পদার্থগুলি উহার 
সঙ্গে মিশানো হয়, সেগুলি এ খাদের সহিত গলিয়| যায়। এই প্রকারেই 
সর্বদা সংঘম-শক্তিবলে প্রথমে পূর্বতন অসৎ প্রবৃতিগুলি ও সংপ্রবৃত্তিগুলিও 
চলিয়া যাইবে । এইরূপে স্দলৎ প্রবৃত্তি পরস্পরকে অভিভূত করিয়। 
ফেলিবে, ভাল মন্দ সর্ববন্ধনবিমুক্ত হইয়| আত্ম! স্ব-মহিমায় সর্বব্যাপী, সর্ব- 
শক্তিমাঁন্‌ ও সর্বজ্ঞরূপে অবস্থান করিবেন। সমুদয় শক্তি ত্যাগ করিয়া আত্মা 
সর্বশক্তিমান হন) জীবনে অভিমান ত্যাগ করিয়াই জীবাত্মা মৃত্যু অতিক্রম 
করেন, কারণ তখন তিনি মহাপ্রাণরূপে অবস্থান করেন। তখনই জীবাত্। 
জানিতে পারিবেন, কোনকালে তাহার জন্মমৃত্যু ছিল না, তাহার কখনই স্বৰ্গ 
বা পৃথিবী কিছুরই প্রয়োজন ছিল না। তখন তিনি বুবিবেন, তিনি কখনও 
আসেন নাই, কোথাও যান নাই, আসা-যাওয়া কেবল প্রকৃতিন। আর 
প্রকৃতির এ গতিই আত্মার উপর প্রতিবিদ্বিত হুইয়াছিল। দর্পণ হইতে 
গ্রতিবিষ্বিত আলোক দেওয়ালের উপর পড়িয়াছে ও নড়িতেছে। দেওয়াল 
বেন ভাবিতেছে, আমিই নড়িতেছি! আমাদের সকলের সথঘদ্ধেই এইরূপ ; 
চিত্তই ক্রমাগত এদিক ওদিক যাইতেছে, উহা! নিজেকে নানারূপে পরিণত 
করিতেছে, কিন্ত আমর] মনে করিতেছি, আমর] এই বিভিন্ন আকার ধারণ 
কনিতেছি। এই সমুদয় অজানই চলিয়! যাইবে। সেই সিদ্ধাবস্থায় মুক্ত 
আত্মা যখন যাহা আজ্ঞা করিবেন--প্রার্থনা বা ভিক্ষা নয়, আজ করিবেন, 
তিনি যাহ! ইচ্ছা করিবেন, তৎক্ষণাৎ তাহাই পূর্ণ হুইবে; তিনি যাহা 
চাঁছিবেন, ভাহাই করিতে সমর্থ হইবেন। সাংখ্যদৰ্শনেয় মতে ঈশ্বরের 
অস্তিত্ব নাই। এই দর্শনের মতে জগতের ঈশ্বর কেহ থাকিতে পাবেন না, 
কারণ যদি কেহ থাকেন, তাহা ছইলে তিনি নিশ্চই আত্মা, আয় আত্ম} 


লমাধি-পাদ ৩১৩ 


হয় বন্ধ ন ছয় মুক্ত। যে আছ্ম| প্রকৃতিয় বার] বন্ধ ব! বশীভূত, তিনি কিরূপে 
সৃষ্টি করিতে পারেন? তিনি তে| নিজেই ক্রীতন্বাস। অপর পক্ষে আত্মা 
যদি মুক্তই হন, তবে মুক্ত আত্মা কেন স্থষ্টি করিবেন, কেনই বা এই সমুদয় 
জগতের ক্রিয়াি নির্বাহ করিবেন? উহার কোন বাসন! নাই, স্থতরাং 
উহার স্বষ্টি করিবার কোন প্রয়োজন থাকিতে পারে ন!। দ্বিতীয়তঃ এই 
সাংখাদর্শন বলেন যে, ঈশ্বর সম্বন্ধে কোন মতবাদ অনাবশ্বক । প্রকৃতি 
স্বীকার করিলেই যখন সমুদয় ব্যাখ্যা কয়| যায়, তখন ঈশ্বরের আর প্রয়োজন 
কি? তবে কপিল বলেন, অনেক আত্মা এরূপ আছেন, ধাছার। সিদ্ধাবস্থার 
প্রায় নিকটবর্তা হইয়াছেন, কিন্তু অলৌকিক শক্তি ও বাসন! সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ 
করিতে না! পারায় সিদ্ধ হইতে পারিতেছেন না। তাহাদের মন কিছুকাল 
প্রকৃতিতে লীন থাকে; তাহার! প্রকৃতির প্রভুক্ূপে পুনরাধিভূতি 
হন। এরূপ ঈশ্বর আছেন বটে। আমর! সকলেই এক সময়ে এরূপ 
ঈশ্বরত্ব লাভ করিব। সাংখ্যদর্শনের মতে বেদে যে ঈশ্বরের বর্ণনা আছে, 
তাহা! এইরূপ একজন মুক্তাত্মার বর্ণনা! মাত্র। ইহা ব্যতীত নিত্যমুক্ত, 
আনন্দময় বিশ্ব-হষ্টিকর্তা কেহ নাই। আবার এদিকে ঘোগীর) বলেন, 
‘না, ঈশ্বর একজনু আছেন, অন্যান্ত নমুদয় আত্মা--সমুদয় পুরুষ হইতে 
পৃথক একজন বিশেষ পুরুষ আছেন; তিনি সমগ্র সৃষ্টির নিত্য প্রভু, 
নিত্যমুক্ত, সকল গুরুর গুরু। সাংখ্যের ধাহাদিগকে ‘প্ৰকৃতিলীন’ বলেন, 
যোগীর! তাঁহাদেরও অস্তিত্ব স্বীকার করেন। তীহার| বলেন যে, ইহার! 
অসিদ্ধ বা অসম্পূর্ণ যোগী। কিছুকালের জন্তু তাঁহাদের চরমলক্ষ্য-প্রাধি 
ব্যাহত হয়, তাঁহার! সেই সময়ে জগতের অংশবিশেষের নিয়স্তাক্ষপে অবস্থান 
করেন। 


ভব-প্রত্যয়ো বিদেহ-প্রকৃতিলয়ানাম্‌ ॥ ১৯ ॥ 
(এই সমাধি পর-বৈরাগ্যের সহিত অনুষ্ঠিত না হইলে ) তাহাই 
দেবতা ও প্রকৃতিলীনদিগের পুনরুৎপত্তির কারণ। 


(ভারতীয় ধর্ম ও দর্শনশাহে দেবত| অর্থে কতকগুলি উচ্চপদস্থ ব্যক্তিকে 
বুধায়। ভিন্ন ভিন্ন জীবাত্মা ক্রমান্বয়ে ও পদ পূর্ণ কবেন। কিন্ত ইহাদের 
মধ্যে কেহই পূর্ণ নন) 


৩১৪ স্বামীজীয় বাণী ও রচন! 


শ্রন্ধাবীর্যস্থৃতিসমাধিগ্রজ্ঞাপুর্বক ইতরেবান্‌ ॥ ২০ ॥ 
--অপর কাহারও কাহারও নিকট শ্রদ্ধা অর্থাৎ বিশ্বাস, বীর্য অর্থাৎ 
মনের তেজ, স্মৃতি, সমাধি বা একাগ্রতা ও প্রজ্ঞা অর্থাৎ সত্য বস্তুর 
বিবেক হইতে এই সমাধি উৎপন্ন হয়। 


যাহার! দেবত্বপদ অথব। কোন কল্পের শাসনভার প্রার্থনা করেন না, 
তীহাদেরই কথা বল! হইতেছে। তাহার! মুক্তিলাভ করেন। 


ভীব্রসংবেগানামাজন্নঃ ॥ ২১ ॥ 
যাহার! অত্যন্ত আগ্রহযুক্ত বা উৎসাহী, তাহারা অতি শীঘ্রই যোগে 
কৃতকার্য হন। 


ম্রদুমধ্যা ধিমাত্রত্বা ততোপি বিশেষত ॥ ২২ ॥ 
_আবার মৃদু চেষ্টা, মধ্যম চেষ্টা, অথবা অত্যন্ত অধিক চেষ্টা অনুসারে 
যোগিগণের সিদ্ধির বিশেষ বা ভেদ দেখা যায়। 


ইঈশ্বরপ্রণিধানাদ্বা ॥ ২৩ ॥ 
--অথব৷ ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি দ্বারাও ( সমাধি লাভ হয় )। 


ক্লেশকর্মবিপাকাশয়ৈরপরাষ্বষ্টঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ ॥ ২৪ ॥ 
-_এক বিশেষ পুরুষ, যিনি দুঃখ কর্ম কৰ্মফল অথব| বাসনা দ্বারা 
অস্পৃষ্ট, তিনিই ঈশ্বর ( পরম নিয়ন্ত৷ )। 


আমাদের এখানে পুনরায় স্মরণ করিতে হুইবে যে, পাতঞ্জন যোগশাস্ত 
সাংখ্যদর্শনের উপর স্থাপিত, সাংখ্যদৰ্শনে ঈশ্বরের স্থান নাই; যোগী 
কিন্তু ঈশ্বর স্বীকার করিয়া থাকেন। যোগীরা ঈশ্বর স্বীকার করিলেও 
হুষ্টিকর্তৃত্বাদি ঈশ্বরমন্বন্বীয় বিবিধ ভাবের কোন প্রসঙ্গ উথাপন করেন না । 
ষোগীদ্বিগের ‘ঈশ্বর’ অর্থে জগতের স্থষ্টিকৰ্ত!| ঈশ্বর সুচিত হন নাই, যেদমতে 
কিন্তু ঈশ্বর জগতের হুষ্টিকৰ্ত।। (বেদের অভিপ্রায় এই--জগতে যখন সামগরন্ 
দেখা যাইতেছে, তখন জগৎ অবশ্ঠ একজনের ইচ্ছাশক্তিরই বিকাশ হইবে } } 

যোগীর়| ঈশ্ববাস্তিত্ব স্থাপনের জন্য তাহাদের নিজস্ব এক নৃতন ধনের 
যুক্তির অবতারণা করেন। তাহারা বলেন 
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ভত্র নিরভিশয়ং সর্বজত্ববীজন্‌ ॥২৫ ॥ 
--অহ্থোতে যে সর্জ্ঞত্বের বীজ (মাত্র) আছে, তাহা তাহাতে 
নিরতিশয় অৰ্থাৎ অনন্ত ভাব ধারণ করে। 


অতি বৃহৎ ও অতি ক্ষুদ্র এই দুইটি চূড়ান্ত ভাবের ভিতর মনকে 
ভ্রমণ করিতেই হুইবে। তুমি অবস্থা সীমাবদ্ধ দেশের বিষয় চিন্তা করিতে 
পারো, কিন্তু উহা! চিন্তা করিতে গেলেই উহার সঙ্গে সঙ্গে তোমাকে অন্ত 
দেশের চিন্ত! করিতে হুইবে। চক্ষ মুদ্রিত করিয়। যদি একটি ক্ষুদ্র দেশের 
বিষয় চিন্তা কর, তাহা হইলে দেখিতে পাইবে, যে মুহূর্তে এ দেশরূপ 
কষুত্রবৃত্ত দেখিতে পাইতেছ, সেই মুহূর্তেই উহার চতুর্দিকে অনস্ত-বিস্তৃত আর 
একটি বৃত্ত রহিয়াছে । কাল সম্বন্ধেও এ কথা । মনে কর, তুমি এক সেকেণ্ড 
সময়ের বিষয় ভাবিতেছ, সঙ্গে সঙ্গে তোমাকে অনস্ভতকালের কথ! চিস্তা করিতে 
হইবে। জান সম্বন্ধেও এরূপ, মামুযে কেবল জ্ঞানের বীজ-ভাব আছে। 
কিন্তু ওঁ ক্ষুদ্ৰ জ্ঞানের চিস্তা করিতে হইলেই সঙ্গে সঙ্গে অনস্ত জ্ঞানের বিষয় 
চিন্তা করিতে হইবে । স্থতরাং আমাদের নিজ মনের গঠন হইতেই বেশ 
প্রতিপন্ন হয় যে, এক অনন্ত জান রহিয়াছে। যোগীর| সেই অনন্ত জ্ঞানকেই 
ঈশ্বর বলেন। + 


স পূর্বেবামপি গুরু; কালেনানবচ্ছেদা ॥২৬৷৷ 
তিনি পূৰ্ব পূর্ব (প্রাচীন ) গুরুদিগেরও গুরু, কারণ তিনি কাল 
দ্বার! সীমাবদ্ধ নন । 


আমাদের ভিতরেই সমুদয় জান রহিয়াছে বটে, কিন্তু অপর এক জানের 
সবার! উহাকে জাগরিত করিতে হুইবে! জানিবার শক্তি আমাদের ভিতরেই 
আছে বটে, কিন্ত উহাকে জাগাইতে হইবে । আর যোগীয়া বলেন, এরূপে 
জানের উন্মেষ কেবল অপর একটি জ্ঞানের লাহায্যেই সম্ভব। প্রাণহীন 
অচেতন জড়ের প্রভাবে কখন জ্ঞানের স্ষুরণ হইতে পারে ন।--কেবল 
জানের শক্তিতেই জানের বিকাশ হইয়| খাকে। আমাদের ভিতরে যে জান 
আছে, তাছার উন্নেষের জন্য জ্ঞানী ব্যকিগণের সৰ্যদ! আমাধের নিকট 
থাকা প্রয়োজন, সুতরাং এই গুরুগণের প্রয়োজন সৰ্বদাই ছিল। পৃথিবী 
কখনও এই প্রকার আচার্ধ-বিবহিত হয় নাই। তাহাদের সহায়ত! ব্যতীত 


৩১৬ স্বামীজীর বাণী ও বচন! 


কোন জ্ঞানই সম্ভব নয়। ঈশ্বর সকল গুরুর গুরু, কারণ এই-সকল গুরু 
যতই উন্নত হউন ন! কেন, তাহার! দেবতাই হউন, অথব| দেবদ্ুতই হউন, 
সকলেই বন্ধ ও কাল ঘার। বীমাবন্ধ, কিন্তু ঈশ্বর কাল দ্বারা বন্ধ নন। 

যোগীদিগের এই বিশেষ সিদ্ধান্ত দুইটি : প্রথমটি এই যে, সাম্ভ বস্তুর চিন্ত] 
করিতে গেলেই মন বাধ্য হুইয়াই অনস্তের চিন্ত| করিবে। আর যদি এ 
মানসিক অনুভূতির এক অংশ সত্য হয়, তবে উহার অপর অংশও লত্য 
হইবে। কারণ--দুইটিই যখন সেই একই মনের অঙ্ভূতি, তখন দুইটি 
অমুভূতিৱ মূল্যই সমান । মানুষের অল্প জান আছে অর্থাৎ মান্য অল্পজ। 
তাহা হইলে বুঝা যাইতেছে যে, ঈশ্বরের অনন্ত জ্ঞান আছে--যদি এই 
দুইটি অনুভূতির একটিকে গ্রহণ করি, তবে অপরটিকেও গ্রহণ করিব 
ন! কেন? যুক্তি বলে--উভয়কে গ্রহণ কর, নতুবা উভয়কে পরিত্যাগ 
কর। যদি বিশ্বাস করি যে মানব অল্লজ্ঞানসম্পন্ন, তবে অবশ্যই স্বীকার 
করিতে হইবে যে, তাহার পশ্চাতে একজন অসীমজ্ঞানসম্পন্ন পুরুষ আছেন। 
দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত এই যে, গুরু ব্যতীত কোন জ্ঞানই হইতে পারে না। 
বর্তমান কালের দার্শনিকগণ যে বলিয়| থাকেন, মানুষের জান তাছার 
নিজের ভিতর হইতেই বিকশিত হয়--এ-কথ| সত্য বটে, সমুদয় জ্ঞানই 
মানুষের ভিতরে রহিয়াছে, কিন্ত এ জ্ঞানের উন্মেষের জন্য কতকগুলি অনুকূল 
পরিবেশ প্রয়োজন । গুরু ব্যতীত আমর! কোন জ্ঞানলাভ করিতে পারি 
ন!। এখন কথা হইতেছে, যদি মনুষ্য দেবতা বা স্বৰ্গীয় দূতবিশেষ আমাদের 
গুরু হন, তাহ! হইলে তাহারা সকলেই তো! সসীম; তাহাদের পূর্বে কে 
গুরু ছিলেন? বাধ্য হইয়া! আমাদিগকে এই চরম সিদ্ধান্ত স্থির করিতে 
হইবে যে, এমন একজন গুরু আছেন, যিনি কালের দ্বার! সীমাবদ্ধ বা অবচ্ছিয় 
নন। সেই এক অনস্তজ্ঞানসম্পযন গুরু, যাহার আদিও নাই, অন্তও নাই, 
তাহাকেই ঈশ্বর বলে ) 


তন্য বাচকঃ প্রণবঃ ॥ ২৭ ॥ 
প্রণব অর্থাৎ ওষ্কার তাহার প্রকাশক শব্দ । 


তোমার মনে যে-কোন ভাব আছে, তাছারই. একটি প্রতিয়প শব্দও 
আছে; এই শব ও ভাঁবকে পৃথক্‌ করা যায় না। একই বস্তুর বাহভাগটিকে 


লষাধিস্পা ৬১৭ 


শষ ও অন্বৰ্ভাগটিকে চিন্তা ব| ‘ভাব’ আখ্য। দেওয়| হইয়া থাকে। বিশ্লেষণ- 
বলে কেহই চিন্তাকে শব হইতে পৃথক্‌ ফরিতে পারে না। কতকগুলি লোক 
একত্র বসিয়া কোন্‌ ভাবের অন্ত কি শব্দ প্রয়োগ করিতে হইবে, এইরূপ স্থির 
করিতে করিতে ভাষা| উৎপন্ন কৰিয়াছে-- এইরূপ অনেকের মত; কিন্তু ইহ! 
মে ভ্রমাত্মক, তাহ! প্রমাণিত হইয়াছে। যতদিন মানুষ সৃষ্টি হইয়াছে, 
ততদিন শব্দ ও তাষ| ছুইই রহিয়াছে। ভাব ও শব্দের মধ্যে সম্বন্ধ কি? 
যদিও আমরা দেখিতে পাই যে, একটি ভাবের সহিত একটি শব থাকা চাই-ই 
চাই, কিন্ত এক ভাব থে একটি মাত্র শব্দের দ্বার! প্রকাশিত হুইবে, তাহ। 
নয়। কুড়িটি ভিন্ন দেশে ভাব একরূপ হইতে পারে, কিন্তু ভাষ| সম্পূর্ণ 
পৃথক পৃথকৃ। প্রত্যেক ভাব প্রকাশ করিতে গেলে অবশ্য একটি ন! একটি 
শব্দের প্রয়োজন হইবে, কিন্তু এই একভাব-প্রকাশক শব্দগুলিকে যে এক 
প্রকার ধ্বনিবিশিষ্ট হইতেই হইবে, তাহার কোন প্রয়োজন নাই। ভিন্ন ভিন্ন 
জাতির ভাষায় শব্দের ধ্বনি ভিন্ন ভিন্ন হইবে। সেইজন্য আমাদের টাকাকার 
বলিয়াছেন, “যদিও ভাব ও শব্দের পবম্পর সম্বন্ধ স্বাভাবিক, কিন্তু এক শব্দ ও 
এক ভাবের মধ্যে যে একেবারে এক অনতিক্রমণীয় সম্বন্ধ থাকিবে, তাহ! 
বুঝাইতেছে না।” এই সমস্ত শব ভিন্ন ভিন্ন হয় বটে, তথাপি শব্দ ও ভাবের 
পরম্পর সমন্ধ স্বাভাবিক । যদি বাচ্য ও বাচকের মধ্যে প্রকৃত সম্বন্ধ থাকে, 
তবেই ভাব ও শব্দের মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধ আছে বল! যায়, তাহা! ন! হইলে 
সেই বাচক শব্দ কখনই সাধারণভাবে ব্যবহৃত হইতে পারে না। বাঁচক 
বাচ্য-পদার্থের প্রকাশক। যদি সে বাচ্য বস্তুর অস্তিত্ব পূর্ব হইতে থাকে, 
আর আমর! যদি পুনঃ পুনঃ পরীক্ষা হারা দেখিতে পাই যে, এ বাচক শবটি 
ওঁ বস্তুকে অনেকবার বুঝা ইয়াছে, তাহা! হইলে আমরা বুঝিতে পারি যে, এ 
বাচ্য-বাচকেয় মধ্যে যথার্থ একটি নম্বন্ধ আছে। যদি এ পদার্থগুলি উপস্থিত 
নাও থাকে, সহস্ৰ গহন ব্যক্তি উহাদের বাচকের দ্বারাই মেওলি সঙ্বন্ধে 
জ্ঞানলাভ করিবে। বাঁচ্য ও বাচকের মধ্যে স্বাভাবিক সম্বন্ধ থাক! 
অবন্থস্তাবী ; অতএব খন ওঁ বাচক শব্দটি উচ্চারণ কর] হইবে, তখনই উহ 
এ ৰাচ্য-পদাৰ্থটির কথ! মনে জ্বাগাইয়া দিবে | স্মত্ৰকার বলিতেছেন, গওহার 


১ সর্ষে এৰ শবাঃ সৰ্বাকায়াৰ্থাভিধনসমৰ্থ!--ইতি স্থিত এবৈয়াং সৰ্বাকানৈয়ৰ্ধ স্বাতাদিকঃ 
সম্বন্ধঃ।“"ব্যামভাষ্েচের বাচন্পদতিমিঅকৃত টীকা 


৩১৮ স্বামীজীর বাণী ও রচন। 


ঈশ্বরের বাচক’। কেন তিনি এই শব্দটির উপর জোর দিলেন? 'ঈশ্বর’- 
ভাঁবটি বুঝাইবার জন্তু তো শত শত শব্দ রহিয়াছে। একটি ভাবের সহিত 
সহস্ৰ সহ শব্দের সম্বন্ধ থাকে। ঈশ্বর-ভাঁবটি শত শত শব্দের সহিত সম্বন্ধ 
রহিয়াছে, উহার প্রত্যেকটিই তে! ঈশ্বরের বাচক। বেশ কথা, কিন্তু তাহ! 
হইলেও এ শব্মগুলির মধ্যে একটি সাধারণ শব্দ বাহির করা চাই। এ 
বাচকগুলির একটি সাধারণ অধিষ্ঠান- সাধারণ শব্-ভূমি বাহির করিতে 
হইবে, আর যে বাচক শব্দটি সাধারণ বাচক হইবে, সেই শব্দটিই সর্বশ্রেষ্ঠ 
বলিয়। পরিগণিত হইবে, আর সেইটিই সকলের প্রতিনিধিকূপে উহার যথার্থ 
বাচক হুইবে। কোন শব্দ উচ্চারণ করিতে হুইলে আমর! কঠনালী ও 
তালুকে শব্দোচ্চাঁরণের আধাররূপে ব্যবহার করিয়া থাকি। এমন কি কোন 
শব আছে, অপর সমুদয় শব্দ যাহার প্রকাশ, যাহ! সর্বাপেক্ষা স্বাভাবিক শব্দ ? 
_$ ( অউম্‌ ) এই প্রকার শব্দ ; উহাই সমুদয় শব্দের ভিত্তি-স্বরূপ। উহার 
প্রথম অক্ষর ‘অ’ সমুদয় শব্দের মূল--উহাই সমুদয় শব্দের কুঞ্চিকাত্বরূপ, উহা 
জিহবা অথবা তালুর কোন অংশ স্পর্শ না করিয়াই উচ্চারিত হয়। ‘ম’--- 
বায় শব্দের শেষ শব্দ, উহার উচ্চারণ করিতে হুইলে ওষ্ঠছয় বন্ধ করিতে হয়। 
আর ‘উ’ এই শব্দ জিহবামূল হইতে মুখমধ্যবর্তী শব্দাধারের শেষ সীম! পর্যন্ত 
যেন গড়াইয়। যাইতেছে) এইরূপে ‘ওঁ’ শব্দটি দ্বারা সমুদয় শবোচ্চারণ- 
ব্যাপারটি প্রকাশিত হইতেছে । এই কারণে উহাই স্বাভাবিক বাচক শব্দ 
উহাই ভিন্ন ভিন্ন শব্দের জননী-স্বক্প । যত প্রকার শব উচ্চারিত হইতে 
পারে- আমাদের ক্ষমতায় যত প্রকার শব্ব-উচ্চারণের সম্ভাবন। আছে, উহা 
সেই সকলেরই সুচক । 

এই-সকল আনুমানিক গবেষণ। ছাড়িয়া দিলেও দেখা যায়, ভারতবর্ষে 
যত প্রকার বিভিন্ন ধর্মভাব আছে, লব এই ওঙ্কারকেই কেন্দ্র করিয়া, 
বেদের বিভিন্ন ধর্মভাবসমৃহ এই ওঙ্কারকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। এখন 
কথা হইতেছে, ইহার সহিত আমেরিকা ইংলণ্ড ও অন্যান্য দেশের কি সম্বন্ধ } 
ইহার সহজ উত্তর এই-_সর্যদেশে এই ওক্কারের ব্যবহার চলিতে পারে) 
তাহার কারণ এই যে, ভারতবর্ষে যত বিভিন্ন ধর্মভাঁবের বিকাশ হইয়াছে, 
ওক্ষার তাহার প্রত্যেক মোপানেই পরিরক্ষিত হইয়াছে ও উহা! ঈশ্বর- 
সম্বন্ধীয় ভিন্ন ভিন্ন ভাব বুঝাইবার জন্তু ব্যবহৃত হইয়াছে । অহৈতবাদী, 


সমাধি-পাদ ৩১৯ 


দৈতবাদী, থৈতাঘ্বৈতবাঙ্দী, ভেদাভেদবাদী, এমন কি নাপ্তিকগণ পৰ্যন্ত 
তাহাদের উচ্চতম আচর্শ-প্রকাশের জন্য এই ‘ওক্কার’ অবলম্বন করিয়া- 
ছিলেন। যখন এই ওক্কার মানবজাতির অধিকাংশের ধর্মভাব-প্রকাশের 
জন্ত ব্যবহৃত হইয়াছে, তখন সকল দেশের সকল জাতিই উহা! অবলম্বন 
করিতে পারেন। ইংরেজী ‘গড’ (0০৭) শব্দ ধর, উহাতে যে ভাব প্রকাশ 
করে, তাহা নিতান্ত সীমাবদ্ধ । যদি উহার অতিরিক্ত কোন ভাব এ শব্দ দ্বার! 
বুঝাইতে ইচ্ছ। কর, তবে তোমাকে বিশেষণ যোগ করিতে হুইবে- যেমন 
সগুণ ( Personal ), নি ( Impersonal ), পূর্ণ ব। পত্ম ( Absolute ) 
ইত্যাদি। অন্ত সব ভাষায় ঈশ্বর-বাচক যে-সকল শব আছে, সে সম্বন্ধেও 
এই কথা খাটে ; এগুলির অতি অল্প-ভাব প্রকাশ করিবার শক্তি আছে। 
কিন্ত &' শব্দে উক্ত সর্বপ্রকার ভাবই বছিয়াছে। অতএব উহ! প্রত্যেকের 
গ্রহণ করা উচিত। 


তজ্জপস্তদর্থভাবনম্‌ ॥ ২৮ ॥ 
-_'এই ওক্কারের পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ ও উহার অর্থ ধ্যান (সমাধিলাভের 
উপায়)। 


পুনঃ পুনঃ উচ্চারণের আবশ্ককতা কি? অবশ্য আমাদের সংস্কারবিষয়ক 
মতবাদের কথা স্বরণ আছে; নংস্কার-সমষ্টিই আমাদের মনের মধ্যে বাস করে; 
ক্রমশঃ সন্মামুসুন্ম হইয়া তাহার! অব্যত্তভাব ধারণ করে বটে, কিন্তু 
একেবারে লুপ্ত হয় না, মনের মধ্যেই থাকে; উদ্দীপক কারণ উপস্থিত 
হইলেই ব্যক্ততাব ধারণ করে। আণবিক স্পন্দন কখনই থামিবে না। 
যখন এই বিশ্বজগৎ লয় পাইবে, তখন বিরাট বিরাট স্পন্দন সব অস্ত্হিত 
হইবে; হুর্য, চন্দ্র, তাঁরা, পৃথিবী--সবই লয় হইয়া যাইবে; কিন্ত স্পন্দন-_ 
পরমাণুগুলির মধ্যে থাকিবে । এই বৃহৎ ব্ৰহ্মাণ্ডে যে কাৰ্য হইতেছে, প্রত্যেক 
পরমাণুতে সেই কাই বাধিত হইতেছে । বাহ্বস্ত সম্বন্ধে যেরূপ কথিত 
হইল, চিত্ত সম্বন্ধেও সেইরূপ । চিত্তের স্পন্দন যখন স্তিমিত হইবে, তখনও 
পরমাঁণু-স্পদম চলিতে থাকিবে, উত্তেজক কারণ পাইলেই এগুলি পুনঃ- 
প্রকাশিত হুইয়! পড়িবে । জপ বা পুনঃ পুনঃ উচ্চারণের অর্থ এখন বুঝ! 
যাইবে। (আমাদের ভিতর যে-সকল আধ্যাত্মিক সংস্কার আছে, জপ 


৩২ স্বামীজীর বাণী ও বচন! 


দেগ্ুলিকে উদ্দীপিত করিবার প্রধান সহায় । ক্রণমাত্র সাধুসঙ্গ ভবনমূুত্ৰ- 
পারের একমাত্র নৌকাম্বরূপ হয়।১ সঙ্গের এতদূর শক্তি! বাহ্‌ সংসঙ্গের 
ধেমন শক্তি, আস্তর সংসজেরও তেমনি শক্তি । এই ওকস্কারের পুনঃ পুনঃ 
উচ্চারণ ও অর্থ স্মরণ করাই নিজ অন্তরে সাধুসঙ্গ কর! । পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ 
কর এবং সেই সঙ্গে উচ্চারিত শব্দের অর্থ ধ্যান কর, তাহ! হইলে হৃদয়ে 
জ্ঞানালোক আনিবে এবং আত্ম! প্রকাশিত হইবেন। 

কিন্তু যেমন “৪'--এই শব্দের চিন্তা করিতে হুইবে, সেইসঙ্গে উহার অর্থও 
চিন্ত। করিতে হুইবে। অসৎদঙ্গ ত্যাগ কর, কারণ পুরাতন ক্ষতের চিহ্ন 
এখনও তোমার অঙ্গে রহিয়াছে; এই অসৎসঙ্গের প্রভাবেই আবার সেই 
ক্ষত পূর্ব-বিক্রমে দেখ! দেয়। একই ভাবে আমাদের ভিতরে ধে-সকল শুভ 
মংস্কার আছে, সেগুলি এখন অব্যক্ত থাকিলেও সৎসঙ্গের দ্বায়। জাগৱিত 
হইবে-_ব্যক্তভাব ধারণ করিবে । সত্সঙ্গ অপেক্ষ। জগতে পবিভ্রতর কিছু 
নাই, কারণ সত্সঙ্গ হইতেই শুভ সংস্কারগুলি ব্যক্ত হইবার স্থযোগ পায়-- 
চিত্তহদের তলদেশ হইতে উপরিভাগে আঁসিবার উপক্রম করে }) 


ততঃ প্রত্যকূচেতনাধিগমোইপ্যন্তরায়াভাবশ্চ ॥ ২৯॥ 
- উহা! হইতে অন্তৰ্দৃষ্টি লাভ হয় ও যোগবিদ্বসমূহ নাশ হয়। 


এই ওঙ্কার জপ ও চিন্তার প্রথম ফল অনুভব করিবে-_-অস্তদূ্টি 
ক্রমশঃ বিকশিত হুইতেছে এবং মানসিক ও শারীরিক যোগবিস্নমমূহ দৃয়ীভূত 
হইতেছে । এখন প্রশ্ব_-এই যোগবিক্নগুলি কি ফি? 


ব্যাধিস্ত্যানসংশয়প্রমাদালন্যাবিরতিভ্রান্তিদর্শনালব্ধা- 

ভূমিকত্বানবশ্হিতত্বানি চিত্তবিক্ষেপান্তেহস্তরায়াঃ ৷৷ ৩০ ৷৷ 
(রোগ, মানসিক জড়তা, সন্দেহ, উদ্ভমরাহিত্য, আলস্ত, বিষয়তৃষ্ণা, 
মিথ্য! অনুভব, একাগ্রতা লাভ না করা, এ অবস্থা লাভ হইলেও তাহ। 
হইতে পতিত হওয়৷|---এইগুলিই চিত্তবিক্ষেপকর অন্তরায়। 


ব্যাধি £ জীবন-সমুত্রের অপর পারে লইয়| যাইবার জন্তু এই শরীরই 
আমাদের একমাত্র নৌক|। বিশেষভাবে ইহার যত্ন করিতে হৃইবে। 


১ ক্ষণমিহ সজ্জনসঙ্গতিরেক| | ভবতি ভবার্ণব-তরণে নৌক| ॥--মোহমুগগয়, শঙ্করাচাধ্য । 
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অন্স্থ ব্যক্তি খোগী হইতে পাৰে ন!। প্যান : মানসিক জড়ত। আসিলে 
আমানত যোগবিবযক প্রবল শহযাগ নষ্ট হইয়া বার্ন; উহার অভাবে লাধন 
কবিবাধ জন্য যে দৃঢ় লংকয় ও শক্তি প্রয়োজন, তাহার কিছুই থাকে মা) 
সংশয় £ আমাদের এই যোগবিজ্ঞান বিষয়ে বিচারজনিত বিশ্বাস যতই থাকুক 
ন| কেন, যতদিন দূয়দৰ্শন-দুয়শ্ৰবণাদি অলৌকিক অঙ্ুভূতি না আসিবে, 
ততদিন এই বিস্ঠার সত্যত! বিষয়ে অনেক ননোহ আসিবে। এট্গুলির 
একটু একটু আভাস পাইলে মন খুব দৃঢ় হইতে থাকে, ইহাতে নাধক আরও 
অধ্যবসায়শীল হয়। অনবস্থিতত্ব £ কয়েকদিন বা কয়েক বঞ্তাছ ধরিয়! সাধন 
করিবার লময় দেখিবে--মন বেশ সহজে একাগ্র ও স্থির হুইতেছে; বোধ 
হইতেছে, তুমি সাধনপথে ভ্রুত উন্নতি কতিিতেছ। একদিন দেখিবে হঠাৎ 
তোমার এই উন্নতি বন্ধ হুইয়| গেল। জাহাজ চড়ায় ঠেকিলে যেরূপ 
অসহায় হইয়| যায়, তোমার সেইরূপ হইয়াছে। এরূপ হইলেও অধ্যবসায়শূন্ত 
হইও না । এইরূপে বারবার উত্থান-পতনের পথেই অগ্রগতি হুইয়া থাকে ৷’) 


ভুঃখদৌর্মনন্যাঙগ মেজযস্বশ্বীসপ্রশ্থাসাবিক্ষেপসহভুবঃ ॥ ৩১ ॥ 
_ছুঃখ, মন খারাপ হওয়া, শরীর নড়া, অনিয়মিত শ্বাস-প্রশ্বাস, 
এইগুলি একাগ্রতীর অভাবের সঙ্গে সঙ্গে উৎপন্ন হয় । 


যখনই একাগ্রতা অভ্যাস কর! যায়, তখনই মন ও শরীর সম্পূৰ্ণ 
স্থিরভাঁব ধারণ করে। সাধন যখন ঠিক পথে চালিত ন! হয়, অথবা ধখন 
চিত্ত যথেষ্ট সংযত না থাকে, তখনই এই বিশ্গগুলি আপিয়া উপস্থিত হয়। 
ওক্কার জপ ও ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ করিলে মন দৃঢ় হয়, এবং দেহে মনে নৃতন 
শক্তি সঞ্চারিত হয়। সাধনপথে প্রায় সকলেরই এইরূপ স্নায়বীয় চাঞ্চল্য 
উপস্থিত হয়। ওদিকে খেয়াল না করিয়া সাধন করিয়া যাঁও। সাধনের 
দ্বারাই ওগুলি চলিয়া যাইবে, তখন আসন স্থির হইবে। 


তগুপ্রাতিবেধার্থমেকতস্বাভ্যান2 ॥ ৩২ ॥ 
ইহা! নিবারণের জন্য ‘এক-তত্ব’ অভ্যাস আবশ্যক । 


১ এই শুতের ব্যাখ্যায় ‘প্ৰমাদ’, ‘আলস্ত’, ‘অধিরতি', ‘আস্বিদর্শন', ‘অলন্ধতূমিকত্ব' বিষয়ে 
কিছু বসা হয় নাই। হুতার্থে বাহ] বল! হইয়াছে, তামুযায়ী বুঝিতে হৰে । , 


৩২২ স্বামীজীৱ বাণী ও রচন। 


কিছুক্ষণের জন্ত মনকে কোন একটি বিষয়বিশেষের আকারে আকারিত 
করিবার চেষ্টা করিলে পূর্বোক্ত বিশ্বগুলি চলিয়া যায়। এই উপদেশটি খুব 
সাধারণভাবে দেওয়| হুইল। পরবর্তী সুত্রগুলিতে এই উপদেশটিই বিস্তারিত- 
ভাবে বিবৃত হইবে এবং বিশেষ বিশেষ ধ্যেয় বিষয়ে এই সাধারণ উপদেশের 
প্রয়োগ উপদিষ্ট হইবে। এক প্রকার অভ্যাস নকলের পক্ষে খাটিতে পারে না, 
এইজন্ত নানাপ্রকার উপায়ের কথ! বলা হইয়াছে। প্রত্যেকেই নিজে পরীক্ষা 
করিয়! দেখিয়া লইতে পারেন--কোন্টি তাহার পক্ষে খাটে। 


মৈত্রী-করুণা-মুদিতোপেক্ষাণাং সুখদুঃখপুণ্যা- 
পুগ্যবিষয়াণাং ভাবনাতশ্চিত্তপ্রসাদনম্‌ ॥ ৩৩ ॥ 
_ সখ, দুঃখ, পুণ্য ও পাপ-_-এই কয়েকটি ভাবের প্রতি যথাক্রমে 
বন্ধুতা, দয়া, আনন্দ ও উপেক্ষার ভাব ধারণ করিতে পারিলে চিত্ত 
প্রসন্ন হয়। 


আমাদের এই চারি প্রকার ভাব থাকাই আবশ্কক। আমাদের সকলের 
প্রতি বন্ধুত্ব রাখা, দীনজনের প্রতি দয়াবান্‌ হওয়া, লোককে সৎকর্ম করিতে 
দেখিলে সুখী হওয়া এবং অসৎ ব্যক্তির প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন কর! আঁবস্কাক । 
এইরূপ বিষয়গুলি যখন আমাদের সম্মুখে আসে, তখন সেইগুলির প্রতিও 
আমাদের এরূপ ভাব ধারণ কর! আবশ্যক ।! যদি বিষয়টি সুখকর হয়, 
তবে উদার প্রতি ‘মৈত্রী’ অর্থাৎ অনুকুল ভাব ধারণ করা আবশ্যক । এইরূপে 
যদি কোন ছুঃখরর ঘটনা আমাদের চিন্তার বিষয় হয়, তবে যেন আমাদের 
অস্তঃকরণ উহার প্রতি ‘করুণা’ভাবাপর হয়। যদি উহ! কোন শুভ বিষয় 
হয়, তবে আমাদের আনন্দিত হওয়। উচিত। আর অসৎ বিষয় হইলে সেই 
বিষয়ে উদাসীন থাকাই শ্ৰেয়ঃ)৷ ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের প্রতি মনের এই-সকল ভাব 
আসিলে মন শাস্ত হইয়| যাইবে । আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অধিকাংশ 
গোলযোগ ও অশান্তির কারণ মনের এ-সকল ভাব ধারণ করিবার 
অক্ষমতা । মনে কর, একজন আমার প্রতি কোন অন্তায় ব্যবহার 
করিল, অমনি আমি তাহার প্রতীকার করিতে উদ্ধত হইলাম। আর 
আমর! যে কোন অন্তায় ব্যবহারের প্রতিশোধ না লইয়া থাকিতে পারি না, 
তাহার, কায়ণ আমর! চিত্তকে সংযত রাখিতে পারি না। চিত উহার প্রতি 


গমাধি-পাৰ কও 


ভরজাকারে ধাবমান হয়; আমরা তখন মনের শক্তি হায়াইয়| ফেলি। 
'আমাধিগের মনে স্বণ। অথবা! অপরের প্রতি অনিষ্টভাব-পোযণক্ূপ থে 
প্রতিক্ৰিয়| হয়, তাহা শক্তির অপচয়-মাত্ৰ আর কোন অস্ত চিন্ত। বা স্বণ!” 
প্রসন্থত কাৰ্য অথবা! কোন প্রকার প্রতিক্রিয়ার চিন্তা ঘি দমন কর। যায়, তৰে 
তাহা হইতে শুভকাঁরী শক্তি উত্পন্ন হইয়| আমাদের উপকারার্থ সঞ্চিত 
খাকিবে। এরূপ সংযমের ছারা আমানের যে কিছু ক্ষতি হয়, তাহা! নয়, 
বরং তাহা হইতে আশাতীত উপকার হুইয়। থাকে) যখনই আমর! দ্বণ। 
অথব! ক্রোধবৃত্তিকে সংঘত করি, তখনই উহ! আমাদের অনুকুল গুভশক্তিরূপে 
সঞ্চিত হইয়া উচ্চতর শক্তিতে পরিণত হয়। 


প্রচ্ছধন-বিধারণাভ্যাং বা প্রাণন্ত ॥ ৩৪ ॥ 
--যথাযথ রেচক ও কুম্ভক দ্বার! (চিত্ত স্থির হয় )। 


এখানে ‘প্রাণ’ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে । প্রাণ অবশ্য ঠিক শ্বাস নয়। 
সমগ্র জগতে ঘে শক্তি ব্যাপ্ত রহিয়াছে, তাহারই নাম “প্রাণ । জগতে 
যাহ! কিছু দেখিতেছ, যাহ। কিছু একস্থান হইতে অপর স্থানে গমনাগমন 
করে, যাহ| কিছু ক্ষাজ করিতে পারে, অথব| যাহার জীবন্‌ আছে, তাহাই 
এই প্রাণের বিকাশ। সমুদয় জগতে যত শক্তি প্রকাশিত রহিয়াছে, তাহার 
সমষ্টিকে ‘প্রাণ’ বলে। কল্পারন্ভের প্রাক্কালে এই প্রাণ প্রায় একক্প 
গতিহীন অবস্থায় ( অব্যক্ত ) থাকে, আবার কল্পারভ-কালে প্রাণ ব্যক্ত হইতে 
আরম্ভ হয়। এই প্রাণই গতিরপে প্রকাশিত হইতেছে, ইহাই অঙ্ম্যজাতি 
অথবা অন্যান্য প্রাণীতে আয়বীয় গতিরূপে প্রকাশিত, এ প্রাণই আবার চিত্ত 
ও অন্তান্ত শক্তিয়্পে প্রকাশিত হয়। সমগ্র জগৎ এই প্রাণ ও আকাশের 
সমষ্টি । সমস্থাদেহেও এক্সপ ; যাহা কিছু দেখিতেছ বা অস্কতব করিতেছ, 
সকল পদার্থ আকাশ হইতে উৎপন্ন, আর বিভিন্ন শক্তি প্রাণ হইতেই 
উৎপন্ন হুইয়াছে। এই প্রাণকে বাহিরে ত্যাগ করা ও ধারণ করার নামই 
“প্রাঁণায়াম। । যোগশাত্তরের পিতাত্বরূপ পতগ্রলি এই প্রাণায়াম সম্বন্ধে কিছু 
বিশেষ বিধান দেন নাই, কিন্ত তাঁহার পরবর্তী অন্তান্ত যোগীয়| এই 
প্রাণায়াম নমদ্ধে অনেক তত্ব আবিফার করিয়া উহাকেই একটি মহতী খিষ্কা? 
করিয়া! তুলিয়াছেন। পতঞ্চলির মতে ইহ! চিত্ববৃত্তিনিয়োধের বহু উপায়ে 


৩২৪ স্বামীলীর বাণী ও রচন। 


মধ্যে একটি উপায় মাত্ৰ, কিন্ত তিনি ইহার উপর বিশেষ!বোক দেন নাই 
তাহার ভাব এই যে, শ্বাস খানিকক্ষণ বাহিরে ফেলিয়া আবার ডিতয়ে 
টানিয়। লইবে এবং কিছুক্ষণ উহ ধারণ কনিয়া গ্লাখিবে, তাহাতে মন 
অপেক্ষাকৃত একটু স্থির হইবে । কিন্তু পরবর্তীকালে ইহা হইতেই ‘প্লাণায়াম’ 
নামক বিশেষ বিগ্ভার উৎপত্তি হইয়াছে। এই পরবর্তা যোগিগণ কি 
বলেন, সে-সঘন্ধে আমাদের কিছু জান। আবশ্তক। 

এ-বিষয়ে পূর্বেই কিছু বল! হইয়াছে, এখানে আরও কিছু বলিলে তোমাদের 
মনে রাখিবার স্থবিধ| হইবে। প্রথমতঃ মনে রাখিতে হইবে, এই ‘প্রাণ’ 
বলিতে ঠিক শ্বাস-প্রশ্বাস বুঝায় না $ যে শক্তিবলে শ্বাম-প্রশ্বাসের গতি হয়, যে 
শক্তিটি বাস্তবিক শ্বাস-প্রশ্বাসেরও প্রাণস্বরূপ, তাহাকে ‘প্রাণ’ বলে। আবার 
সমুদয় ইন্দ্রিয় বুঝাইতেও এই প্রাণ-শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই 
সমুদয়কেই ‘প্রাণ’ বলে। মনকেও আবার ‘প্রাণ’ বলে। অতএব দেখা 
গেল যে, ‘প্রাণ’ শক্তি। তথাপি আমর! ইহাকে শক্তি-নামে অভিহিত 
করিতে পারি না, কারণ শক্তি এ প্রাণের বিকাশস্বন্ধপ। শক্তি ও নানাবিধ 
গতিরূপে ইছাই প্রকাশিত হইতেছে । মনের উপাদান চিত্ত যস্ত্ৰবৎ চতুর্দিক 
হইতে প্রাণকে আকৰ্ষণ করে এবং এই প্রাণ হইতেই শরীর-রক্ষার হেতুভূত ভিন্ন 
ভিন্ন জীবনীশক্তি এবং চিন্তা, ইচ্ছা ও অন্তান্ত সমুদয় শক্তি উৎপন্ন করিতেছে। 
এই প্রাণায়াম-ক্ৰিয়াছার৷ আমর! শরীরের ভিন্ন ভিন্ন গতি ও শয়ীরের 
অন্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন স্নায়বীয় শক্তিগ্রবাহগুলিকে বশে আনিতে পান্গি। 
আমর! প্রথমতঃ এগুলিকে চিনিতে আরম্ভ করি, পরে অল্পে অল্পে উহাদের 
উপর ক্ষমত| লাভ করি, এবং এগুলিকে বশীভূত করিতে সমর্থ হই। 

পতঞ্জলির পরবৰ্তা যোগীদিগের মতে শরীরের মধ্যে তিনটি প্রধান প্রাণ 
প্রবাহ আছে। একটিকে তাহারা “ইড়।” অপরটিকে ‘পিঙ্গল!’ ও তৃতীয়টিফে 
সুযুয়’ বলেন। তাহাদের মতে-_পিঙ্গল। মেরুদণ্ডের দক্ষিণদিকে, ইড়। 
বামদিকে, আর এ মেরুদণ্ডের মধ্যদেশে শুন্ত নালী স্বযুয়া আছে। 
তাহাদের মতে--ইড়া ও পিঙ্গল! নামক শক্তিপ্রবাহুৎয় প্রত্যেক মানুষের মধ্যে 
প্রবাহিত হইতেছে, উহাদের সাহায্যেই আমর! শরীরের ক্ৰিয়াদি লম্পন্ন 
করিতেছি। যু! সকলের মধ্যেই আছে বটে, তবে কেবল যোগীর শযীয়েই 
উহার কাছ হয়। তোমাদের প্ররণ রাখ| উচিত যে, ঘোগী ধোগসাধনধলে' 


নৃমাধি-পাথি At 


নিজের ধেহ পরিনতিত কাৰেন। ঘতই বাধন কৰিবে, ততই তোমার দেব 
পরিবতিত ছইয়! যাইবে; নাধনের পূর্বে তোমাৰ দেরণ শরীর ছিল, পৰে 
আয় দেরপ থাকিবে ম|। ব্যাপারটি অধোৌক্কিক নয়; ইছা যুক্তি দ্বার। 
ব্যাখ্যা কর! বাইতে পায়ে। আমর! যাহা কিছু নৃতন চিন্ত| করি, তাহাই 
যেন আমাদের মস্থিফের মধ্য দিয়াঁ একটি নৃতন প্রণালী নির্মাণ করিয়া দে়। 
ইহ! হইতে বুঝা যায়, মছহ্য়স্বতাব এত স্থিতিনমীলতায় পক্ষপাতী কেন; 
মানুষের স্বতাৰই এই ঘে, উহ পূর্বাবতিত পথে ভ্রমণ করিতে ভালবালে, 
কারণ উহ! অপেক্ষাকৃত সহজ। দৃষ্টাস্তস্বরূপ যদি মনে করা যায়--মন একটি 
কুচি আর মত্তিফ উদ্ধার সন্মুখে একটি কোমল পিগুমাত্র, তাহ! হইলে দেখা 
যাইবে যে, আমানের প্রত্যেক চিন্তাই মন্ডিফমধ্যে যেন একটি পথ প্ৰস্তত 
করিয়া! দিতেছে, আর মন্তিফমধ্যস্থ ধূসর পদার্থ এ পথটিকে পৃথক্‌ রাখিবার 
অন্ত উহার একটি সীমান! প্রস্তত করিয়া দেয়। যদি এ ধূগরবর্ণ 
পদার্থটি না থাকিত, তাহা হইলে আমাদের কোন স্বতি সম্ভব হইত না, 
কারণ শ্বতিয় অর্থ--পুরাতন পথে ভ্রমণ, একটি চিন্তার উপর দাগ! বুলানো। 
হয়তো তোমরা লক্ষ্য করিয়া থাকিবে, যখন আমি সকলের পরিচিত 
কতকগুলি বিষয় গ্রহণ করিয়া, এগুলিরই ঘোরফের করিয়া কিছু বলিতে 
প্রবৃত্ত হই, তখন তোমৱ| সহজেই আমার কথা বুঝিতে পারো? ইহার 
কারণ আর কিছুই নয়---এই চিন্তার পথ ব! প্রণালীগুলি প্রত্যেকেরই মস্তিষ্ক 
বিদ্ভমান আছে, কেবল এগুলিতে ফিরিয়া আনিতে হ্য়, এইমাত্র। কিন্ত 
যখনই কোন নৃতন বিষয় আমাদের সন্মুখে আলে, তখনই মস্তিষ্কের মধ্যে 
নৃতন প্রণালী নিৰ্যাণ করিতে হয়; এইজন্ত তত সহজে উহ! বুঝা যায় না। 
এইজন্ত মস্তিফকই--অজ্ঞাতনারে এই নৃতন ধরনের ভাবনার] পরিচালিত হুইতে 
অস্বীকার করে, মাঙ্ধের| নয়। উহা ঘেন গতিরোধ করে। প্রাণ নৃতন 
নৃতন প্রণালী কানিতে চেষ্টা করিতেছে, মঞ্জিফ তাহ! করিতে দিতেছে না! 
মান্য ঘর স্থিতিশীলতার এত পক্ষপাতী, ইহাই তাহার গূঢ় রহন্ত। মখ্যিদ্ের 
মধ্যে এই প্রথালীগুলি ঘত অল্প পরিমাণে থাকে, আর প্রাণঙ্নপ সুচি উদ্বার 
ভিতর মৃত অন্নদখ্যক পথ প্রস্তুত করে, মন্ডিক ততই যক্ষণনীল হইবে, ততই 
উহা গুম প্রকার চিত্ত! ও কাবের় বিরুদ্ধে দংগ্রাম কৰিবে। মান্য যতই 
চিত্বাৰীন হস্ত, মস্ভিফের তিতবের পথগুলি তড়ই অধিক ও অটিযা টবে, 


৩২৩ স্বামীজীয় বাণী ও য়চন। 


ততই পহজে সে নৃতন নৃতন ভাব গ্রহণ করিবে ও বুঝিতে পারিবে। প্রত্যেক 
নৃতন ভাব সম্বন্ধে এইরূপ জানিবে। মন্তিষ্ধে একটি নৃতন ভাৰ আসিলেই 
মস্তিফের ভিতর নৃতন প্রণালী নিমিত হয়। এইজন্য যোগ অভ্যাদের 
সমন্ন আমর! প্রথমে এত শারীরিক বাধাপ্রাপ্ত হই, কারণ যোগ নৃতন 
চিন্তা ও ভাবের সমষ্ট । এইজন্তই আমর। দেখিতে পাই, ধর্মের বে অংশ 
প্রকৃতির জাগতিক ভাব লইয়া বেশী নাড়াচাড়া! করে, তাহ! বহু লোকের 
গ্ৰাহ হয়, আর উছার অপয়াংশ অর্থাৎ দর্শন বা মনোবিজ্ঞান, যাহ! 
কেষল-মাঙ্ছষের অন্তঃপ্রকৃতি লইয়া ব্যাপৃত, তাহা সাধারণতঃ অবহেলিত 
হয়। 

আমাদের এই জগতের সংজ্ঞা কি, তাহা আমাদের স্মরণ রাখা আবশ্যক ; 
জগৎ আমাদের লসঙ্ঞানভূমিতে প্রকাশিত (প্ৰক্ষেপিত) অনস্ত সত্তামাত্র । 
অনস্তের কিয়দংশ আমাদের চেতনার স্তরে প্রকাশিত হইয়াছে, উহাকেই 
আমরা আমাদের “জগৎ বলিয়া থাঁকি। তাছ। হইলেই দেখা গেল, 
ইন্জিয়াছভূতির বাহিরে এক অনন্ত সত্তা রহিয়াছে । এই ক্ষুদ্ৰপিও, যাহাকে 
আমর! জগৎ বলি, এবং ইহার অতীত অনস্ত সত্তা--এই দুইটি বিষয়ই ধর্মের 
অন্তর্গত। যে ধর্ম এই উভয়ের মধ্যে কেবল একটিকে লইয়াই ব্যাপৃত, তাহা 
অবশ্যই অসম্পূৰ্ণ ধর্মকে এই উভয় বিষয় লইয়াই আলোচনা করিতে হইবে ৷ 
অনস্তের যেটুকু ভাগ আমাদের এই জ্ঞানের ভিতর দিয়া অনুভব করিতেছি, 
যেটুকু দেশকালনিমিত্বরূপ পিঞ্জরের ভিতর আসিয়া পড়িয়াছে, এইটুকু লইয়া 
ধর্মের যে অংশ ব্যাপৃত, তাহা সহজে বোধগম্য হয়, কারণ আমর! তে! পূর্ব 
হইতেই তাহার মধ্যে রহিয়াছি, আর এই জগতের ভাব প্রায় স্থয়ণাতীত কাল 
হইতেই আমাদের পরিচিত। কিন্তু ধর্মের যে অংশ অনন্তের বিষয় লইয়। 
ব্যাপৃত, তাহ! আমাদের পক্ষে সম্পূর্ণ নূতন ; বেইজন্ত উহার চিন্তায় মন্তিষের 
মধ্যে নূতন প্রণালী গঠিত হইতে থাকে, উহাতে সমুদয় শরীবটাই যেন বিপর্ধন্ত 
হয়; লেইজন্ত সাধন করিতে গিয়। সাধারণ মাছৰ প্রথমটা চিরাভাত্ত পথ 
হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়ে। যথাসম্ভব এই বিপর্যয়ের তাব কমাইবার জন্ভই 
পতগ্রলি এই-সকল উপায় আবিষ্কার করিয়াছেন, এগুলি হইতে নির্বাচন 
করিয়া জামাদিগের সম্পূর্ণ উপযোগী একটি লাধন-প্রথালী আমরা দ্যান 
করিতে পারি। 


গমাধি-পাৰ ভংগ 


বিষয়ৰতী ব| প্রবৃত্ধিয়ৎপন্ন মদসঃ ব্থিতিনিবন্ধিনী ॥ ৩৫ ॥ 
-যে-সকল সমাধিতে কতকগুলি অলৌকিক ইন্দিয়বিযয়ের অনুভূতি 
হয়, সেই-সকল সমাধি মনের স্থিতির কারণ হইয়া থাকে। 


ধারণা অর্থাৎ একাগ্রতা হইতেই ইহা আপনা-আপনি আসিতে 
থাকে; যোগীরা বলেন, যদি নাসিকাগ্রে হন একাগ্র করা যায়, তবে 
কিছু দিনের মধ্যেই অদ্ভুত সুগন্ধ অনুভব কয়| যায়। এইরূপে জিহ্বামূলে 
মনকে একাগ্র করিলে, সুন্দর শব শুনিতে পাওয়া যায়। জিহ্বাগ্রে এইরূপ 
করিলে দিব্য বসাম্বাষ হয়, জিহ্বামধ্যে মনঃনংযম করিলে বোধ হয়, যেন 
কি এক বস্তু স্পর্শ করিলাম। তালুতে মনঃনংঘম করিলে দিব্যক্পপসকল 
দেখিতে পাওয়া যায়। কোন অস্থিরচিত্ ব্যক্তি যদি এই যোগের কিছু সাধন 
অবলম্বন করিয় উহার সত্যতায় লন্দিছান হয়, তখন কিছুদিন সাধনার পর 
এই-সকল অনুভূতি হইতে থাকিলে তাহার আর সন্দেহ থাকিবে না, তখন 
সে অধ্যবসায়-দহকারে সাধন করিতে থাকিবে। 

বিশোক। বা জ্যোভিত্মতী ॥ ৩৬ ॥ 

-পোকরহিত জ্যোতিত্মান্‌ পদার্থের ধ্যানের দ্বারাও সমাধি হয়। 


ইহা! আর এক প্রকার লমাধি। এইরূপ ধ্যান কর ঘে, হৃদয়ের 
মধ্যে যেন একটি পদ্ম রহিয়াছে, তাছার পাঁপড়ি অধোমুখে; উহার মধ্য দিয়া 
সযুম্ন। গিয়াছে। তারপর পূরক কর, পরে রেচক করিবার সময় চিন্তা কর 
যে, পাপড়ির সহিত এ পদ্ম উর্ধ্বমুখ হইয়াছে, আর এ পদ্মের মধ্যে মহাজ্যোতিঃ 
বহিয়াছে। এ জ্যোতিন ধ্যান কর। 

বীতরা গবিবন়্ং ব| চিত্তদ্‌ ৷৷ ৩৭ ৷ 

অথবা যে হৃদয় সমুদয় ইন্জ্রিয়বিষয়ে আসক্তি পরিত্যাগ করিয়াছে, 
তাহার ধ্যানের দ্বারাও চিত্ত স্থির হইয়া থাকে। 


কোন লাধুপুরুষের কথ! ধর। কোন মহাপুরুষ, ধাছার প্রতি তোমায় 
খুষ শ্রদ্ধা! আছে, কোন সাধু, ধাহাকে তুমি সম্পূর্ণরূপে অনাসক্ত বলিয়া 
জানে, ভাঙা হদয়ের বিষয় চিত্ত৷ কর। ধাহায় ব্দন্তকেরণ সৰ্ববিষয়ে' 
অনাগত হইয়াছে, তাহার অন্তরের বিষয় চিন্তা, করিলে তোমায় অন্ধকৰগ 


৬২৮ স্বামীজীযর় বাৰী ও ৱচন! 


শান্ত হইবে। ইহ! যদি করিতে সমৰ্থ ন! হও, ভবে আৱ কক উপায় 
আছে। 


আ্বপুনিত্ৰাক্ঞানালস্বনং ব| ॥ ৩৮ ! 
--অথবা স্বপ্নাবন্থায় কখন কখন যে অপূর্ব জ্ঞানলাভ হয়, তাহার 
(এবং নিদ্রা ব| স্থুযুপ্তি-অবস্থায় লব্ধ সাত্বিক সুখের ) ধ্যান, করিলেও 
চিত্ত প্ৰশান্ত হয়। 


কখন কখন লোকে এইরপ স্বপ্ন দেখে ঘে, তাহার নিকট দেবতারা 
আসিয়! কথাবার্তা কহিতেছেন, সে যেন একরূপ ভাবাবেশে দিভোর 
হইয়া বছিয়াছে। বায়ুর মধ্য দিয়| অপূর্ব সঙ্গীতধ্বনি ভাসিয়। আলিতেছে, 
সে তাহা শুনিতেছে। এ স্বপ্ৰাবস্থায় সে একরূপ আনন্দের তাবে থাকে। 
জাগরণের পর এ স্বপ্ন তাহার অন্তরে দৃঢ়বদ্ধ হুইয়া থাকে। এ স্বপ্রটিকে সত্য 
বলিয়। চিন্তা! কর, উহার ধ্যান কর। তুমি যদি ইহাতেও লমর্থ না হও, তবে 
ধে-কোন পবিত্ৰ বন্ত তোমার ভাল লাগে, তাহাই ধ্যান কর। 


যবথাভিমতধ্যানাদ্। ৷৷ ৩৯ ॥ 
--অথবা যে-কোন জিনিস তোমার নিকট ভাল বলিয়া বোধ হয়, 
তাহারই ধ্যান দ্বার! ( সমাধি লাভ হয় )। 


অবশ্য ইহাতে এমন বুঝাইতেছে না যে, কোন অসৎ বিষয় ধ্যান করিতে 
হইবে। কিন্ত যে-কোন সৎ বিষয় তুমি ভালবাসো যে-কোন স্থান তুমি 
খুব ভালবাসো, যে-কোন দৃশ্য তুমি খুব ভালবাসো, যে-কোন ভাব তুমি খুব 
ভালবাযো, ফাহাতে তোমার চিত্ত একাগ্র হয়, তাহারই চিন্তা কর। 


পরমাথু-পরমমহত্বাস্তোহুন্ত বলীকারঃ ॥ ৪০ ॥ 
_এইরূপ ধ্যান করিতে করিতে পরমাণু হইতে পরম বৃহৎ পদার্থে 
পর্যন্ত তাহার মন অব্যাহতগতি লাভ করে। 
মন এই অভ্যাসের ছার! অতি সুস্ম হইতে বৃহতম বন্ধ পর্যন্ত লে 


ধ্যান করিতে পারে। তাহা হইলেই (হনোবৃতিরূপ ) ধনের তয়দওুলিও 
ক্ষীণতর হইয়া আলে। 


নমাপত্ৰি: ৷ 6১ ॥ 
যে যোগীর চিত্তবৰুত্বিপ্তলি এইরূপ ক্ষীণ হইয়া যায় ( বশীভূত 
হয়), তাহার চিত্ত তখন, যেমন শুদ্ধ স্ফটিক ভিন্ন ভিন্ন বৰ্ণযুক্ত 
বস্তুর সন্মুখে তৎসদৃশ বর্ণ ও আকার ধারণ করে, সেইরূপ গ্রহীতা, গ্রহণ 
ও গ্রাহা বস্তুতে ( অর্থাৎ, আত্মা, মন ও বাহ বস্তুতে ) একাগ্রতা ও 
একীভাৰ প্রাপ্ত হয়। 

এইক্লপ ক্রমাগত ধ্যান করিতে করিতে কি ফল লাভ হয়? আমাদের 
অবস্থাই স্মরণ আছে বে, পূর্বে এক সুত্রে পতঞলি ভিন্ন ভিন্ন প্রকার 
সমাধির কথা বর্ণনা করিয়াছেন। প্রথম সমাধি স্থূল বিষয় লইয়া, দ্বিতীয়টি 
সুক্ষ্ম বিষয় লইয়া ; পরে ক্রমশঃ আরও হুল্সাঙ্ছনুক্ম বস্ধ আমাদের সমাধির 
বিষয় হয়, তাহাও পূর্বে কথিত হুইয়াছে। এই-লকল সমাধির অত্যাম দ্বার! 
পুলের স্তায় সুক্ষ্ম বিষয়ও আমর! সহজে ধ্যান করিতে পারি। এই অবস্থায় 
যোগী তিনটি বস্তু দেখিতে পান-- গ্রহীতা, গ্ৰাহ ও গ্রহণ অর্থাৎ আত্মা, বিষয় 
ও মন। তিন প্রকার ধ্যানের বিষয় আমাদিগকে দেওয়া হইয়াছে। প্রথমতঃ 
স্থুল, যখা- শরীক বা জড় পদাৰ্থসমুদয়। দ্বিতীয়তঃ স্থস্মম বস্তুসমুদয়, যথা 
মন বা চিত্তাদ্দি। তৃতীয়তঃ গুণবিশিষ্ট পুরুষ অর্থাৎ অস্মিত! বা অহঙ্কার। 
এখানে ‘আত্মা’ বলিতে উহার যথাৰ্থ স্বরূপকে বুঝাইতেছে না। অত্যানের 
দার! যোগী এই-সকল ধ্যানে দৃঢ়গ্রতিষ্ঠ হইয়া! থাকেন। তখন তাহার এতাদৃশী 
একাগ্রতা-শক্তি লাভ হয় ষে, যখনই তিনি ধ্যান করেন, তখনই অন্তান্ত বস্তু মন 
হইতে লরাইয়া দিতে পারেন । তিনি যে-বিষয় ধ্যান করেন, সে বিষয়ের সহিত 
এক হুইয়| যান ( তত্স্থিতত| ও তদ্নয়নত|); যখন তিনি ধ্যান করেন, তিনি যেন 
একখণড স্ফটিকতুল্য হইয়! যান; পুষ্পের নিকট ক্ষটিক থাকিলে এ স্ফটিক যেন 
পুল্পের বছিত প্রায় এক ভুইয়া যায়? যদি পুষ্পটি লোহিত হয়, তবে স্ষটিক্‌টিও 
লোছিত দেখায়, যদি পুষ্পটি নীল হয়, তবে ক্ষটিকটিও নীল দেখায়। 

তত্ৰ শব্ষার্থজানবিকঞ্জৈঃ সঙ্ধীৰ্ণ| অবিতর্কা! সদাপতিঃ ॥ 6২ ॥ 
পাকা, অৰ্থ ও তৎপ্রসুূত আন যখন দিজিত হইয়া থাকে, তখনই 
তাহ! সমিতৰ্ক অৰ্থাৎ বিতর্কমুক্ত সমাধি বলিয়া কথিত হয়। 


৩৩৪ স্বামীজীয় বাণী ও ঝচন! 


"এখানে ‘শৰ’ অৰ্থে কম্পন। "অর্থ অর্থে যে প্রায়বিক শভিএবাহ 
উহাকে লইয়া ভিতরে চালিত করে, আর ‘জ্ঞান’ অর্থে প্রতিক্রিয়া । আমরা 
এ পর্যন্ত ঘত প্রকার ধ্যানের কথা গুনিলাম, পতঞ্জলি এ-সবগুলিকেই নবিতর্ক 
ঘলেন। ইহার পর তিনি আমাদিগকে ক্রমশঃ আরও উচ্চ উচ্চ ধ্যানের 
কথ! বলিবেন। এই সবিতর্ক সমাধিতে আমর বিষয়ী ও বিষয়-_এই ঘ্বৈততাব 
রক্ষা করি; শব, উহার অর্থ ও তৎপ্রস্থত জানের মিশ্রণে উহ উৎপয় হুয়। 
প্রথম বাহাকম্পন-_“শব" ; উহ! ইন্দ্িক্-প্রবাহদ্বারা ভিতরে প্রবাহিত হইলে 
তাহাকে “অর্থ বলে। তারপর চিত্তে এক প্রতিক্রিয়া-প্রবাহ আসে, উহাকে 
‘জ্ঞান’ বলা যায় । যাহাকে আমর। জ্ঞান (বাহবস্তর অনুভূতি ) বলি, তাহা! 
প্রকৃতপক্ষে এই তিনটির মিশ্রণ ব| সমষ্টি ( সঙ্কীৰ্ণ ) মাত্র। আমরা এ পর্যন্ত 
যত প্রকার ধ্যানের কথা পাইয়াছি, তাহার সবগুলিতে এই মিশ্রশই আমাদের 
ধ্যেয়। ইহার পরে যে সমাধির কথা! বল| হইবে, তাহা! উচ্চতর । 


স্বৃতিপরিশুদ্ধো শ্বরূপশুন্যেবার্থমাত্রনির্ভাস! নিবিতর্কা ॥ ৪৩ ॥ 
- যখন স্মৃতি শুদ্ধ হইয়া যায়, অর্থাৎ স্মৃতিতে আর কোন গুণসম্পর্ক 
থাকে না, যখন উহা ধ্যেয় বস্তুর অর্থ-মাত্র প্রকাশ করে, তাহাই 
নিধিতর্ক অর্থাৎ বিতর্কশুন্য সমাধি । 


_ পূর্বে যে শব্দ, অর্থ ও জ্ঞানের কথ| বল! হইয়াছে, এই তিনটি একত্ৰ 
অভ্যাস করিতে করিতে এমন এক সময় আসে, যখন উহার আর মিশ্রিত হয় 
না, তখন আমর! অনায়াসে এই ত্ৰিবিধ ভাবকে অতিক্রম করিতে পারি। 
এখন প্রথমতঃ এই তিনটি কি, তাহ! আমরা বুঝিতে বিশেষ চেষ্টা করিব। 
এই চিত্ত রহিয়াছে, পূর্বের সেই হদের উপমার কথা স্মরণ কর) চিতকে হদের 
সহিত তুলনা কর! হইয়াছে, আর শব্দ বা বাক্য অর্থাৎ বন্ধন কম্পন যেন উহার 
উপর একটি তরকের স্তায় আলিতেছে। তোমার নিজের মধ্যেই ওঁ স্থির হ্ৰদ 
রহিয়াছে। মনে কর, আমি ‘গে!’ এই শবটি উচ্চারণ করিলাম । যখনই 
উহ! তোমার কৰ্ণে প্রবেশ করিল, সঙ্গে সঙ্গে তোমার চিতহদে একটি তয়জ 
উখিত হইল। এ তরক্টি ‘গো’শব-সুচিত ভাব ; আমর! উহাকেই আঁকার 
বা অৰ্থ বলিয়া খাকি। তুমি যে মনে করিয়। থাকে৷, আমি একটি ‘গে'কে 
জানি, উহু! কেবল তোমার মনোমধ্যস্থ একটি তয্ননমাত্ৰ । উহ] বাহু ও 


সমাধিপ্াক wy 


আভ্যন্তত শব্দপ্রবাহের প্রতিক্ৰিয়ায়গে উৎপন্ন হইয়া থাকে, এ শবের 
সঙ্গে বঙ্গে তৱঙ্দটিও লয় পায়। একটি বাক্য খা শব্দ ব্যতীত তয়ঙ 
থাকিতে পায়ে না। অবস্ধ তোমার মনে হইতে পারে বে, যখন কেবল 
‘গো’-বিষয়ে চিন্তা কয় অথচ বাহির হইতে কোন শব কানে আসে না, 
তখন শব্দ থাকে কোথায়? তখন এ শব তুষি নিজে নিজেই করিতে 
থাকে| । তুমি তখন নিজের মনে-মনেই ‘গো’ এই শব্দটি আসন্তে আস্তে 
বলিতে থাকে|, তাখা হইতেই তোমার অন্তরে একটি তরঙ্গ উখিত 
হয়। শব্দের উত্তেজনা ব্যতীত কোন তরঙ্গ উঠিতে পারে না; 
যখন বাহির হইতে এ উত্তেজনা) আমে না, তখন ভিতর হইতেই উহা 
আসে। আর যখন শবটি থাকে না, তখন তরজটিও থাকে না। তখন 
কি অবশিষ্ট থাকে? তখন এ প্রতিক্রিয়ার ফলমান্ অবশিষ্ট থাকে। 
উহাই জান। এই তিনটি আমাদের মনে এত দৃঢ়সম্বদ্ধ রহিয়াছে যে, আমরা 
উহ্থাদিগকে পৃথক্‌ করিতে পানি না। যখনই শব আনে, তখনই ইন্দিয়গণ 
কম্পিত হুইয়| থাকে, আর প্রবাহমকল প্রতিক্রিয়ারূপে উৎপন্ন হুইয়া থাকে, 
উহায়| একটির পর আর একটি এত শীঘ্ৰ আসিয়া! থাকে যে, উহাদের মধ্যে 
একটি হইতে আর একটিকে বাছিয়া লওয়া অতি কঠিন ; এখানে যে সমাধির 
কথা বল! হইল, তাহা দীৰ্ঘকাল অভ্যাস করিলে সকল সংস্কারের আধারভূমি 
স্থৃতি শুদ্ধ হুইয়া যায়, তখনই আমরা এগুলির মধ্যে একটি হইতে অপরটিকে 
পৃথক্‌ করিতে পারি, ইহাকেই নিধিতর্ক অর্থাৎ বিতর্কশুন্য সমাধি বলে। 

এতয়ৈব অবিচার নির্বিচার চ সৃক্ষ্মবিষয়| ব্যাখ্যাত| ॥ 88 ॥ 
_ পুর্বোন্ত হৃত্রন্বয়ে যে সবিতর্ক ও নিবিতর্ক সমাধিদ্বয়ের কথা 
বলা হইল, তদ্দারাই সবিচার ও নিধিচার উভয় প্রকার সমাধি, 
বাহাদের বিষয় সুক্ষ্মতর, তাহাদেরও ব্যাখ্যা করা হইল । 

এখানে পূর্বের গ্থায় বুঝিতে হইবে। কেবল পূর্বোক্ত দুইটি ধ্যানের বিষয় 
স্থূল, এখানে ধ্যানের বিষয় হুক । 

লুক্জবিবয়ত্বধা লিজ-পর্ধঘবসানম্‌ ॥ ৪৫ ॥ 

-সুস্মবিঘয় অলিঙ্গে অর্থাৎ অব্যক্ত বা প্রধানে (প্রকৃতিতে ১ 
পৰ্যবল্লিত হয় । 


৭৩৩ স্বামীজীয় খাসী ও য়চন| 

ভূতগুলি ও ডাহ| হইতে উৎগন্ন সমুদয় বস্তুকে স্থূল বাল। প্ৰ্ধান 
ভম্াত্র। হইতে আরম্ভ হয়। ইন্দ্রিয়, মন ( অর্থাৎ সাধারণ ইনিয়ে, ইঞ্জিয়ের 
অমষ্টিশ্বজপ ), অহঙ্কার, মহ'ত্তব (যাহ! সমুদয় ব্যক্ত জগতের কারণ), লব, 
ব্বজঃ ও তমোগুণের সাম্যাবস্থাক্সপ প্রধান (প্রকৃতি অথব| অব্যক্ত ), 
এ-সবই শুক্ম বস্তুর অন্তৰ্গত। পুরুষ অর্থাৎ আত্মাই কেবল ইহার ভিতর 
পড়েন না। 


তা এব সবীজঃ সমাধিঃ ॥ ৪৬ ॥ 
-_পূৰ্বোক্ত সমাধিগুলি সবই সবীজ সমাধি ৷ 


এই সমাধিগুলিতে পূৰ্বকৰ্মেয় বীজ নাশ হয় না; সুতরাং এগুলি 
স্বার| মুক্তিলাভ হয় ন|। তবে এগুলি দ্বারা কি হয়? তাহ! পরবর্তী 
সুত্রগুলিতে ব্যক্ত হুইয়াছে। 


নিবিচার-বৈশারভেছধ্যাত্মপ্রসাদঃ ॥ ৪৭ ॥ 
_-নিবিচার সমাধিতে সত্বগুণপ্রভাবে বুদ্ধি স্বচ্ছ হইলে চিত্ত সম্পূর্ণরূপে 
স্থির হয়, ( ইহাই বৈশারদী প্রজ্ঞা )। 


ঘাতস্তর৷ তত্র প্রজ্ঞা ॥ ৪৮ ॥ 
---উহাতে যে জ্ঞানলাভ হয়, তাহাকে খতস্তর অর্থাৎ সত্যপুর্ণ 
জ্ঞান বলে। 


পরন্থত্রে ইহ! ব্যাখ্যাত হইবে । 


শ্ৰুতাঙুুমানপ্ৰজ্ঞাভ্যামন্যাবিষয়| বিশেষাৰ্থত্বাৎ ॥ ৪৯ ॥ 
-যে জ্ঞান বিশ্বস্ত জনের বাক্য ও অনুমান হইতে লব্ধ হয়, তাহা 
সাধারণ বস্তুবিষয়ক। যে-সকল বিষয় আগম-ও অনুমানণ্্ৰন্য 
জ্ঞানের গোচর নয়, তাহারা পূর্বকথিত সমাধির প্রকাশ্য । 
ইহার তাৎপর্য এই যে, লাধারণ-বস্তবিষয়ক জান আমর! প্রত্যক্ষাস্থনব, 


তছুপস্থাপিত অনুমান ও বিশ্বস্ত লোকের বাক্য হইতে প্রাপ্ত হই। ১৯৮ 
লোক’ অর্থে যোগীবা। খবিদিগকে লক্ষ্য করিয়া| থাকেন, থবি অর্থে বেদবাধিত 


| গঁসাখি-পাদ উট 


তাবালিয় ভ্ৰষ্ট শৰ্থাৎ বাহার! সেইগুলিকে সাক্ষাৎ করিয়াছেন। তীহাদের 
মতে শাঁগ্রের প্রাঙ্গাণণ্য কেবল এইজন যে, উহ! বিশ্বস্ত লোকের বাকা । শান্ত 
বিশ্বপ্ত লোকের থাক্য হইলেও তাহার! বলেন, গুধু শা আমাদিগকে লত্য 
অনুদ্ভধ কয়াইতে কখনই নর্থ নয়। আমরা সমগ্র বেদপাঠ করিলাম, তথাপি 
আধ্যাত্মিক তত্বের অনুভূতি কিছুমাত্র হুইল না। কিন্ত যখন আমর! সেই 
শাঞক্সোক্ত সাধন-প্রণাশী অমুসারে কার্য করি, তখনই আমরা এমন এক 
অবস্থায় উপনীত হই, যে অবস্থায় শাস্ত্রোক্ত কথাগুলির প্রত্যক্ষ উপলব্ধি হয় 
যুক্তি, প্রত্যক্ষ ও অস্কুমণন যেখানে ঘে'ধিতে পারে না, উহ সেখানেও প্রবেশ 
কন্সিতে সমৰ্থ, সেখানে আপ্তবাক্যেরও কোন কার্যকারিতা নাই । এই স্বত্ৰদ্বায়। 
ইহাই প্রকাশিত হইয়াছে । প্রত্যক্ষ করাই যথার্থ ধর্ম, উহাই ধর্মের নার, 
আর অবশিষ্ট যাহ! কিছচু--যথ| ধর্মবস্কৃতাশ্রবণ অথব। ধর্মপুস্তকপাঠ বা 
বিচার--কেবল এ পথের জন্য প্রস্তুত হুওয়! মাত্র । উহা প্রকৃত ধর্ম নয়। 
কেবল বুদ্ধি দ্বারা কোন বিষয়ে সায় দেওয়া! বা না-দেওয়া প্রকৃত ধর্ম নয়। 
যোঁগীদিগের মূল ভাব এই যে, আমরা যেমন ইন্দ্িয়-গ্রাহ বিষয়ের সাক্ষাৎ 
সংস্পর্শে আসি, ধৰ্মও তেমনি ভাবে প্রত্যক্ষ করিতে পারি; বরং ধর্ম আরও 
গভীরভাবে অনুভূত হইতে পারে। ঈশ্বর, আত্ম! প্রভৃতি ধর্মের যেসকল 
প্রতিপান্ত সত্য আছে, বহিরিন্দ্িয় ছার! এগুলি প্রত্যক্ষ কর! যাইতে পারে ন! । 
চক্ষুদ্বারা আমি ঈশ্বরকে দেখিতে পাই না! বা হত্তদ্বারা ঈশ্বরকে স্পৰ্শ করিতে 
পারি না। আর ইহাও জানি ঘে, বিচার আমাদিগকে ইন্দ্রিয়ের অতীত প্রদেশে 
লইয়। যাইতে পারে নাঃ উহা! আমাদিগকে সম্পূর্ণ অনিশ্চিত প্রদেশে ফেলিয়া 
দিয়া চলিয়। যায়। সমস্ত জীবন আমর বিচার করিতে পানি, তথাপি 
আধ্যাত্মিক তত্ব প্রমাণ ব| অপ্ৰমাণ করিতে পারিব না। এইরূপ বিচার তে 
নহন্রবর্ধ ধরিয়া চলিতেছে ; আমর! যাহা সাক্ষাৎ অনুভব করিতে পারি, 
তাহাই তিত্তিন্বরূপ করিয়! সেই ভিত্তির উপর যুক্তি, বিচারাদি করিয়| থাকি । 
অতএব ইহ! স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, যুক্তিকে এই বিষয়াহুভূতিরূপ গণ্ডির 
ভিতরেই ভ্ৰমণ করিতে হুইবে; উহ তাহার বাহিরে কখনই যাইতে পারে ন1। 
সুতরাং আধ্যাত্মিক তত্বামস্ূৃতির ক্ষেত্ৰ ইন্দিয়াছুভূতির বাহিরে । যোগীয়া 
বলেনু, মাস্থয ইন্দিয়জ প্রত্যক্ষ ও বিচারশক্তি দুই-ই অতিক্ৰম করিতে পাৰে। 
নিজ নুদ্ধিকেও অতিক্ৰম করিবার শক্তি মাহযের আছে, আর এই শক্তি 


45৩৪ স্বামীজীর বাণী ও বচন! 


প্রত্যেক প্রাণীতে, প্রত্যেক জীবে অন্তমিহিত। ঘোগাত্যালের দ্বায়| এই 
শক্তি জাগরিত ছয়। তখন মান্য বিচারের গণ্ডি অতিক্রম করিনা তর্কের 
'্মগম্য বিষয়লমৃহ প্রত্যক্ষ করে। 


তজ্জঃ সংস্কারোইগ্যসংক্ষারগ্রতিবন্ধী ॥ ৫০ ॥ 
--এই সমাধিজাত (জ্ঞান ও ক্রিয়া ) সংস্কার অন্যান্য সংস্কারের 
প্রতিবন্ধী হয় অর্থাৎ অন্যান্য সংস্কারকে আর আসিতে দেয় না। 


আমর! পূর্বন্থ্রে দেখিয়াছি যে, এই জ্ঞানাতীত ভূমিতে যাইবার. একমাত্র 
'উপায়-_একাগ্রতা । আমরা আরও দেখিয়াছি পূর্বসংস্কারগুলিই কেবল 
আমাদিগের এ প্রকার একাগ্রতা লাভের প্রতিবন্ধক । (তোমরা সকলেই 
লক্ষ্য করিয়াছ যে, যখনই তোমরা মনকে একাগ্র করিতে চেষ্টা কর, তখনই 
তোমাদের নাঁনাগ্রকার চিন্ত! আসে। যখনই ঈশ্বরচিন্তা করিতে চেষ্টা কর, 
ঠিক সেই সময়েই এ-সকল সংস্কার জাগিয়া উঠে। অন্ত সময়ে এগুলি তত 
প্রবল থাকে না, কিন্তু যখনই এগুলিকে দূর করিবার চেষ্টা কর, তখনই উহার৷ 
নিশ্চয় আসিবে, তোমার মনকে যেন একেবারে ছাইয়! ফেলিবার চেষ্টা 
করিবে। ইহার কারণ কি? এই একাগ্রতা-অভ্যাসের সময়েই এগুলি 
এত প্রবল হয় কেন? ইহার কারণ এই, তুমি এগুলিকে দমন করিবার 
চেষ্টা করিতেছ বলিয়াই উহার| সমুদয় বল প্রকাশ করে। অন্তান্ত সময়ে 
উহার! এভাবে বল প্রকাশ করে না) এ-সকল পূর্বসংস্কারের সংখ্যাই 
ব|কত! চিত্তের কোন স্থানে উহার! জড়ো হইয়া রহিয়াছে, আর ব্যাস্রের 
মতো। লক্ষ দিয়া আক্রমণের জন্য যেন সর্বদ1 প্রস্তুত হুইয়া রহিয়াছে। 
এগুপিকে প্রতিরোধ করিতে হুইবে, যাহাতে আমরা যে ভাবটি হৃদয়ে 
রাখিতে ইচ্ছা করি, কেবল নেই ভাবটিই আসে, অন্ভান্ত ভাবগুলি চলিয়া 
যায়। তাহা না হইয়া! এগুলি এ সময়েই আসিবার চেষ্টা করিতেছে । মনের 
একাগ্রতা-শক্তিকে বাধ! দিবার ক্ষমতা সংস্কারসমূহের আছে। স্থতরাং যে 
সমাধির কথ। এইমাত্র বল! হইল, উহ অভ্যাস কর! বিশেষ আবশ্তক, কারণ 
উহা এ সংস্কারগুলি দমন করিতে লমর্থ। এইরূপ লমাধি-অভ্যাসের দ্বার! 
যে সংস্কার উখিত হইবে, তাহা এত প্রবল হুইবে বে, অন্যান্য লংস্কারের 
কাৰ্য বন্ধ করিয়! তাহাদিগকে বশীভূত করিয়। বাঁখিবে ) 


লমাঁৰি-পৰি at 


ভন্যাপি নিয়োধে সৰ্বনিয়োঘায্নিৰীজঃ সমাখিঃ ॥ ৫১ ॥ 
তাহার ( অর্থাৎ যে সংস্কার অন্তাস্য সমুদয় সংস্কারকে অবরুদ্ধ 
করে) অবরোধ করিতে পারিলে সমুদয় নিরোধ হওয়াতে নিৰ্বাজ 
সমাধি আসিয়া উপস্থিত হয়। 


তোমাদের অবশ্য স্মরণ আছে, আমাদের জীবনের চরম লক্ষ্য--এই 
আত্মাকে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করা । আমর! আত্মাকে উপলব্ধি করিতে পারি 
না, কারণ উহ! প্রকৃতি, মন ও শরীরের সহিত মিশ্রিত হইয়| গিয়াছে। 
অজ্ঞান ব্যক্তি নিজের দেহকেই আত্মা! বলিয়া মনে করে। অপেক্ষাকৃত 
পণ্ডিত ব্যক্তি মনকেই আত্মা বলিয়া মনে করেন। কিন্ত উভয়েই ভ্রান্ত। 
আত্মা এই-সকল উপাধির সহিত মিশ্রিত হম কেন? চিতে নানাগ্রকান 
তরঙ্গ উঠিয়া আত্মাকে আবৃত করে, আমর! কেবল এই তরঙ্গগুলির ভিতর 
দিম্নাই আত্মার কিঞ্চিৎ প্রতিবিষ্ব দেখিতে পাই। যদি ক্রোধরূপ তরঙ্গ 
উখিত হয়, তবে আমরা আত্মাকে ক্রোধযুক্ত মনে করি; বলিয়| থাকি 
আমি রুষ্ট হইয়াছি। যদি প্রেমের একটি তরঙ্গ চিত্তে উখিত হয়, তবে এ 
তরঙ্গে নিজেকে প্রতিবিদ্বিত দেখিশ্না মনে করি, আমি ভালবামিতেছি। যদি 
দুৰ্বলতাঙ্বপ তরঙ্গ আসে, উহাতে আত্ম! গ্রতিবিদ্বিত হয় এবং মনে করি 
আমি ছুর্বল। এই সংস্কারগুলি আত্মার স্বন্ধপকে আবৃত করিলেই এই-নব 
বিভিন্ন ভাব উদিত হুইয়া থাকে । চিত্বহদে যতদিন পৰ্যন্ত একটি তরঙগও 
থাকিবে, ততদিন আত্মার প্রকৃত স্বরূপ অনুভূত হইবে না। যে পর্যন্ত ন! 
সকল তরঙ্গ একেবারে উপশাস্ত হইয়া যাইতেছে, ততদিন আত্মার প্রকৃত 
স্বরূপ কখনই প্রকাশিত হুইবে না। এই কারণেই পতঞ্জলি প্রথমেই শিক্ষা 
দেন, এই তরল-রূপ বৃত্তিগুলি কি; তারপর বলেন, এগুলি দমন করিবার 
শ্রেষ্ঠ উপায় কি। তৃতীয়তঃ শিক্ষা! দিলেন_ যেমন এক বৃহৎ অগ্নি ক্ষত 
অগ্নিকে গ্রাম করে, তেমনি একটি তরঙ্গকে কিভাবে এত প্রবল করা 
যায়, যাহাতে অপর তয়ঙ্গগওুলি একেবারে উহাতে লুপ্ত হইয়া যায়। যখন 
একটি মাত্র তরঙ্গ অবশিষ্ট থাকিবে, তখন উহাকেও দমন কর! সহজ হুইবে। 
যখন উহাও চলিয়| যাইবে, তখনই সেই লমাধিকে নিবাঁজ সমাধি বলে। 
তখন আর কিছুই থাকিবে না, আত্মা মিজ-স্বন্ধপে নিজ-মহিমায় অবস্থান 


৩৩৬ স্বামীজীৱ বাণী ও রচন৷ 

করিবেন। আমবা। তখনই জানিতে পারিব, আত্ম! মি বা যৌগিক 
পদাৰ্থ নন, আত্মাই জগতে একমাত্র নিত্য অমি মৌলিক পাৰ্থ, হ্যাং 
আত্মা জল্গও নাই, মৃত্যুও নাই? আত্ম! অমর, অবিনশ্বর, নিত্য, চৈতর্ঞঘন 
সভা দ্বন্ধপ। 


দ্বিতীয় অধ্যায় 
সাধন-পাঁদ 


তপঃব্বাধ্যায়েশ্বরপ্ৰণিধানানি ক্রিয়াযোগঃ ॥ ১॥ 
-তপন্তা, অধ্যাত্মশান্ত্র-পাঠ ও ঈশ্বরে সমুদয় কর্মফল-সমর্পণকে 
ক্ৰিয়াযোগ’ বলে। 


পূর্ব অধ্যায়ে যে-সকল সমাধির কথ! বলা হইয়াছে, তাহ! লাভ কর! অতি 
কঠিন।। এইজন্য আমাদিগকে ধীরে ধীরে এ-নকল সমাধিলাভের চেষ্টা 
করিতে হইবে। ইহার প্রথম লোপানকে 'ক্রিয়াযোগ” বলে। এই শবের 
আক্ষরিক অর্থ_-কর্মঘার! যোগের দিকে অগ্রসর হওয়া [আমাদের ইন্জিয়গুলি 
যেন অশ্ব, মন তাহার লাগাম, বুদ্ধি সারথি, আত্ম! সেই রথের আরোহী 
আর এই শরীর রথন্বন্ধপ।১ মাছছের আত্মাই গৃহস্বামী, রাজা-রূপে এই রথে 
তিনি বলিয়া আছেন। অশ্বগণ যদি অতি প্রবল হয়, রশ্মিঘারা সংযত না 
থাকিতে চায়, আর যদি বুদ্ধিরূপ সারথি এ অশ্বগণকে কিরূপে সংযত করিতে 
হইবে তাহা না জানে, তবে এই রথের পক্ষে মহ! বিপদ উপস্থিত হইবে । 
পক্ষান্তরে যদি ইন্জিয়রূপ অশ্বগণ সংযত থাকে, আর মনরূপ রশ্মি বুদ্ধিরূপ 
সারখির হস্তে দৃঢ়ভাবে ধৃত থাকে, তবে এ রথ ঠিক উহার গন্তব্য স্থানে 
পৌঁছিতে পারে ) এখন এই তপস্তা-শব্দের অর্থ কি? (তপন্তা” শব্দের অর্থ 
--এই শরীর ও ইন্জিয়গণণকে চালন| করিবার সময় খুব দৃঢ়ভাবে রশ্মি ধরিয়া 
থাকা, উহাদিগকে ইচ্ছামত কাৰ্য করিতে না৷ দিয়। আত্মবশে রাখ। 

(পাঠ ব| স্বাধ্যায়। এক্ষেত্রে পাঠ অর্থে কি বুরিতে হইবে? নাটক, 
উপন্তাস বা গল্পের বই পড়! নয়-_যে-সকল গ্রন্থে আত্মার মুক্তিবিষয়ে উপদেশ 
ও নিৰ্দেশ আছে, সেই-নকল গ্রন্থপাঠ । আবার ‘স্বাধ্যায়’ বলিতে বিতৰ্কমূলক 
পুস্তকপাঠ মোটেই বুঝায় ন|। বুঝিতে হুইবে যোগী বিতর্কমূলক পাঠ ও 
নালোচন| শেষ করিয়াছেন; তিনি তৃপ্ত, উহাতে আর তাঁহার রুচি নাই। 
তিনি পাঠ করেন শুধু তীহার ধারণাগুলি দৃঢ় করিবার অন্ত } দুই প্রকার 


১ তুলনীয়ঃ কঠ উপ-, ১1৩1৩-৪ 
১-২২ 


২৩৩৮ স্বামীজীয় বাণী ও রচন। 


শাস্ত্ৰীয় জান আছে: ‘বাম’ ( যাহা তর্ক-যুক্তি ও বিচারাত্মক ) ও সিদ্ধান্ত 
( মীষাংলাত্মক )। অজ্ঞানাবস্থায় মান্য প্রথমোক্ত প্রকার জানাছুনীলনে 
প্রবৃত্ত হয়, উহ! তর্কযুদ্ধ-স্বরূপ__প্রত্যেক বিষয়ের স্বপক্ষ-বিপক্ষ দেখিয়! বিচার 
কর! ; এই বিচার শেষ হইলে তিনি কোন এক মীমাংসায়- সমাধানে উপনীত 
হন। কিন্ত শুধু সিদ্ধান্তে উপনীত হইলে চলিবে না। এই সিদ্ধান্তবিষয়ে 
মনের ধারণ! প্রগাঢ় করিতে হইবে। শাস্ত্ৰ অনস্ত, সময় সংক্ষিপ্ত, অতএব 
সকল বস্তর সারভাগ গ্রহণ কর! জানলাভের গোপন রহম্ত। এ লারটুকু 
লইয়| এ উপদেশমত জীবনযাপন করিতে চেষ্টা কর। ভারতবর্ষে প্রাচীনকাল 
হইতে একটি প্রবাদ” প্রচলিত আছে--যদি তুমি কোন রাজহুংসের সন্মুখে 
একপাত্র জলমিশ্রিত দুধ ধর, তবে সে দুগ্ধটুকু পান করিবে, জলটুকু পড়িয়। 
খাকিবে। এইক্ূপে জ্ঞানের যেটুকু প্রয়োজনীয় অংশ, তাহা গ্রহণ করিয়া 
অসারটুকু ফেলিয়া দিতে হুইবে। প্রথম অবস্থায় এই বুদ্ধির ব্যায়াম আবশ্তক। 
'অদ্ধভাবে কিছুই গ্রহণ করিলে চলিবে না। যোগী এই তর্কযুক্তির অবস্থা 
অতিক্রম করিয়] পর্বতবৎ একটি দৃঢ় সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। তাহার 
তখন একমাত্র উদ্দেশ্য--এ সিদ্ধান্তের দৃঢ়তা বৃদ্ধি করা। তিনি বলেন, 
(বিচার করিও না; যদি কেহ জোর করিয়া তোমার সহিত তর্ক করিতে 
আসে, তুমি তর্ক না করিয়! চুপ করিয়া থাকিবে । কোন তর্কের উত্তর না 
দিয়। শাস্ততাবে সেখান হইতে চলিয়া যাইবে, কারণ তর্ক কেবল মনকে চঞ্চল 
করে। তর্কের প্রয়োজন ছিল কেবল বুদ্ধির অনুশীলনের জন্য ; অযথা বুদ্ধিকে 
চঞ্চল করিবার প্রয়োজন কি? বুদ্ধি একটি দূর্বল যস্ত্ৰমাত্ৰ, উহ! আমাদিগকে 
শুধু ইন্দ্িয়ের গপ্ডিতে সীমাবদ্ধ জান দিতে পারে । যোগী চান ইন্জিয়াতীত 
অনুভূতির রাজ্যে যাইতে, স্থতরাঁং তাহার পক্ষে বুদ্ধিচালনার আয় কোন 
প্রয়োজন থাকে ন|। এই-বিষয়ে তিনি দৃঢ়নিশ্চয় হইয়াছেন, স্থতরাং আর 
তর্ক করেন না, মৌন অবলম্বন করেন। তর্ক করিতে গেলে মনের সাম্য নই 
হইয়া পড়ে, চিত্তের মধ্যে একট! চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়; ইহ! তাহার পক্ষে 
বিশ্বমাত্র । এই-সব তর্ক ও যুক্তির দ্বার! তত্বান্বেষণ শুধু প্রসঙ্গত; আসিয়া পড়ে। 
১ অনন্তপারং কিল শব্দশাস্রং বল্পং তথাহূর্যহবশ্চ বিশ্নাঃ। 
সায়ং ততো গ্রাহদপান্ত ফন্ত হংসৈৰ্যথ| ক্ষীরমিবাতুমধ্যাৎ ॥ 


নাধথম-পাম ৩৬৯ 


এই তর্কমুক্তির অতীত রাজ্যে উচ্চতর তত্বসমূহ রহিয়াছে। সমগ্র জীবমটা 
কেবল বিদ্যালয়ের বালকের স্তায় বিবাদ ব| বিতর্ক-সমিতি লইয়| কাটাইবার 
গন্য নয়। 

ঈশ্বরে কর্মকল-অর্পণ অর্থে কর্মের জন্তু নিজে কোনক্পপ প্রশংস। বা নিন্দ] 
দ্বার! প্রভাবিত না হইয়| ছইটিই ঈশ্বরে সমর্পণ করিয়| শান্তিতে অবস্থান কর! 
বুঝায় । 

সমাধি-ভাবনার্থ) ক্লেশতনৃকরণার্থশ্চ ॥ ২ ॥ 

_ এ ক্রিয়াযোগের প্রয়োজন সমাধি অভ্যাসের সুবিধা করিয়া দেওয়া 
এবং ক্লেশজনক বিত্নসমুদয় ক্ষীণ করা। 


(আমরা অনেকেই মনকে আদুরে ছেলের মতে! করিয়া ফেলিয়াছি। উহ! 
যাহা চায়, তাহাই দিয়া থাকি। এই জন্য সর্বদ] ক্রিয়াধোগের অভ্যাস 
আবস্যক, যাহাতে মনকে সংযত করিয়া নিজের বশীভূত করা যায়। এই 
সংযমের অভাব হইতেই যোগের বিঘ্ন উপস্থিত হইয়া থাকে ও ভাহাতেই 
ক্লেশের উৎপত্তি। এগুলি দূর করিবার উপায়-_ক্রিয়াযোগের দার! মনকে 
বশীভূত করা, মনকে উহার কাধ করিতে না দেওয়া) 

অবিভাহন্মিভারাগদ্বেবাভিনিবেশীহ পঞ্চক্লেশাঃ ॥ ৩ ॥ 
অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ (জীবনে আসক্তি ), 
--এইগুলিই পঞ্চ ক্লেশ ৷ 


ইহারাই পঞ্চ ক্লেশ, ইহারা পঞ্চবন্ধনন্নপে আমাদিগকে বন্ধ করিয়া রাখে। 
"অবশ্য অবিদ্যাই কারণ এবং অন্ত চারটি ফল। অবিস্তাই আমাদের হুঃখের 
একমাত্র কারণ। আর কাহার শক্তি আছে যে, আমাদিগকে এইরূপ দুঃখ 
দেয়? আত্ম নিত্য আনন্দস্বক্ধপ ; আত্মাকে অজ্ঞান, ভ্রম বা মায়া ব্যতীত আর 
কোন্‌ বস্ধ সুখী করিতে পারে? আত্মার এই সমুদয় ছুঃখই কেবল ভ্রমমাত্র। 

, অবিভা ক্ষেত্রমুত্তরেবাং প্ৰস্ুপ্ততদুবিচ্ছিন্নোদারাণাম্‌ ৷ ৪ 
--অবিদ্ভাই পরবর্তীগুলির উৎপাদক ক্ষেত্র; এগুলি কখন লীন 
(সুপ্ত )ভাবে, কখন সুক্্মভাবে, কখন অন্ত বৃত্তি ছার! বিচ্ছিন্ন অর্থাৎ 
অভিভূত হইয়া থাকে, কখন বা প্রকাশিত (বিস্তারিত ) থাকে,। 


৩৪০ স্বামীজীর বাণী ও বচন! 


অবিষ্ঠাই অশ্মিতা, রাগ, ঘেষ ও অভিনিবেশের (জীবনে আসক্তির ) 
কারণ। এ সংস্কারগুলি আবার বিভিন্ন লোকের মনে বিভিন্ন অবস্থায় 
থাকে। কথন এগুলি 'স্ুপ্ত'ভাবে থাকে। তোমরা অনেক সময় "শিশুতুল্য 
নিরীহ’ এই বাক্য শুনিয়া থাকো কিন্তু এই শিশুর ভিতরেই হয়তে| দেবত৷ 
বা অন্থরের ভাব বহিয়াছে। এ ভাব ক্রমশঃ প্রকাশ পাইবে । যোঁগীর 
হৃদয়ে পূর্বকর্মের ফলম্বরূপ এ সংস্কারগুলি ‘তন্তু’ ( সুক্ষ্ম )-ভাবে থাকে। 
ইহার তাৎপর্য এই, এগুলি খুব স্থহ্্ম অবস্থায় থাকে; যোগী এগুলি দমন 
করিয়| রাখিতে পারেন--যাহাতে উহার| ব্যক্ত হইতে ন! পায়। ‘বিচ্ছিন্ন 
অবস্থায় কতকগুলি প্রবল সংস্কার অন্ত কতকগুলি সংস্কারকে কিছুকালের 
জন্তু অভিভূত বা আচ্ছন্ন করিয়। রাখে, কিন্তু যখনই এওঁ কারণগুলি চলিয়া 
যায়, তখনই আবার অন্ত সংস্কারগুলি প্রকাশিত হুইয়া পড়ে। এই শেষ 
অবস্থাটির নাম “উদার (বিস্তৃত)। এ অবস্থায় সংস্কারগুলি অনুকূল 
পরিবেশ পাইয়! শুভ ব| অস্তভরূপে প্রবলভাবে কাৰ্য করিতে থাকে । 

অনিতভ্যাশুচিদুঃখানাত্মস্থ নিত্য-শুচি-নুখাত্মখ্যাতিরবিদ্তা! ॥ ৫ ॥ 
অনিত্য, অপবিত্র, ছুঃখকর ও আত্মা ভিন্ন পদার্থে যে নিত্য, শুচি, 
সুখকর ও আত্ম! বলিয়া ভ্রম হয়, তাহাকে ‘অবিদ্যা’ বলে। 


এই সমুদয় সংস্কারের একমাত্র কারণ অবিষ্তা। আমাদের প্রথমে জানিতে 
হইবে, এই অবিদ্যা কি। আমর! সকলেই মনে করি, ‘আমি শরীর; শুদ্ধ 
জ্যোতির্ময় নিত্য-আনন্দস্বন্নপ আত্মা নই” _ইহাই অবিদ্ভা। আমর] মাছষকে 
শরীর বলিয়াই ভাবি এবং সেইভাবেই দেখি, ইহ্‌! মহা! ভ্রম । 
দৃগ্দর্শনশক্ত্যোরেকা ত্মতৈবাইস্মিতা ॥ ৬ ॥ 
_দ্রষ্টা ও দর্শনশক্তির একাত্মতাই অস্মিত| ৷ 


আত্মাই যথাৰ্থ ‘ভ্ৰষ্ট’, তিনি শুদ্ধ, নিত্যপবিত্র, অনস্ত ও অমর। আর 
পর্শনশক্তি' অর্থাৎ উহার ব্যবহার্য যন্ত্র কি কি? চিত্ত, বুদ্ধি অর্থাৎ 
নিশ্চয়াত্সিক। বৃত্তি, মন ও ইন্দ্রিয়গণ--এইগুলি আত্মার যন্ত্ৰ। এইগুলি 
তাহার বাহু জগৎ দেখিবার যনস্ত্ৰস্বপ, আর আত্মার সহিত এগুলির 
একীভাবকে অস্মিভারূপ অবিদ্! বলে। আমর! বলিয়া থাকি, ‘আমি চিত্ত’, 
‘আমি চিন্তা”, “আমি কষ্ট হইয়াছি’, অথব| “আমি স্থখী’। কিন্ত কির্ূপে আমরা 


সাধন-্পা ৩৪১ 


রুষ্ট হইতে পারি বা কাহাকেও ঘ্বণা করিতে পারি? আত্মার সহিত 
নিজেকে অভেদ জানিতে হুইবে। আত্মার তো! কখন পরিণাম হয় না। 
আত্মা যদি অপরিণামী হুন, তবে তিনি কিয্পপে এই হুখী, এই তুঃখী হইতে 
পারেন? তিনি নিরাকার, অনস্ত ও সর্বব্যাপী । কে তাহাকে পরিবতিত 
করিতে পারে? আত্মা সর্ববিধ নিয়মের অতীত। কে তাঁহাকে বিকৃত 
করিতে পারে? জগতের কোন কিছুই আত্মার উপর কোন কাধ করিতে 
পারে ন। তথাপি আমর! অজ্ঞতাবশতঃ নিজদিগকে মনোবৃত্তির সহিত 
একীভূত করিয়া ফেলি এবং মনে করি সুখ বা দুঃখ অসম্ভব করিতেছি । 
সুখানুশয়ী রাগও ॥ ৭ ॥ 

যে মনোবৃত্তি কেবল সুখকর পদার্থের উপর থাকিতে চায়, তাহাকে 
রাগ বলে। 

আমরা কোন কোন বিষয়ে সুখ পাইয়া থাকি; যে-সব বিষয়ে আমরা 
সুখ পাই, সেগুলির দিকে মন একটি প্রবাহের মতো প্রবাহিত হইতে 
থাকে । স্খ-কেন্দ্ের দিকে ধাবমান আমাদের মনের এ প্রবাহকেই ‘রাগ 
বা আসক্তি’ বলে। আমর! যাহাতে স্থুখ পাই না, এমন কোন বিষয়ে 
আমরা কখনই আ্ঁকষ্ট হই না। অনেক সময়ে আমর! নান! প্রকার অদ্ভুত 
বিষয়ে সুখ পাইয়া থাকি, তাহা হইলেও রাগের যে লক্ষণ দেওয়া গেল, 
তাহা সর্বত্রই খাটে । আমরা যেখানে স্থখ পাই, সেখানেই আকৃষ্ট হই। 


ভুঃখানুশরী ভ্বেবঃ ॥ ৮ ॥ 
-_ছুংখকর পদার্থের উপর পুনঃপুনঃ স্থিতিশীল অন্তঃকরণবৃত্তি- 
বিশেষকে দ্বেষ বলে । 
যাহাতে আমর! দুঃখ পাই, তাহা তৎক্ষণাৎ ত্যাগ করিবার চেষ্টা পাই। 
স্বরসবাহা বিদ্ুষোইপি তথারূড়োইভিনিবেশঃ ॥ ৯ ॥ 
যাহ! পূর্ব পূর্ব মরণানুভব হইতে স্বভাবতঃ প্রবাহিত ও যাহা 
পণ্ডিত ব্যক্তিতেও প্রতিষ্ঠিত, তাহাই অভিনিবেশ অর্থাৎ জীবনে মমতা! ৷ 


এই জীবনের প্রতি মমতা প্রত্যেক জীবেই প্রকাশিত দেখিতে পাওয়। 
যায়। ইহার উপর পরজয়-মম্বন্ধীয় মত স্থাপন করিবার অনেক চেষ্টা 


৩৪২ স্বামীজীয় বাণী ও রচনা 


হইয়াছে, মান্য জীবনকে এত বেশী ভালবানে বলিয়া ভবিষ্যতেও সে একটি 
জীবন আকাজ্ষা করে। অবশ্য ইহা! বলা বাহুল্য যে, এই যুক্তির বিশেষ 
কোন মূল্য নাই। তবে ইহার মধ্যে সৰ্বাপেক্ষা অদ্ভুত ব্যাপার এই যে, 
পাশ্চাত্যদেশসমূছে এই জীবনের প্রতি মমত! হইণে যে ভবিষ্যৎ জীবনের 
সম্ভাব্যতা সুচিত হয়, তাহা কেবল মানুষের পক্ষেই খাটে, অন্তান্ত অন্তর 
পক্ষে নয়। ভারতবর্ষে-জীবনের এই মমতাই পূর্বসংস্কার ও পূর্বজীবন 
প্রমাণ করিবার অন্যতম যুক্তিহ্বূপ হইয়াছে । মনে কর, যদি সমুদয় 
জ্ঞানই আমাদের প্রত্যক্ষ অনুভূতি হইতে লাভ হইয়া থাকে, তবে ইহ! 
নিশ্চয় যে, আমর! যাহা কখন প্রত্যক্ষ অনুভব করি নাই, তাহা কখন কল্পনাও 
করিতে পারি ন! ব! বুঝিতেও পারি ন।। কুকুটশাবকগণ ডিম্ব হইতে 
ফুটিবামাত্র খাদ্য খু'টিয়া খাইতে আরম্ভ করে। অনেক সময়ে এরূপ দেখা 
গিয়াছে যে, যখন কুক্ধুটী দ্বার! হংসডিম্ব ফুটানো হইয়াছে, তখন হংসশাঁবক ডিদ্ব 
হইতে বাহির হুইবামাত্র জলের দিকে চলিয়া! গিয়াছে; কুকুটা-মাতা মনে করে, 
শাবকটি বুঝি জলে ডুবিয়া গেল। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাই যদি জ্ঞানের একমাত্র 
উপায় হয়, তাহ। হইলে এই কুকুটশাবকগুলি কোথ। হইতে খান্ত খু'ঁটিতে শিখিল 
অথব| এ হংসশাবকগুলি কোথায় শিখিল জল তাহাদের স্বাভাবিক স্থান? 
যদি বলো, ইহা সহজাত জ্ঞান (15010), তবে তো কিছুই বুঝা গেল না 
কেবল একটি শব্দ প্রয়োগ কর! হইল, ব্যাখ্য। কিছুই হইল না। এই সহজাত 
জ্ঞান কি? এইরূপ সহজাত জ্ঞান আমাদেরও অনেক আছে। মৃষ্টাস্তস্বরূপ 
আপনাদের মধ্যে অনেক মহিলাই পিয়ানো বাজাইয়া থাকেন; আপনাদের 
অবশ্য স্মরণ থাকিতে পারে, যখন আপনার! প্রথম শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন, 
তখন আপনার্দিগকে শ্বেত, কৃষ্ণ উভয় প্রকার পর্দায় একটির পয় আর 
একটিতে কত যত্বের সহিত অঙ্গুলি প্রয়োগ করিতে হইত, কিন্তু বহু বৎসরের 
অভ্যাসের পর এখন আপনার! হয়তো৷ কোন বন্ধুর সহিত কথা 'কহিতেছেন, 
সঙ্গে সঙ্গে পিয়ানোর উপর আঁঙ্ুলগুলি আপন।-আপনি চলিতে থাকিবে। 
উহ! এখন আপনাদের সহজাত জানে পরিণত হইয়াছে, স্বাভাবিক হুইয়। 
পড়িয়াছে। অন্ঠান্ত যে-সব কাজ আমর] করিয়া থাকি, সেগুলি সম্বন্ধেও 
এরূপ । অভ্যাসের হারা কোন কাজ স্বাভাবিক হইয়া যায়, স্বয়ংক্ৰিয় হইয়৷ 
বায়। কিন্ত আমরা যতদূর জানি, এখন যে ক্রিয়াগুলিকে স্বভাব, 
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বলি, সেগুলি পূর্বে বিচাঁর়-সছিত করিতে হুইত, এখন স্বাভাবিক হইয়া 
পড়িয়াছে। যোগীদের ভাষায় লহজাত জান যুক্তি-বিচারের ক্ৰমসঙ্কুচিত 
অবস্থা মাত্ৰ । বিচার-জনিত জান সঙ্কুচিত হইয়| স্বাভাবিক সহজাত জ্ঞান বা 
সংস্কারে পরিণত হয়। অতএব আমর! যাহাকে সহজাত জ্ঞান বলি, তাহা 
যে বিচারজনিত জানের সঙ্কুচিত অবস্থা মাত্ৰ, এরূপ চিন্তা করা সম্পূর্ণ 
যুক্তিসঙ্গত। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ব্যতীত যুক্তিবিচার লম্ভব নয়, স্থৃতরাঁং 
সমুদয় সহজাত জ্ঞানই পূৰ্ব অভিজ্ঞতার ফল। কুুটগণ শ্যেনকে ভয় করে, 
হংসশাবকগণ জল ভালবাসে, এ-ছুইটিই পূর্ব অভিজ্ঞতার ফল। এখন প্রশ্নঃ 
এই অঙহ্ুভূতি--জীবাত্মার অথবা কেবল শরীরের? হংস এখন যাহা 
অহুভব করিতেছে, তাহা কেবল এ হুংসের পূর্বপুরুষগণের অভিজ্ঞত। হইতে 
আসিতেছে, না উছছা হংসের নিজের অভিজ্ঞত1? আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ 
বলেন, উহ কেবল তাহার শরীরের ধর্ম। কিন্ত যোগীর! বলেন, উহ? 
মনের অনুভূতি--শরীরের ভিতর দিয়া সঞ্চালিত হইতেছে মাত । ইহাকেই 
পুনর্জন্মবার্দ বলে । 

আমর! পূর্বে দেখিয়াছি-_ আমাদের সমুদয় জান, ষেগুলিকে প্রত্যক্ষ, বিচার- 
জনিত বা সহজাত জান বলি, সে-সবই জ্ঞানের একমাত্র প্রণালী অভিজ্ঞতার 
ভিতর দিয়াই আসিতে পারে; আর যাহাকে আমরা সহজাত জ্ঞান বলি, 
তাহা আমাদের পূর্ব অভিজ্ঞতার ফল, উহাই এখন নিয়স্তরে নামিয়া সহজাত, 
জানে পরিণত হইয়াছে, সেই সহজাত জ্ঞান আবার বিচারজনিত জ্ঞানে উন্নীত 
হইয়| থাকে। সমুদয় জগতেই এই ব্যাপার চলিতেছে । ইহার উপরেই 
ভারতের পুনর্জন্মবাদের অন্যতম প্রধান যুক্তি স্থাপিত হুইয়াছে। পুনঃপুনঃ 
অনুভূত নানাবিধ ভয়ের সংস্কার কালক্রমে জীবনের প্রতি এই মমতায় পরিণত 
হইয়াছে। এই কারণেই বালক অতি বাল্যকাল হইতেই স্বাভাবিকভাবে 
তয় পাইয়া থাকে, কারণ তাহার মনে ছুঃখযন্ত্রণার পূর্ব অভিজ্ঞতা রহিয়াছে ॥ 
অতিশয় বিঘাঁন্‌ ব্যক্তিগণের মধ্যে ধাহাঁর। জানেন, এই শরীর চলিয়া যাইবে, 
যাছার। যলেন, “ভয় নাই, চিন্তা নাই; আমাদের শত শত শরীর হইয়া 
গিয়াছে, আত্মা কখনও মরে না", তাহাদের সমুদয় বিচারজাত ধারণ! 
সত্বেও তীছাদের মধো আমরা এই জীবনের প্রতি আসাক্ত দেখিতে পাই । 
কেন এই জীবনের প্রতি আসক্তি? আমর! দেখিয়াছি যে, ইহ আমাদের 
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সহজাত ব! স্বাভাবিক হুইয়া পড়িয়াছে। যোগীদিগের দার্শনিক ভাষায় উহা 
‘সংস্কারে’ পরিণত হইয়াছে, বল! বাঁয়। এই নংক্কারগুলি সুক্ষ্ম ব| গুপ্তভাবে 
চিত্তের ভিতর যেন নিদ্রিত রহিয়াছে। পূর্বমৃত্যুর এই-সব অভিজ্ঞতা, 
যেগুলিকে আমরা সহজাত জ্ঞান বলি, সেগুলি অবচেতন-ভূমিতে উপনীত 
হইয়াছে। এগুলি চিত্তেই বাস করে, নিষ্ষিয় মনের তরঙ্গ নয়, ভিতরে 
ভিতরে কাজ করিতেছে । 

এই চিত্তবুতিগুলিকে অর্থাৎ যেগুলি স্ুলভাবে প্রকাশিত, সেগুলিকে 
আমরা বেশ বুঝিতে পারি ও অনুভব করিতে পারি; এগুলিকে দমন 
করা অপেক্ষাকৃত সহজ, কিন্ত এই অন্তর সংস্কারগুলির সম্বন্ধে কি কর! 
যায়? এগুলি দমন করা যায় কিরূপে? যখন আমি রুষ্ট হই, তখন 
আমার সমুদয় মনটি যেন ক্রোধের এক বিরাট তরঙ্গাকাঁর ধারণ করে। 
আমি উহা অনুভব করিতে পারি, উহাকে যেন হাতে করিয়! নাড়িতে 
পারি, উহার সহিত সংগ্রাম করিতে পারি, কিন্ত আমি যদি মনের অতি 
গভীরে উহার কারণে যাইতে না পারি, তবে কখনই আমি উহাকে 
জয় করিতে সমর্থ হইব না। কোন লোক আমাকে খুব কড়! কথ! বলিল, 
আমারও বোধ হইতে লাগিল যে, আমি উত্তেজিত হুইতেছি, সে আরও 
কড়া কথা বলিতে লাগিল, অবশেষে আমি ক্রোধে উম্মত হুইয়া উঠিলাম, 
আত্মধিস্বত হইলাম, ক্রোধবৃত্তির সহিত যেন নিজেকে মিশাইয়। ফেলিলাম। 
যখন সে আমাকে প্রথমে কটু বলিতে আরম্ভ করিয়াছিল, তখনও আমার 
বোধ হইতেছিল আমি যেন ক্রুদ্ধ হইতেছি। তখন ক্রোধ একটি ও আমি 
একটি, পৃথক্‌ পৃথক্‌ ছিলাম । কিন্তু যখনই আমি ক্ৰুদ্ধ হইয়| উঠিলাম, তখন 
আমিই যেন ক্রোধে পরিণত হইয়া গেলাম। এ বৃত্তিগুলিকে মূলে 
বীজভাবেই হৃস্াবস্থাতেই সংযত করিতে হুইবে। এগুলি আমাদের উপর 
ক্রিয়া করিতেছে,--আমর! ইহ! বুবিবার পূর্বেই এগুলিকে সংযত করিতে 
হইবে। জগতের অধিকাংশ লোক এই বৃত্তিগুলির সবন্মাবস্থার অস্তিত্ব পর্যন্ত 
অবগত নয়। যে অবস্থায় এ বৃতিগুলি অবচেতনভূমি হইতে একটু একটু 
করিয়! উদ্দিত হয়, তাহাকেই বৃত্তির স্থপ্মাবস্থা বল! যায়। যখন কোন হদের 
তলদেশ হইতে একটি বুদ,দ উখিত হয়, তখন আমর! উহাকে দেখিতে পাই 
বা; শুধু, তাই নয়, উপবিভাগের খুব নিকটে আসিলেও আমর! উহা 


লাধন-পাদ ৩৪৪ 


দেখিতে পাই নাঃ যখনই উহ উপরে উঠিয়া মৃত আলোড়ন সৃষ্টি করে, 
তখনই আমর় জানিতে পায়ি--একটি তরঙ্গ উঠিতেছে। যখন আমরা 
হুন্মাবস্থাতেই তরক্গগুলিকে ধরিতে পারিব, তখনই এগুলিকে আয়তে 
আনিতে সমর্থ ছইব। এইরূপে স্থলভাবে পরিণত হইবার পূর্বেই সবন্মাবস্থায় 
& ইল্টিয়বৃত্বিগুলি যত দিন ন! আমর! সংযত করিতে পারি, ততদিন 
আমাদের কোন বৃতিই পূর্ণভাবে জয় করার আশা নাই। ইন্দ্িয়বৃত্তিগুলিকে 
সংযত করিতে হইলে এগুলিকে মূলে সংযত করিতে হইবে । কেবল তখনই 
আমর! বৃত্তিগুলির বীজ পর্যন্ত দগ্ধ করিয়া ফেলিতে পারিব ; ঘেমন ভঙ্রিত 
বীজ মৃতিকায় ছড়াইয়া দিলে আর অঙ্কুর উৎপন্ন হয় না, তেমনি এই ইন্দিয়ের 
বৃতিগুলি আর উদিত হইবে না। 


তে প্রতিপ্রসবহ্েয়াঃ সূক্মমাঃ ॥ ১০ ॥ 
_ সেই সূক্ষ্ম সংক্কারগুলিকে প্রতিপ্রসব অর্থাৎ প্রতিলোম পরিণাম 
দ্বারা ( কাৰ্যকে কারণে পরিণত করিয়া ) নাশ করিতে হয়। 


ধ্যানের দ্বার! চিত্তবৃত্তিগুলি নষ্ট হইলে যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাকে 
সুক্্সংক্কার ব! বাসনা বলে। উহা নাশ করিবার উপায় কি? উহাকে 
প্রতিপ্রসব অর্থাৎ প্রতিলোম-পরিণামের দ্বাৱ| নাশ করিতে হুইবে। 
প্রতিলোম-পরিণীম অর্থ--কার্ষের কারণে লয়। চিত্বরূপ কার্য যখন সমাধি- 
দ্বার অন্মিত। বা অহঙ্কার-রূপ শ্বকারণে লীন হইবে, তখনই চিত্তের সহিত এ 
সুক্ষ্ম সংস্কারগুলিও নষ্ট হইয়| যাইবে। ধ্যানের দ্বারা এগুলি নষ্ট কর! 
যায় না। 


ধ্যানহেয়াস্তদ্বৃত্তয়ঃ ॥ ১১ ॥ 
-ধ্যানের দ্বারা উহাদের স্থুলাবস্থ৷ নাশ করিতে হয়। 


ধ্যানই এই বৃহৎ তরঙ্গগুলির উৎপত্তি নিবারণ করিবার এক প্রধান 
উপায়। ধ্যানের দ্বারাই মন বৃত্তিকূপ তরজগুলি প্রশমিত করিতে পাবে। 
যদ্বি দিনের পর দিন, মাসের পর মাম, বৎসরের পর বৎসর এই ধ্যান অভ্যাস 
কর, যতদিন না উহ! তোমার অভ্যাসে পরিণত হয়, যতদিন না এ ধ্যান 
আপনা! হইতেই আমে ততদিন যদি এন্ধপ কর, তাহা! হইলে ক্ৰোধ, ঘ্বণা 
প্রভৃতি বৃত্তিগুলি নিয়ন্ত্রিত হইবে, সংযত হইবে। 


{ 


৩৪৬ স্বামীজীর বাণী ও রচন। 


ক্লেশমুলঃ কৰ্মাশয়ে| দৃষ্টাদৃষ্টজন্সবেদনীয়ঃ ॥ ১২ ॥ 
-_করৰ্মের আশয় বা আধারের মূল এই পূৰ্বোক্ত ক্লেশগুলি ; বর্তমান 
অথবা পর-জীবনে উহার| ফল প্রসব করে। 


কর্ষাশয়ের অর্থ এই সংস্বারগুলির সমষ্টি । আমর! যে-কোন কাজ করি 
ন! কেন, অমনি মনোহ্রদে একটি তরঙ্গ উখিত হয়। আমর! মনে করি, এ 
কাজটি শেষ হইয়া গেলেই তরঙ্গটিও শেষ হুইয়া গেল; কিন্তু বাস্তবিক তাহা! 
নয়। উহা! স্থক্ম আকার ধারণ করিয়াছে মাত্র, এ স্থানেই রহিয়াছে। 
যখন আমর! এ কার্ধের কথ! স্মরণ করিবার চেষ্টা করি, তখনই উহু! পুনর্বার 
উদিত হুইয়া আবার তরঙ্গাকারে পরিণত হয়। অতএব উঁছা মনের ভিতরই 
গৃঢ়ভাবে ছিল; যদি না থাকিত, তাহা হইলে স্বতি অসম্ভব হইত। 
হুতরাং প্রত্যেক কাৰ্য, প্রত্যেক চিন্তা, তাহ। শুভই হউক আর অগুভই 
হউক, মনের গভীরতম প্রদেশে গিয়। স্মক্ষ্মভাব ধারণ করে এবং এ স্থানেই 
সঞ্চিত থাকে । স্থখকর অথবা ছুঃংখকর--নকল প্রকার চিস্তাকেই ‘ক্লেশ’- 
জনক বাধা বলে, কারণ যোগীদের মতে উভয়েই পরিণামে দুঃখ প্রসব করে। 
ইন্দ্ৰিয়সমূহ হইতে যে-সব সুখ পাঁওয়। যায়, পরিণামে সেগুলি দুঃখ আনিবে। 
ভোগে ভোগতৃষ্ণ বাড়িতেই থাকে; তাহার ফল ছুঃখ। মানুষের বাসনার 
অন্ত নাই, মান্য ক্রমাগত বাসনা করিতেছে; বাসনা করিতে করিতে যখন 
সে এমন স্থানে উপনীত হয় যে, কোনমতে তাহার বাসন। আর পূর্ণ হয় না, 
তখনই তাহার দুঃখ উৎপন্ন হয়। এই জন্তই যোগীর। শুভ ও অণ্ডভ সংস্কার- 
সমষ্টিকে ‘ক্লেশ’ বলিয়া থাকেন, এগুলি আত্মার মুক্তি পথে বাধ৷ দে] 

সকল কার্ধের সুস্মমূলস্বরূপ সংক্কারগুলি সম্বন্ধে এইরূপ বুঝিতে হইবে; 
তাহারা কারণস্বরূপ হইয়া ইহুজীবনে ব! পরজীবনে ফল প্রসব করিয়া 
থাকে (দৃষ্ট- বা অনৃষ্ট জন্ম-বেদনীয় )। বিশেষ বিশেষ স্থলে যখন এ 
সংস্কারগুলি খুব প্রবল হুয়, তখন শীত্রই ফল দান করে; অত্যুৎকট পুণ্য বা 
পাপকর্ম ইহজীবনেই ফল উৎপন্ন করে। যোগীর! বলেন, ষে-পকল ব্যক্তি 
ইহজীবনেই খুব প্রবল শুভসংস্কার উপার্জন করিতে পারেন, তাহাদের মৃত্যু 
হয় না, তাহারা ইহুজীবনেই এই দেহকে দেবদেছে পরিণত করিতে পাঘ্বেন। 
ঘোগীদের গ্রন্থে এইরূপ কতিপয় দৃষ্টান্তের উল্লেখ আছে। ইহায়| নিজেদের 
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শরীরের উপাদান পর্যন্ত পরিবর্তন করিয়া ফেলেন, দেহের পরমাণুগুলিকে 
এমন নৃতনভাবে সন্নিবেশিত করিয়া লন যে, তাছাদের আর কোন পীড়া হয় 
না এবং আমর! যাহাঁকে মৃত্যু বলি, তাহাঁও তাছাদের নিকট আনিতে পারে 
না। এরূপ হইবে না কেন? শারীরবিজ্ঞানে খানের অর্থ--হুর্য হইতে 
শক্তিগ্রহণ। ওঁ শক্তি প্রথমে উদ্ভিদে প্রবেশ করে; সেই উদ্ভিদ আবার কোন' 
পণ্ড ভোজন করে, মান্য আবার সেই পশুমাংস ভোজন করিয়া! থাকে । 
এই ব্যাপারটি বৈজ্ঞানিক ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হইবে যে, আমরা 
দূর্য হইতে কিছু শক্তি গ্রহণ করিয়া নিজের অঙ্গীভৃত করিয়া! লই। যদি 
এইরূপ হয়, তবে এই শক্তি আহরণ করিবার একটিমাত্র উপায় থাকিবে 
কেন? আমরা ষেয়পে শক্তি সংগ্রহ করি, উদ্ভিদের শক্তিসংগ্রহের উপায় 
ঠিক তাহা নয়; আমরা যেরপে শক্তি সংগ্রহ করি, পৃথিবী সেরপে করে না, 
কিন্ত তাহা হইলেও সকলেই কোন ন! কোনন্ধপে শক্তি সংগ্রহ করিয়া 
থাকে। যোগীরা বলেন, তাঁহার কেবল মনঃশক্তিবলেই শক্তি সংগ্রহ করিতে 
পারেন। সাধারণ উপায় অবলম্বন না করিয়াও তাহারা যত ইচ্ছা শক্তি 
সংগ্রহ করিতে পারেন। উর্ণনাভ যেমন নিজ শরীর হইতে তস্ত বিস্তার 
করিয়া পরিশেষে এমন বন্ধ হুইয়া পড়ে যে, বাহিরে কোথাও যাইতে হইলে, 
সেই তন্ত অবলম্বন না করিয়! যাইতে পারে না, সেইরূপ আমরাও আমাদের 
উপাদান-পদার্থ হইতে এই স্মায়ুজাল সৃষ্টি করিয়াছি, এখন আর সেই 
সায়ুপ্রণালী অবলম্বন না করিয়া কোন কাঁজ করিতে পারি না। যোগী বলেন, 
ইহাতে বন্ধ থাকিবার প্রয়োজন নাই । 

এই তত্বটি আর একটি উদাহরণের ছার! বুঝানে! যাইতে পারে। আমরা 
পৃথিবীর যে-কোন দিকে তড়িৎশক্তি প্রেরণ করিতে পারি, কিন্ত আমাদিগকে 
উহা! তারের ভিতর দিয়! পাঠাইতে হয়। প্রকৃতি তে! বিন! তারেই বহু 
পরিমাণে বিদ্যুৎশক্তি প্রেরণ করিতেছে। আমরাই বা কেন তাহ! করিতে 
পারিব না? আময়| চতুর্দিকে মানসতড়িৎ প্রেরণ করিতে পারি। আমর। 
যাছাকে মন বলি, তাহা! প্রায় তড়িৎশক্তির মতে৷। স্ায়ূর মধ্যে যে এক 
তরল পদাৰ্থ প্রবাহিত হইতেছে, তাহাতে যে কিছু পরিমাণে বিদ্যুৎশক্তি 
আছে ইহ! অতি স্পষ্ট, কারণ তড়িতের ন্যায় উছারও ছুই প্রান্তে বিপন্থীত 
শত্তিতয় দৃষ্ট হয় এবং তড়িতের ধর্মগুলি উহাতে দেখা যায়। এই তড়িৎশক্তিকে. 


৩৪৮ স্বামীজীর বাণী ও রচন। 


এখন আমর] কেবল স্াায়ুমণ্ডলের মধ্য দিয়াই প্রবাহিত করিতে পারি। 
কিন্ত স্নায়মণ্ডলীর সাহায্য না লইয়াই বা কেন ইহা প্রবাহিত করিতে সমৰ্থ 
হইব না? যোগী বলেন, ইহ! খুবই সম্ভব এবং ইহ! কার্ধে পরিণত কর! 
যাইতে পারে। আর ইহাতে কৃতকাৰ্য হইলে তুমি সমগ্র জগতে এই শক্তি 
প্রয়োগ করিতে সমর্থ হইবে। তখন তুমি কোন সগ্ায়ুযম্বের সাহায্য ন! 
লইয়াই যেখানে ইচ্ছা যে-কোন শরীরের ছার! কাৰ্য করিতে পারিবে । যখন 
কোন জবীবাত্ম। এই স্বায়ুপ্ৰণালীর ভিতর দিয়া কাজ করে, আমরা! তখন 
বলি মানুষটি জীবিত, এবং যখন এই যন্ত্রগুলির দ্বারা কাজ হয় ন|, তখন বলি 
মানুষটি মৃত। কিন্ত যখন কেহ এই-সকল স্নায়ুযস্ত্ৰের সাহায্যে বা স্নায়ু ব্যতীতই 
কাজ করিতে পারেন, তাহার পক্ষে জন্ম ও মৃত্যু--এই ছুই শব্দের আর 
কোন অর্থই নাই। জগতে সব শরীরই তন্মাত্ৰ হারা রচিত, প্রভেদ কেবল 
বিশ্তাসের প্রণালীতে। যদি তুমিই এ বিস্তাসের কর্তা হও, তাহা হইলে 
তুমি যেরূপে ইচ্ছা, এ তন্মাত্ৰাগুলির বিন্যাস করিয়া শরীর রচন! করিতে 
পারে! । এই শরীর- তুমি ছাড়া আর কে নিৰ্মাণ করিয়াছে? আহার করে কে? 
যদি আর একজন তোমার হইয়া আহার করিয়! দিত, তবে তোমাকে আর 
বেশী দিন বীচিতে হইত না| । এ খান্ত হইতে রক্তই বা উৎপাদন করে কে? 
নিশ্চয় তুমি। এ রক্ত বিশুদ্ধ করিয়! ধমনীর মধ্যে প্রবাহিত করিতেছে কে? 
তুমিই । আমরাই দেহের প্রভু এবং উহাতে বাস করিতেছি। দেহ কিভাবে 
আবার তরুণ করিয়া তোল! যায়, ,সেই জ্ঞান আমরা হারাইয়া ফেলিয়াছি। 
আমর! যন্ত্ৰ-তুল্য স্বয়ংক্ৰিয়--অবনত হইয়া পড়িয়াছি। আমরা দেহের 
পরমাণুগুলির বিস্তাসপ্রণাঁলী ভুলিয়! গিয়াছি। স্থতরাং এখন আমরা যষ্ত্রের 
মতো! যাহা করিতেছি, তাহ! জ্ঞাতসারে করিতে হইবে । আমরাই দেহের 
প্রভু, স্থতরাং আমাদিগকেই সেই বিস্তাসপ্রণালী নিয়মিত করিতে হইবে। 
ইহাতে কৃতকার্য হইলেই আমরা ইচ্ছামত দেহকে আবার তরুণ করিয়া তুলিতে 
সমর্থ হইব; তখন আমাদের জন্ম, ব্যাধি, মৃত্যু--কিছুই থাকিবে না। 


সতি মূলে তদ্বিপাকে। জাত্যায়ুৰ্ভোগাঃ ॥ ১৩ ॥ 
--মনে এই সংস্কাররূপ মূল থাকায় তাহার ফলস্বরূপ মনুয্যাদি জাতি, 


ভিন্ন ভিন্ন পরমায়ু ও সুখতুঃখাদি ভোগ হয়। 


- সাধন-পাদ ৩৪৯ 

মূল অর্থাৎ নংস্কারক্সপ কারণগুলি তিতরে থাকে, তাহারাই ব্যক্ততাব 
ধারণ করিয়া! ফলন্তপে পৰিণত হয়। কারণের নাশ হইয়| কার্ধের উদয় 
হয়, আবার কাৰ্য স্ুস্মভাব ধারণ করিয়| পরবর্তা কার্ধের কারণস্বস্যপ হয়। 
বৃক্ষ বীজ প্রসব করে, বীজ আবার পরবতী বৃক্ষের উত্পত্তিয় কারণ হয়; 
এইরূপেই কাৰ্যকারণপ্রবাহ চলিতে থাকে। আমাদের এখনকার কাজকর্ম 
সবই পূর্নসংস্কারের ফলস্বরূপ । এই কারধগুলি আবার সংস্কারে পরিণত হইয়া, 
ভবিষ্যৎ কার্ধের কারণ হইবে; এইভাবেই চলিতে থাকে । এইজন্যই এই 
সুত্ৰ বলিতেছে, কারণ থাকিলে তাহার ফল বা কার্য অবশ্যই হইবে । এই 
ফল প্রথমতঃ ‘জাতি’রূপে প্রকাশ পায়; কেহ বা মানুষ হইবে, কেহ দেবতা, 
কেহ পশু, কেহ বা অন্থর হইবে। তারপর এই কর্ণ আবার আঁযুকেও 
নিয়মিত করে। একজন হয়তো পঞ্চাশ বৎসর বাচে, আর একজন একশত 
বৎসর, আবার কেহ হয়তে| ছুই বৎসর বয়সেই মরিয়! যায়; সে আর 
পূৰ্ণবয়স্ক হয় না। জীবনের এই-সব বিভিন্নতা পূর্বকর্মহারাই নিয়মিত হয়। 
কেহ যেন স্থখভোগের জন্যই জন্মগ্রহণ করিয়াছে; যদি সে বনে গিয়| 
লুকাইয়া! থাকে, স্থখ তাহাকে অম্সরণ করিবে । আর একজন যেখানেই 
যায়, দুঃখ তাহাকে অস্থদরণ করে, সবই তাহার নিকট ছুঃখময়। এই-সবই 
তাহাদের নিজ নিজ পূর্বকর্মের ফল। যোগীদিগের মতে পুণ্যকৰ্ম হইতে স্থখ, 
পাপকর্ম হইতে দুঃখ উৎপন্ন হয়। যে ব্যক্তি অসৎ কাজ করে, সে নিশ্চয়ই 
দুঃখকষ্টন্মপে তাহার কৃতকর্মের ফলভোগ করিবে। 

তে হুলাদপরিতাপফলাঃ পুণ্যাপুণ্যহেতুত্বাু ॥ ১৪ ॥ 
পুণ্য ও পাপ উহাদের কারণ বলিয়! উহাদের ফল যথাক্রমে 
আনন্দ ও দুঃখ। 
পরিণামতাপ-সংস্কারদুঃখৈগগবৃত্তিবিরোধাচ্চ 
দুখমেব সৰ্বং বিবেকিনঃ ॥ ১৫ ॥ 

--কি পরিণাম-কালে, কি ভোগ-কালে ভোগ-ব্যাঘাতের আশঙ্কায় 
অথবা! স্মুখ-সংস্কারজনিত নূতন তৃষ্ণা উৎপন্ন হয় বলিয়া এবং গুণবৃত্তি 
(অর্থাৎ সত্ব, রজঃ, তমঃ ) পরস্পরের বিরোধী বলিয়া বিবেকীর, 
নিকট সবই যেন দুঃখ বলিয়া বোধ হয়। 


২০৫৩ স্বামীজীর বাণী ও রচন। 


যোগীর! বলেনঃ যাহার বিবেকশক্তি আছে, ধাহার একটু ভিতরের 
দিকে দৃষ্টি আছে, তিনি সুখ ও দুঃখ নামধেয় লর্ববিধ বস্তর অন্তত্তল 
পর্যন্ত দেখিয়া থাকেন, আর জানিতে পারেন উহার! সৰ্বদ| সৰ্বত্ৰ সমভাবে 
রহিয়াছে । একটির সঙ্গে আর একটি যেন জড়াইয়া, একটি যেন আর একটিতে 
মিশিয়া আছে। সেই বিবেকী পুরুষ দেখিতে পান যে, মাহয সমগ্র জীবন 
কেবল এক আলেয়ার অনুসরণ করিতেছে ; সে কখনই তাহার বাসনাপুরণে 
সমর্থ হয় না। এক সময়ে মহারাঁজ যুধিষ্ঠির বলিয়াছেন, “জীবনে সৰ্বাপেক্ষা 
আশ্চর্য ঘটনা এই যে, প্রতি মুহূর্তেই প্রাণিগণকে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে 
দেখিয়াও মনে'করিতেছি, আমরা কখনই মরিব না।** চতুর্দিকে মূৰ্খ দ্বার! 
পরিবেষ্টিত হুইয়া মনে করিতেছি, শুধু আমরাই পণ্ডিত শুধু আমরাই 
মূৰ্খশ্ৰেণী হইতে স্বতন্ত্ৰ সর্বপ্রকার চঞ্চলতার অভিজ্ঞতা দ্বার| বেষ্টিত হইয়া 
আমর! মনে করিতেছি, আমাদের ভালবাসাই একমাত্ৰ স্থায়ী ভালবাস।। 
ইহা কি করিয়া হইতে পারে? ভালবাঁসাও স্বার্থপরতা-মিশ্রিত। যোগী 
বলেন, ‘পরিণামে দেখিতে পাইব, এমন কি পতিপত্বীর প্রেম, সম্তানের প্রতি 
ভালবাসা, বন্ধুদের প্রীতি- সবই অল্পে অল্পে ক্ষীণ হইয়া! আসে ।, এই সংসারে 
ক্ষয় প্রত্যেক বস্তুকেই আক্রমণ করিয়| থাকে । যখনই সংসারের সকল 
বাসনা, এমন কি ভালবাস! পর্যন্ত বিফল হয়, তখনই যেন চকিতের ন্তায় 
মানুষ বুঝিতে পারে এই জগৎ কিভাবে ব্যর্থ, কতথানি স্বপ্রলদ্শ ! তখনই 
তাহার চোখে বৈরাগ্যের ক্ষণিক আলো দেখ] দেয়, তখনই সে অভীষ্রিয় সভার 
যেন একটু আভাস পায়। এই জগৎকে ত্যাগ করিলেই জগদতীত তত্বটি হৃদয়ে 
উদ্ভাসিত হয়; এই জগতের সুখে আসক্ত থাকিলে ইহা! কখনও সম্ভব হইতে 
পারে না। এমন কোন মহাত্মা জন্মগ্রহণ করেন নাই, ধাঁহাকে এই উচ্চাবস্থা 
লাভের জন্য ইন্িয়হ্খভোগ ত্যাগ করিতে হয় নাই। প্রকৃতির বিভিন্ন 
শক্তিগুলির পরস্পর বিরোধই দুঃখের কারণ। একটি মাছুষকে একদিকে, 
অপরটি আর একদিকে টানিয়া লইয়া! যাইতেছে, কাজেই স্থায়ী সুখ অসম্ভব 
হুইয়া পড়ে । 


১ অহম্বহনি ভুতানি গচ্ছপ্তি বমমন্দিরম্‌। 
শেষাঃ স্থিরত্বমিচ্ছত্তি কিমাশ্চর্যমতঃপরম্‌ 1-- মহাভারত, বনপর্ব 


লাধনন্পা' ৩৫১ 


হেয়ং দুঃখমনাথতম্‌ ॥ ১৬ ॥ 
--যে ঘৃঃখ এখনও আসে নাই, তাহ! ত্যাগ করিতে হইবে। 


কর্মের কিঞিদিংশ আমাদের ভোগ হইয়া গিয়াছে, কিঞ্চিদংশ আমর! 
বর্তমানে ভোগ করিতেছি, অবশিষ্টাংশ ভবিষ্যতে ফলপ্রদানোম্মুখ হইয়া 
আছে। আমাদের যাহ! ভোগ হইয়। গিয়াছে, তাহা তে। চুকিয়া গিয়াছে। 
আমর! বর্তমানে যাহা ভোগ করিতেছি, তাহা আমাদিগকে ভোগ করিতেই 
হইবে, কেবল যে-কর্ম ভবিষ্যতে ফলগ্রদানোম্ুখ হইয়া আছে, ভাছাই 
আমর! জয় করিয়া নিয়ন্ত্ৰিত করিতে পাঁরিব। এই দিকেই আমাদের সকল 
শক্তি নিয়োজিত করিতে হুইবে। এজন্যই পতগ্রলি বলিয়াছেন (২১) 
_সংস্কীরগুলিকে কারণে লয় করিয়া নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে। 


দ্ষ্ট দৃশ্যয়োঃ সংযোগে| হেয়হেতুঃ ॥ ১৭ ৷ 
--এই যে হেয়, অর্থাৎ যে ছুঃখকে ত্যাগ করিতে হইবে, তাহার 
কারণ দ্রষ্টা ও দৃশ্যের সংযোগ । 


এই ব্রষ্টার অর্থ কি? মানুষের আত্ম|--পুর্লম। দৃশ্য কি? মন হইতে 
আরভ করিয়া স্থুল ভূত পর্যন্ত সমুদয় প্রকতি। এই পুরুষ ও ( প্রকৃতির ) 
মনের সংযোগ হইতেই সমুদয় স্থখদুঃখ উৎপন্ন হইয়াছে । তোমাদের অবশ্য 
ন্বরণ আছে, এই যোগশাস্ত্রের মতে পুরুষ শুদ্ধস্বূপ ; যখনই উহা! প্রকৃতির 
সহিত সংযুক্ত হয়, তখনই প্রকৃতিতে প্রতিবিস্বিত হইয়৷ সুখ ব| দুঃখ অহুভব 
করে বলিয়া মনে হয়। 


প্রকা শক্রিক়াস্থিতিনীলং ভূতেক্দরিয়াত্মকং ভোগাপবৰ্গাৰ্থং দৃশ্যম্‌ ৷৷ ১৮ ॥ 
--‘দৃশ্য’ বলিতে ভূত ও ইন্ড্রিয়গণকে বুঝায়। উহা! প্রকাশ-ক্রিয়া- 
ও স্থিতিশীল । উহা জ্ৰষ্টার অর্থাৎ পুরুষের ভোগ ও মুক্তির 
ত্য | 

দৃষ্ঠ অর্থাৎ প্রকৃতি ভূভ ও ইন্ত্ৰিয়সমষ্টি হারা গঠিত; ভূত বলিতে 
স্থল, সুক্ষ্ম সর্বপ্রকার ভূতকে বুঝাইবে, আর ইন্তিয় অর্থে চন্ছুয়াদ্বি সমুদয় 
ইন্দ্রিয়, মন প্রভৃতিকেও বুঝাইবে। উহাদের ধর্ম বা গুণ আবার তিন 


৩৫২ স্বামীজীর বাণী ও রচন। 


প্রকার, বা প্রকাশ, কার্য ও জড়ত|। ইহাদ্নিগকেই অন্ত ভাষায় নত্ব, 
রজঃ ও তমঃ বলে। সমুদয় প্রকৃতির উদ্দেশ্ত কি? উদ্দেশ্য--যাহাতে পুরুষ 
সমুদয় ভোগ করিয়া অভিজ্ঞতা অর্জন করিতে পারেন । পুরুষ যেন আপনার 
মহান্‌ এশ্বরিক ভাব বিস্বত হইয়াছেন। এ-বিষয়ে একটি বড় সুন্দর 
আখ্যায়িকা আছে। কোন সময়ে দেবরাজ ইন্দ্ৰ শুকর হইয়| কর্মের ভিতর 
বাস করিতেন, তাহার অবশ্য একটি শৃকরী ছিল, সেই শুকরী হইতে তাহার 
অনেকগুলি শাবক হইয়াছিল। দেবতার! তাহার দুরবস্থা দর্শন করিয়া 
তাহার নিকট আসিয়৷ বলিলেন, ‘আপনি দেবরাজ, দেবতার! আপনার শাসনে 
বাস করেন; আপনি এখানে কেন? কিন্তু ইন্দ্র উত্তর দিলেন, ‘আমি বেশ 
আছি, কিছু ভাবিও নাঃ এই শৃকরী ও শাবকগুলি যতদিন আছে, ততদিন 
স্বৰ্গাদি কিছুই প্রার্থম। করি না। তখন সেই দেবগণ কি করিবেন ভাবিয়া 
কিছুই স্থির করিতে পাঁরিলেন না৷ । কিছুদিন পরে তাহারা স্থির করিলেন, 
একে একে শাবকগুলি সব মারিয়া ফেলিতে হইবে । এইরূপে একটি একটি 
করিয়া শাবকগুলি সব নিহত হইলে দেবগণ অবশেষে সেই শৃকবীকেও 
মারিয়া ফেলিলেন। তখন ইন্দ্র কাতর হইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন ; 
দেবতারা ইন্দ্রের শৃকরদেহটি চিৰিয়া ফেলিলেন। তখন ইন্দ্ৰ সেই শুকরদেহ 
হইতে নির্গত হুইয়| হানিতে লাগিলেন এবং ভাবিতে লাগিলেন, “কি ভয়ঙ্কর 
স্বপ্ন দেখিতেছিলাম ! আমি দেবরাজ, আমি এই শৃকরজন্মকেই একমাত্র জন্ম 
বলিয়া মনে করিতেছিলাম ; শুধু তাই নয়, সমগ্র জগৎ শৃকরঘেহ ধারণ করুক, 
--আমি এইরূপ ইচ্ছাও করিতেছিলাম।” পুরুষও এইভাবে প্রকৃতির সহিত 
মিলিত হইয়া বিস্বত হন যে, তিনি শুদ্ধন্ঘভাব ও অনন্তস্বস্মপ। পুরুষকে 
‘অস্তিত্ববান্‌’ বলিতে পার! যায় না, কারণ' পুরুষ স্বয়ং অত্তিত্বস্বরূপ । পুরুষ 
বা আত্মাকে ‘জ্ঞানী’ বলিতে পার! যায় না, কারণ আত্মা স্বয়ং জ্ঞানস্বরূপ । 
তাহাকে 'প্রেমসম্পন্ন বলিতে পার! যায় না, কারণ তিনি স্বয়ং প্ৰেমত্বক্পপ । 
আত্মা অস্তিত্বান্‌, জ্ঞানযুক্ত অথবা প্রেমময়__ এরূপ বল! ভুল। প্ৰেম, 
জ্ঞান ও অস্তিত্ব পুরুষের গুণ নয়, এগুলি তাহার ম্বরূপ। যখন এগুলি কোন 
বন্ধর উপর প্রতিবিদ্বিত হয়, তখন এগুলিকে সেই বস্তুর গুণ বলিতে পার! 
যায়। কিন্তু এগুলি পুরুষের গুণ নয়, এগুলি সেই মহান্‌ আত্মার--অনস্ত 
পুরুষের ‘স্বক্মপ--তীাহাযর জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, তিনি নিজ মহিমায় বিরাজ 
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করিতেছেন ৷ কিন্ত তিনি স্বরূপ তুলিয়| এতদূর অধঃপতিত হইয়াছেন যে, 
যদি তুমি তীঁহায় নিকট গিয়। বলো, ‘তুমি শুকর নও’, তিনি চীৎকার করিতে 
থাকিবেন ও তোমাকে কামড়াইতে আরম্ভ করিবেন । 

মায়ার মধ্যে--এই স্বপ্নময় জগতের মধ্যে আমাদেরও সেই দশ! হুইয়াছে। 
এখানে কেবল রোদন, কেবল দুঃখ, কেবল ছাহাকার-এখানে কয়েকটি 
সথবর্ণগোলক গড়াইয়! দেওয়। হইয়াছে আর সমুদয় জগৎ উহ! পাইবার জন্ত 
কাড়াকাড়ি করিতেছে। তুমি কোন নিয়মেই কখন বদ্ধ ছিলে না। 
প্রকুতির বন্ধন তোমাতে কোন কালেই নাই। যোগী তোমাকে ইছাই 
শিক্ষা দিয়া থাকেন, ধৈর্যের সহিত ইহা শিক্ষা কর। যোগী তোমাকে 
ৰুঝাইম়! দিষেন, কিরূপে--এই প্রকৃতির সহিত যুক্ত হইয়া, মন ও জগতের 
সহিত এক করিয়া ফেলিয়! পুরুষ নিজেকে দুঃখী ভাবিতেছে। যোগী আরও 
বলেন, এই ছুঃখময় সংসার হইতে অব্যাহতি পাঁইবার উপায় অভিজ্ঞতা 
অর্জনের মধ্য দিয়া । অভিজ্ঞত লাভ করিতে হুইবে নিশ্চয়ই, তবে যত শীস্তৰ 
উহা শেষ করিয়া ফেল! যায়, ততই মঙ্গল । আমর! নিজেদের এই জালে 
ফেলিয়াছি, আমাদিগকে ইহার বাহিরে যাইতে হইবে। আমর! নিজের! 
এই ফাদে পা দিয়াছি, নিজ চেষ্টাতেই আমাদিগকে ইহ! হইতে মুক্তি 
লাভ করিতে হইবে । অতএব এই পতিপত্বীপ্রেম, বন্ধুঞ্ৰীতি ও অন্তান্য যে- 
সকল ছোটখাট স্নেহ-ভালবাসার আকাঙ্ষা আছে, সবই ভোগ করিয়া 
লও। যদি নিজের স্বস্ধপ সর্বদ! স্মরণ থাকে, তাহ| হইলে তুমি শীত্রই 
নিবিক্বে ইহ! হইতে উত্তীৰ্ণ হইয়া যাইবে । কখনও ভূলিও ন|--এই অবস্থা 
অতি অল্পক্ষণের জন্য এবং আমাদিগকে উহার মধ্য দিয়া যাইতেই হইবে। 
অভিজ্ঞতাই--আমাদের একমাত্র মহান্‌ শিক্ষক, কিন্ত এ সুখছুঃখগুলিকে 
কেবল সাময়িক অভিজ্ঞতা বলিয়াই যেন মনে থাকে । এগুলি ধাপে ধাপে 
আমাদিগকে এমন এক অবস্থায় লইয়া যাইবে, যেখানে জগতের সমুদয় 
বন্ধ অতি তুচ্ছ হুইয়া যাইবে, পুরুষ তখন বিশ্বব্যাপী বিরাটন্ধগে পরিণত 
হইবেন, সমুদয় জগৎ তখন যেন লমূত্রে একবিন্দু জলের মতো! মনে হুইবে, 
এবং উহ! আপনিই শুন্তে বিলীন হইয়া যাইবে । বিভিন্ন অভিজ্ঞতার ভিতর 
দিয়া আমাফিগকে দাইতেই হইবে, কিন্ত আময়| যেন আমাদের চরম লক্ষ্য 
কখনই বিশ্বত না হই ৷) 


১-২৩ 


৩৫৪ স্বামীজীত্ব বাণী ও বচন! 


বিশেবাবিশেরলিঙ্রমান্রালিজানি গুণপর্বাণি ॥ ১৯ ॥ 
"গুণের এই কয়েকটি অবস্থা আছে, বথা বিশেষ, অবিশেষ, 
চিহ্নমাত্ৰ ( মহৎ ) ও চিহ্ন-শুম্য ( প্রকৃতি )। 


আমি আপনাদিগকে পূর্ব পূর্ব বক্তৃতায় বলিয়াছি, যোগশাসন্ত নাংখ্য- 
দর্শনের উপর স্থাপিত; এখানেও পুনর্বার সাংখ্যদ্শনের জগৎসহি-প্রকরণ 
আপনাদিগকে স্মরণ করাইয়। দিব। সাংখ্যমতে প্রকৃতিই জগতের নিমিত্ত 
ও উপাদান কারণ _-দুই-ই। এই প্রকৃতিতে আবার ত্ৰিবিধ উপাদান 
আছে, হথা--সত্ব, রজঃ ও তমঃ। তম: উপাদানটি অন্ধকার, যাহা কিছু 
অজ্ঞানাত্মক ও গুরু পদাৰ্থ সবই তমোঁময়। রজঃ ক্রিয়াশক্তি।” সত্ব 
শাস্তভাব- প্রকাশন্বভাব। ্য্টির পূর্বে প্রকৃতি যে অবস্থায় থাকে, তাহাকে 
বলে 'অব্যক্ত'--অবিশেষ বা অবিভক্ত ; ইহার অর্থ--ঘে অবস্থায় নামরূপের 
বিভাগ নাই, যে অবস্থায় এ তিনটি পদার্থ ঠিক লাম্যভাবে থাকে। 
তারপর এ সাম্যাবস্থা নষ্ট হয়, এই তিন উপাদান বিবিধভাবে পরস্পর 
মিশ্রিত হইতে থাকে, তাহার ফল এই জগৎ্। প্রত্যেক ব্যক্তিতেও এই 
তিনটি উপাদান বিরাজমান । যখন সত্ব প্রবল হয়, তখন জ্ঞানের উদয় 
হয়? রজঃ প্রবল হইলে ক্রিয়া বৃদ্ধি পায়, আবার তমঃ প্রবল হইলে অন্ধকার, 
'আলম্য ও অজ্ঞান আমাদের আচ্ছন্ন করে। মাংখ্যমতানুপারে জিগুণময়ী 
প্রকৃতির সর্বোচ্চ প্রকাশ ‘মহৎ’ অথবা বুদ্ধিতত্ব-_ উহাকে সমগি-বুদ্ধি বল! যায়, 
ব্যষ্টি মন্ম্তবুদ্ধি উহারই একটি অংশমাত্ৰ । সাংখ্য মনোবিজ্ঞানে ‘মন’ ও ‘বুদ্ধি'র 
মধ্যে বিশেষ গ্রভেদ আছে। মনের কার্য কেবল বিষয়াভিঘাত-জনিত বেদনা- 
গুলিকে সংগ্রহ করিয়! বুদ্ধি অর্থাৎ ব্যষ্টি-মহতের সমীপে উপনীত কর! । বুদ্ধি 
এ-সকল বিষয় নিশ্চয় করে। মহৎ হইতে অহংতত্ব ও অহংতত্ব হইতে স্মক্ষ্ম- 
ভূতের উৎপত্তি হয়। এই সুন্মভূতসকল আবার পরস্পর মিলিত হইয়া এই 
বাহ্‌ স্থুলভূতরূপে পরিণত হয়) তাহা হইতেই এই স্থূল জগতের উৎপত্তি, 
সাংখ্যদর্শনের মত- বুদ্ধি হইতে আরস্ত করিয়া একখণ্ড প্রস্তর পর্যন্ত সবই এক 
উপাদান হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, কেবল সুক্ত1 ও স্থলত! লইয়াই উহাদের 
প্রত । স্ল্ কারণ, স্থূল কার্য । লাংখ্যদর্শনের মতে পুরুষ সমুদয় প্রকৃতির 
বাহিরে, তিনি জড় নন ; বুদ্ধি, মন, তন্মাত্ৰ অথবা স্থুলভূত কোন কিছুর সদৃশ 


সাধম-পায় ‘জা 


নর। ইনি সম্পূর্ণ পৃথক্‌, ইহার স্বরূপ সম্পূর্ণ ভিন্ন। ইহা হইতে তাহার! 
গিন্ধাত করেন যে, পুক্ুর অবশ্যই মৃত্যুবছিত, কারণ তিনি কোন প্রকার হিশঁণ 
হইতে উৎপন্ন নন । ঘাহ| বিশ্রগ হইতে উৎপন্ন নয়, ভ্াহার কখনও নাশ হইতে 
পায়ে না। এই পুরুষ বা আস্মাসমূহের সংখ্যা অস্বীম। 

এখন আমরা এই হুত্ৰটিয্ন তাৎপর্য বুঝিতে প্রিয় । ‘বিশেষ’ অর্থে ঝুল- 
ভূত ঘেগুলিকে আমর] ইন্দ্িয়ধারা উপলব্ধি কৰিতে পাৰি ॥ 'অবিশেষ' অৰ্থে 
সুক্ষ্মভূত--তন্মাত্ৰা, এই তন্মাত্ৰ৷ সাধারণ মাছয় উপলদ্ধি করিতে পারে না। 
পতঞ্জলি বলেন, ‘যদি তুমি যোগাত্যান কর, কিছুদিন পরে তোগার 
অন্তব-শক্তি এত হৃক্ম হুইবে যে, তুমি তন্মাত্রাগুলি বাস্তবিক প্রত্যক্ষ 
করিবে” তোমরা গনিয়াছ, প্রত্যেক ব্যক্তির চারিদিকে এক প্রকার 
জ্যোতিঃ আছে, প্রত্যেক প্রাণীর ভিতর হইতে সর্বদা এক প্রকার আলোক 
বাহির হইতেছে । পতঞ্জলি বলেন, ,কেবল যোগীই উহ! দেখিতে পান। 
আমর! সকলে উহ দেখিতে পাই না, কিন্তু যেমন পুষ্প হইতে সৰ্বদাই 
স্ক্কণ! নির্গত হয়, যেগুরি দ্বার আমরা আত্রাণ পাই, সেইরূপ আমাদের 
শরীর হুইতেও সর্বদাই এই তন্াত্রাসকল বাহির হুইতেছে। প্রত্যহই 
আমাদের শরীর হইতে শুভ বা অশুভ শক্তি ও ভাষরাশি বাহির হইতেছে; 
এবং আমর! যেখানেই যাই, সেখানেই পরিবেশ এই তন্নাত্ৰায় পূর্ণ থাকে । 
ইহার প্রকৃত রহস্য না জানিলেও এইভাবেই অজ্ঞাতসারে মানুষের মনে মন্দির, 
গিক্ষাঁদি করিবার ভাব আসিয়াছে। ভগবানকে উপাসনা করিবার জন্ত 
মন্দিরনির্মীপের কি প্রয়োজন ছিল? যেখানে সেখানে ঈশ্বরের উপাধনা 
কর ন! কেন? কারণ ন! জানিলেও মান্য বুবিয়াছিল যে, যেখানে লোকে 
ঈশ্বয়ের উপাসনা করে, সে স্থান পবিত্র তন্মাহ্রায় পরিপূর্ণ হইয়| বায়। সকলে 
প্রত্যহ সেখানে বাঁ, সেখানে যতই বেশী যাতায়াত করে, ততই মান্য পথিতর 
হইতে থাকে, সঙ্গে সঙ্গে স্থানটিও পবিত্ৰতর হইতে থাকে । যে ব্যক্তির অস্তত্তে 
বেশী সন্বগুণ নাই, সে যদি সেখানে যায়, তাছারও সত্বগুণেয় উদ্ৰেক হুইবে। 
অতএব মন্দির ও তীর্থার্দি কেন পবিত্র বলিয়| গণ্য হয়, তাহার কারণ বুঝা 
'গেল। কিড এটি সৰ্বদাই স্মরণ রাখিতে হইবে যে, সাধু লোকের সমাগমেন্ব 
উপরেই সেই স্থানের পৰিত্ৰত| মিৰ্ভয় করে। কিন্তু মুশকিল এই যে, মাছৰ 
মূল উদ্দেশ্য ভূলিয়! বায়--জঙ্বের সন্মুখে শকট যোজনা করে। প্রথমে মায়্যই 
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এই স্থানগুলিকে পবিত্র করিয়াছিল, তারপর সেই স্থানের পবিত্রতা আধার 
কাতণ হইয়| অপরকেও পবিত্ৰ করিত। যদি সে স্থানে সৰ্বদা অসাধু লোকই 
যাতায়াত করে, তাহ! হইলে সেই স্থান অন্যান্ত স্থানের মতোই অপবিত্ত 
হইয়| যাইবে। বাড়িঘরের গুণে নয়, লোকের গুণেই মন্দির পবিত্ৰ বলিয়। 
গণ্য হয়; কিন্ত এটি আমর! লর্বদ] ভুলিয়| যাই। এই কারণেই সমধিক 
লত্বগুণসম্পন্ন সাধু ও মহাত্মাগণ চতুর্দিকে এ সত্বগুণ বিকিরণ করিয়া 
তাহাদের চতুষ্পার্থস্থ লোকের উপর দিনরাত প্রচণ্ড প্রভাব বিস্তার করিতে 
পারেন । মাঙ্গুষ এত পবিত্র হইতে পারে যে, তাহার সেই পবিত্রতা যেন৷ 
স্পৰ্শ করা যায়। সাধুর শরীর পবিত্র, তিনি যেখানে বিচরণ করেন, সেখানেই 
পবিত্রত! বিচ্ছুবিত হয়। যে কেহ তাহার সংস্পর্শে আলে, সে-ই পবিত্র 
হুইয়া যায়। 

এখন “লিজমাত্রের অর্থ কি, দেখা যাক। 'লিঙ্গমাত্র বলিতে বুদ্ধিকে 
বুঝায় ; উহ! প্রকৃতির প্রথম অভিব্যক্তি, উহ! হইতেই অন্তান্ত সমুদয় বন্ধ 
অতিব্যক্ত হইয়াছে । গুণের শেষ অবস্থাটির নাম ‘অলিঙ্গ’ বা চিহনশূন্ত। 
এইখানেই আধুনিক বিজ্ঞান ও ধর্মগুলির মধ্যে বিশেষ পার্থক্য দেখ! যায়। 
প্রত্যেক ধর্মেই এই ভাবটি দেখিতে পাওয়1 যায় যে, এই জগৎ চৈতন্তশক্তি 
হইতে উৎপন্ন হইয়াছে । ঈশ্বর আমাদের হ্যায় ব্যক্তিবিশেষ কি-না, এ 
বিচার ছাড়িয়া! দিয়া কেবল মনোবিজ্ঞানের দিক দিয়! ধরিলে ঈশ্বরবাদের 
তাৎপর্য এই যে, চৈতন্তই সৃষ্টির আদি বসন্ত ; তাহা হইতেই স্থূলভূতের প্রকাশ 
হইয়াছে। কিন্ত আধুনিক দার্শনিক পণ্ডিতের়া বলেন, চৈতন্ত স্থষ্টির শেষ 
বন্ধ । তাঁহাদের মত এই যে, অচেতন জড় বস্তুসকন অল্পে অল্পে জীবজন্কতে 
পরিণত হুইয়াছে, এই জীবজন্ত ক্রমশঃ উন্নত হইয়া মনগত্বরূপে বিকশিত 
হইয়াছে । তাহার! বলেন, জগতের সমুদয় বস্ত যে চৈতন্য হইতে প্রন্থত 
হইয়াছে তাহা নয়, বরং চৈতন্তই সৃষ্টির সর্বশেষ বস্ত। ধৰ্ম ও" বিজ্ঞানের 
নিষ্ধাস্ত আপাতবিরুদ্ধ বলিয়া মনে হইলেও দুইটি সিদ্ধান্তই সত্য । একটি অনন্ত 
পৃথথল ব| শ্রেণী গ্রহণ কর, যেমন ক-খ-ক-খ-ক-খ-ইত্যাদি ; প্রশ্ন এই, ইহার 
মধ্যে ক আদিতে অথব। খ আদিতে? যদি তুমি এই শৃঙ্খলটিকে ক-খ 
এইরূপে গ্রহণ কর, তাহা হইলে অবশ্য ‘ক’কে প্রথম বলিতে হুইবে, কিন্তু যদি 
তুমি উহাকে খ-ক এইভাবে গ্রহণ কর, তাহা হইলে ‘খ’কেই আছি ধরিতে, 


নাধনসপাৰ্চ ৩৮৭ 


হইখে। আমর! যে দিক দিয়| দেখিতেছি, তাহায় উপর উহ নির্ভর করে। 
চৈতন্য পরিণানপ্রাপ্ত হুইয়া স্থলভূতেয় আকার ধারণ করে, স্থুলভূত আবার 
চেতন্তর্ূপে পরিণত হয়, এইভাবেই চলিতে থাকে। সাংখ্যেয়| ও অন্তাত 
ধ্মাচার্ধগণ চৈতন্তকে অগ্ৰে স্থাপন করেন। তাহাতে এ শৃঙ্খল এই আকার 
ধায়ণ করে, যথ|--"প্রথমে চৈতন্ত, পরে জড়। বৈজ্ঞানিক জড়কে গ্রহণ 
করিয়া বলেন, ‘প্রথমে জড়, পরে চৈতগ্ত'। উভয়েই একই শৃঙ্খলের কথ! 
বলিতেছেন। ভারতীয় দর্শন কিন্তু এই চৈতন্ত ও জড়-_উভয়েরই পারে পুরুষ 
বা আত্মাকে দেখিতে পান। এই আত্ম! বুদ্ধিরও অতীত; বুদ্ধি তীহারই 
প্রতিফলিত আলোক । 


ত্ৰষ্ট দৃশিমাত্ৰঃ শুদ্ধোহপি প্রত্যয়ানুপশ্যঃ।॥ ২০ ॥ 
-জষ্টা কেবল চৈতন্য মাত্র; যদিও তিনি স্বয়ং পবিত্রস্বরূপ, তথাপি 
বুদ্ধির ভিতর দিয়া তিনি দেখিয়া থাকেন। 


এখানেও লাংখ্যদর্শনের কথা বল৷ হইতেছে । আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি, ' 
লাংখ্যদর্শনের এই মত যে, নিয়তম বিকাশ হইতে বুদ্ধি পর্ধস্ত সবই প্রকৃতির 
অন্তৰ্গত; পুরুষগ্ণ প্রকৃতির বাহিরে, এই পুরুষগণের কোন গুণ নাই। তবে 
আত্মা হুঃখী ব| স্থখী বলিয়। প্রতীয়মান হন কেন? প্রতিফলনের দ্বার] । 
একখণ্ড স্ফটিকের নিকট একটি লাল ফুল রাখিলে এ ক্ষটিকটিকে লাল 
'দেখাইবে ; সেইরূপ আমরা যে সুখ বা দুঃখ বোধ করিতেছি, তাহ! 
বাস্তবিক গ্রতিবিষ্ব মাত্র, বাস্তবিক আত্মাতে এসকল কিছুই নাই। আত্ম! 
প্রকৃতি হুইতে সম্পূর্ণ পৃথক্‌ বন্ত । প্রকৃতি এক বস্তু, আত্মা এক বস্তু, এই ছুই 
চিরদিন পৃথকৃ। সাংখ্যের। বলেন যে, (বুদ্ধিজাঁত ) জান একটি মিশু পদার্থ, 
উহার হ্াসবৃদ্ধি আছে, উহ! পরিবর্তনশীল ; শরীরের স্তায় উহাও ক্ৰমশঃ 
পরিণাম প্রাপ্ত হয়, শরীরের যে-সকল ধর্ম, উহাতেও প্রায় সে-সকল ধৰ্ম 
বিস্তমান শরীরের পক্ষে নখ যেমন, এই জানের পক্ষে দেহও লেইরূপ। নখ 
শয়ীয়ের একটি অংশ, উহাকে শত শত বার কাটিয়া ফেলিলেও শয়ীর বাচিয়া! 
খাকে। সেইরূপ এই শরীর বছবার পরিত্যক্ত হইলেও ( বুদ্ধদাত ) জান 
যুগযুগাস্তর ধরিস্ন। থাকিবে। কিন্তু তাহ! হইলেও এই জ্ঞান কখনও অধিনাশী 
হইতে গাৰে না, কারণ উছ। পরিবর্তনশীল, উহার হ্বাসবৃদ্ধি জাছে। আর 
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যাহা কিছু পরিবর্তনশীল, তাহা কখনও অবিনালী হইতে পারে না। এই 
জান অবশ্যই জন্তুপদাৰ্থ | আর ইহা হইতেই বুবাইতেছে, অন্ত আর এক পদাৰ্থ 
আছে। জন্তপদীর্থ কখনও মুক্তস্বভাব হইতে পারে না। সংশ্লিষ্ট সবকিছু 
প্রকৃতির অন্তর্গত, স্থতরাং চিরকালের অন্ত বন্ধ। তবে মুক্ত কে? বিনি 
কার্ধ-কাঁরণ-সন্বদ্ধের অতীত, তিনিই প্রকৃত মুক্ত । তুমি যদি বলো মুক্তভারটি 
ভ্রমাত্মক, আঁমি বলিব, বন্ধনের ভাবটিও ভমাত্মক। আমাদের জানে 
এই ছুই ভাবই সদা বিরাজিত, পরস্পরের আশ্রিত--.একটি না থাকিলে 
অপরটি থাকিতে পারে ন! বন্ধন ও মুক্তি সম্বন্ধে ইহাই আমাদের ধারণ! 
যদি দেওয়ালের মধ্য দিয়া যাইতে চাই, আমাদের মাথা দেওয়ালে ধাকা 
খায়; তাহ! হইলে বুবিলাম, আমরা এ দেওয়ালের হার! সীমাবদ্ধ } 
সঙ্গে সঙ্গে বুবিলাম, আমাদের একট! ইচ্ছাশক্তি আছে। এবং মনে 
করি, এই ইচ্ছাশক্তিকে আমরা যেখানে ইচ্ছা পরিচালিত করিতে পারি। 
প্রতিপদে এই বিরোধী ভাব-ছুইটি আমাদের সম্মুখে আসিতেছে । আমাদিগকে 
বিশ্বাস করিতেই হইবে আমরা মুক্ত; কিন্ত প্রতি মূহুর্তে দেথিতেছি, 
আমর! মুক্ত নই। ছুইটি ভাবের মধ্যে একটি হ্দি ভ্রমাত্মক হয়, তবে 
অপরটিও শ্ৰমাত্মক হুইবে; আর একটি যদি সত্য হয়, তবে অপরটিও 
সত্য হইবে, কারণ উভয়েই অনতবন্ধপ একই ভিত্তির উপর স্থাপিত। যোগী 
বলেন, এই দুইটি ভাবই সত্য, বুদ্ধি পর্যস্ত ধরিলে আমরা বন্ধ। কিন্তু 
আত্মা হিসাবে আমর! মুক্ত। মাঙ্্ষের প্রকৃত সশ্বক্নষস--আত্ম| বা পুরুষ 
কার্ধকারণ-শৃঙ্খলের বাহিরে । এই আত্মার মুক্তত্ঘভাবটি জড়ের ভিন্ন ভি 
স্তরের মধ্য দিয়া পরিক্রত হুইয়! বুদ্ধি, মন ইত্যাদি নান। আকার ধারণ 
করিয়াছে । আত্মারই জ্যোতিঃ সবকিছুর ভিতর দিয়া প্রকাশিত হইতেছে । 
বুদ্ধির নিজের কোন আলো নাই । মন্তিঙ্কে প্রত্যেক ইন্জিয়েরই এক একটি কেন্ত 
জাছে। সকল ইন্জিয়ের বধে একটিমাত্র কেন্দ্র, তাছ! নয়, প্রত্যেক ইন্তিয়ের 
কেন্দ্র পৃথক পৃথক্‌। তবে আমাদের এই অঙ্থভূতিগুলি লামঞ্রস্য লাভ করে 
কিভাবে? কোথায় তাহারা একত্ব লাভ করে? মস্তিষ্কে যদি তাহায়া এই 
একত্ব লাভ করিত, তাহ! হইলে চক্ষু, কর্ণ, নাসিক! প্রভৃতি ইন্্রিয়গুলির একটি 
মাত্র ফেন থাকিত। কিন্তু আমরা নিশ্চিতভাবে জানি যে, প্রত্যেকটি 
ইন্দিয়ের অন্ত তির ভিন্ন কেন্দ্র আছে। মাছৰ কিন্ত একই সময়ে দেখিতে 


সাধন-পাদ ৩৫৯ 


ও গুনিতে পায়। ইহাতেই বোধ হইতেছে যে, এই বুদ্ধির পশ্চাতে অবশ্যই 
একটি একত্ব আছে। বুদ্ধি মণ্ডিফের় সহিত সম্বন্ধ-"কিন্তু এই বুদ্ধির 
পশ্চাতে পুরুষ বহিষ্বাছেন। তিনিই একত্বত্বরপ। তাহার নিকট গিয়াই 
সমুদয় বেদনা ও অন্থতূতি মিলিত হয় ও একীভাব ধারণ করে। আত্মাই 
সেই কেন্দ্ৰ, যেখানে সমুদয় ভিন্ন ভিন্ন ইম্ত্ৰিয়ামভূতি মিলিত ও একীভূত 
হয়। সেই আত্মা মুক্তন্বভাব। এই আত্মার মুক্ত স্বভাবই তোমাকে 
প্রতি মুহূর্তে বলিতেছে, তুমি মুক্ত। কিন্তু তুমি তুল করিতেছ। সেই 
মুক্ত ম্বভাঁবকে প্রতি মুহূর্তে বুদ্ধি ও মনের সহিত মিশ্রিত করিয়া 
ফেলিতেছ। তুমি সেই মুক্ত স্বভাব বুদ্ধিতে আরোপ করিবার চেষ্টা 
করিতেছ। আবার তৎক্ষণাৎ দেখিতে পাইতেছ যে, বুদ্ধি যুক্তত্বতাব নয়। 
তুমি তখন সেই মুক্ত স্বভাব দেহে আরোপ করিয়া থাকো, কিন্তু প্রকৃতি 
তোমাকে তৎক্ষণাৎ বলিয়া দেন, তুমি আবার ভুল করিয়াছ। এই জন্তই 
একই সময়ে আমাদের মুক্তি ও বন্ধনের মিশ্রিত অনুভূতি দেখিতে পাওয়। 
যাঁয়। যোগী মুক্ত ও বন্ধ, উভয় অবস্থারই বিশ্লেষণ করেন; এবং তাহার 
অজ্ঞানান্ধকার দূর হয়। তিনি বুঝিতে পারেন যে, পুরুষই মুক্ত, জ্ঞানঘন ; 
বুদ্ধিন্নপ উপাধির মধ্য দিয়! তিনিই এই সাস্ত ( সীমাবদ্ধ জানরূপে প্রকাশ 
পাইতেছেন, সেই হিসাবেই তিনি বন্ধ। 


তবর্থ এব দৃশ্যস্যাত্ম। ॥ ২১ ॥ 
দৃশ্যের ( অর্থাৎ প্রকৃতির ) আত্মা (স্বভাব, প্রকৃতি ও তাহার 
বিভিন্ন আকারে পরিণাম ) চিন্ময় পুরুষেরই (ভোগ ও মুক্তির) জন্য ৷ 


প্রকৃতির নিজের কোন শক্তি নাই। যতক্ষণ পুরুষ উপস্থিত থাকেন, 
ততক্ষণই তাহার শক্তি প্রতীয়মান হয় । চন্তরের আলোক যেমন তাহার 
নিজের নয়, প্রতিফলিত,--প্রকৃতির শক্তিও তদ্রপ। ঘোগীদের মতে প্রকৃতির 
সমুদয় অভিব্যক্তি প্রকৃতি হইতেই উৎপন্ন; কিন্তু পুরুষকে মুক্ত কর! ছাড়! 
প্রকৃতির নিজের ফোন উদ্দেশ্য নাই। 


কৃতাৰ্থং প্রতি নষ্টমপ্যনষ্টং ভদন্তসাধারণত্বাৎ ॥ ২২ ॥ 
--বিনি সেই পরম পদ লাভ করিয়াছেন, কাহার পক্ষে প্রকৃতি 
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(বা অজ্ঞান ) নষ্ট হইলেও উহা! নষ্ট হয় না, কারণ অপরের পক্ষে 
উহা! থাকে। 

আত্মা ষে প্রকৃতি হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ন, ইহা জানানোই প্রকৃতির় লব 
কাজের একমাত্ৰ লক্ষ্য। যখন আত্মা ইহ! জানিতে পারেন, তখন প্রন্কতি 
আয় তাঁহাকে কিছুতেই আকর্ষণ করিতে পারেন না। যিনি মুক্ত হইয়াছেন, 
তাহার পক্ষেই সমুদয় প্রকৃতি লয় পাঁয়। কিন্তু অনস্ত কোটি আত্মা ব! পুরুষ 
চিরকালই থাকিবে, তাহাদের জন্তু প্রকৃতি কার্য করিয়া যাইবে। 


স্বস্থামিশক্ত্যোঃ স্বজূপোপলব্ধিহেতুঃ সংযোগঃ ॥ ২৩ ॥ 
_ দৃশা ও উহার প্ৰভু দ্ৰষ্টার শক্তিদ্বয়ের (ভোগ্যত্ব ও ভোক্তৃত্বরপ ) 
স্বরূপ উপলব্ধির হেতু সংযোগ । 


এই হুত্রাহ্সারে-_আত্ম! ও প্রকৃতি যখন সংযুক্ত হন, তখনই ( এই 
সংযোগবশতঃ ) উভয়ের ( যথাক্ৰমে স্ৰষ্ট'্ব ও দৃশ্যত্ব ) দুই শক্তি প্রকাশিত 
হইয়া থাকে। তখনই এই জগত্গ্রপঞ্চ ভিন্ন ভিন্ন রূপে ব্যক্ত হইতে থাকে। 
অজ্ঞানই এই সংযোগের হেতু । আমর! প্রতিদিনই দেখিতে পাইতেছি যে, 
আমাদের দুঃখ বা সুখের কারণ--শরীরের সহিত সংযোগ । যদি আমার 
এই নিশ্চয় জান থাকিত যে, আমি শরীর নই, তবে আমার শীতশ্গ্রীন্ম বা 
অন্ত কিছুরই খেয়াল থাকিত না। এই শরীর একটি সংহতি মাত্ৰ । আমার 
একটি দেহ আছে, তোমার অন্ত একটি দেহ আছে, সুর্যের আবার একটি 
পৃথক দেহ- এক্সপ বল কেবল ন্বপকথা-মাত্র। সমগ্র জগৎ জড়ের এক 
মহাসমুত্ৰ । সেই মহাসমূত্রের এক বিন্দুর নাম ‘তুমি’, এক বিন্দুর নাম ‘আমি’ 
ও আঁর এক বিন্দুর নাম নুর । আমর! জানি, এই জড়রাশি সৰ্বদাই স্থান 
পরিবর্তন করিতেছে । আজ যাহা গৃধের উপাদানভূত, কাল তাহা আমাদের 
শরীরের উপাদানে পরিণত হইতে পাবে। 


ত্য হেতুরবিদ্তা ॥ ২৪॥ 


--এই সংযোগের কারণ অবিদ্যা অর্থাৎ অজ্ঞান । 


আমরা অজ্ঞানবশতঃ এক নির্দিষ্ট শরীরে নিজেদের আবদ্ধ করিয়া 
ছখের পথ উন্মুক্ত রাখিয়াছি। “আমি শরীর’ এই ধারণা একটি কুসংস্কার 
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মাত্অ এই কুসংস্কারই আমাদিগকে হুখী,বা দুঃখী করিতেছে। অজ্ঞান- 
প্রশ্থত এই কুসংস্কার হইতে আমর! নীত-উষ্ণ। সুখ-হংখ--এই সব বোধ 
' করিতেছি। আমাদের কর্তব্য, এই সংস্কারকে অতিক্ৰম কর|। কি করিয়। 
ইহা! কার্ধে পরিণত করিতে হুইবে, যোগী তাহা দেখাইয়া! দেন। ইহা 
প্রমাণিত হইয়াছে যে, মনের কোন বিশেষ অবস্থায় শরীর দ্ধ হইলেও 
মাছষ কোন হম্ত্রণা বোধ করিবে না। তবে মনের এইরূপ আকৃম্মিক 
উচ্চাবস্থা। হয়তো! এক নিষিষের অন্য ধূর্ণীবর্তের মতে। আসে, আবার পরক্ষণেই 
চলিয়া যায়। কিন্তু যদি আমরা এই অবস্থা যোগের দ্বারা বৈজ্ঞানিক 
গ্রণালীতে লাভ করি, তাহা হইলে আমর স্থায়িভাবে অহুভব করিব--শয়ীয় 
হইতে আত্মা পৃথক্‌। 


তদ্রভাবাৎ সংবোগীভাবে! হানং তদ্বশেঃ কৈবল্যম্‌ ॥ ২৫ ॥ 
--এই অজ্ঞানের অভাব হইলেই পুরুষ-প্রস্কতির সংযোগ নষ্ট 
হইয়া যায়। ইহাই হান (অজ্ঞানের পরিত্যাগ ) ইহাই দ্রষ্টার 
কৈবল্যপদে অবন্থিতি বা মুক্তি । 


যৌগদর্শনের; মতে আত্মা অবিস্তাবশতঃ প্রকৃতির সহিত সংযুক্ত 
হইয়াছেন; প্রকৃতির প্রভাব হইতে মুক্ত হওয়াই আমাদের উদ্দেশ্য। ইহাই 
সকল ধর্মের একমাত্র লক্ষ্য আত্মামাত্রেই অব্যক্ত ব্রহ্ম । বাহ্‌ ও অস্তঃগ্রক্কতি 
বশীভূত করিয়া আত্মার এই ব্ৰহ্মভাব ব্যক্ত করাই জীবনের চরম লক্ষ্য। কর্ম, 
উপাসনা, মনঃসংযম অথব| জান, এগুলির মধ্যে এক, একাধিক বা সকল উপায় 
দ্বারা এই ব্ৰহ্মভাব ব্যক্ত কর ও মুক্ত হও। ইহাই ধর্মের পূর্ণাঙ্গ। মত, 
অনুষ্ঠান-পদ্ধতি, শাস্ত্র, মন্দির বা বাহ্‌ ক্রিয়াকলাপ ধর্মের গৌণ অঙ্গ মাত্ৰ । 
যোগী মনঃসংযমের দ্বারা এই চরম লক্ষ্যে উপনীত হইতে চেষ্টা করেন। 
তিন ন! আমর! গ্রকৃতির প্রভাব হইতে নিজদিগকে মুক্ত করিতে পারি, 
ততদিন তে| আমর! ক্রীতদ্বাস ; প্রকৃতি যেষন নির্দেশ দেয়, আমর! সেইভাবে 
চলিতে বাধ্য হই। যোগী বলেন, যিনি মনকে বশীভূত করিতে পারেন, 
তিনি ভড়কে বশীভূত করিতে পারেন। অন্তঃপ্রকৃতি বাহ্প্রকৃতি অপেক্ষা 
অনেক উচ্চতর, সুতরাং উছার লছিত সংগ্ৰাম কয়|---উহাকে জয় কয়া 
অপেক্ষাকৃত কঠিন। এই কারণে যিনি অন্তঃপ্রকাতি জয় কঙ্গিয়াছেন, 


৩৬২ স্বামীজীর বাণী ও রচন। 


সমুদয় জগৎ তাহার বশীভূত, তাহার দাসম্বরপ। প্রকৃতিকে এইরূপে বশীভূত 
করিবার উপায় রাজযোগে উপস্থাপিত হুইয়াছে। আমরা বাহাক্গগতে 
যে-সকল শক্তির সহিত পরিচিত, তাপেক্ষ। উচ্চতর শক্তিসমূহ্কে বশে 
আনিতে হইবে । এই শরীর মনের একটি বাহ আবরণ মাত্র । শরীর ও মন 
যে দুইটি ভিন্ন ভিন্ন বস্তু তাহ] নয়, উহার! শুক্তি ও তাঁহার কঠিন আবরণের 
মতো! । উহার| এক বস্তরই দুইটি বিভিন্ন অবস্থা । শুক্তির আভাাস্করীণ 
পদার্থটি বাহির হইতে নানাপ্রকার উপাদান গ্রহণ করিয়া এ বাহু আবরণ 
প্রস্তত করে। এইভাবেই মনোনামধেয় এই আভ্যন্তরীণ স্ুক্মম-শক্তিসমূহও 
বাহির হইতে স্থুল পদাৰ্থ লইয়া তাহ! হইতে এই শরীররূপ বাহা আবরণ প্রস্তুত 
করিতেছে । স্থতরাং যদি আমর! অস্তর্জগৎ জয় করিতে পারি, তবে বাহৃজগৎ 
জয় কর! খুব সহজ হুইয়। পড়ে। আবার এই ছুই শক্তি যে পরস্পর বিভিন্ন, 
তাহ! নয়। কতকগুলি শক্তি শারীরিক ও কতকগুলি মানসিক, তাহা নয়। 
যেমন এই দৃশ্যমান জগৎ স্বক্মজগতের স্থূল প্রকাশ মাত্র, তেমনি বাহু- 
শক্তিগুলিও সুন্মশক্তির স্থল প্রকাশ মাত্র । 


বিবেকখ্যাতিরবিষ্ীবা হানোপায়ঃ ॥ ২৬ ॥ 
_নিরস্তর এই বিবেকের অভ্যাসই অজ্ঞান-নাশের উপায়। 


সমুদয় সাধনের প্রকৃত লক্ষ্য এই সদসদ্বিবেক---এইটি বিশেষল্নপে জানা 
যে, পুরুষ প্রকৃতি হইতে স্বতন্ত্ৰ, পুরুষ জড়ও নন, মনও নন ; আর উনি প্রকৃতি 
নন বলিয়া উহার কোনরূপ পরিবর্তনও সম্ভব নয়। কেবল প্ররুতিই সর্বদা 
পরিণত হইতেছে, সর্বদাই উহার সংশ্লেষ, বিশ্লেষ ও পুনঃসংশ্লেষ ঘটিতেছে। 
যখন নিরন্তর অভ্যাসের দ্বার আমর1 এই বিবেকজ্ঞান লাভ করিব, তখনই 
অজ্ঞান চলিয়! যাইবে । তখনই পুরুষ স্ব-স্বরূপে অর্থাৎ স্বজ্ঞ-সর্বশক্তিমান্‌- ও 
সর্বব্যাপি-র্ূপে প্রতিভাত হইবেন। 


তন্তু সপ্তধ৷ প্রাস্তভূমিঃ প্রজ্ঞা ॥ ২৭ ॥ 
_ তাহার ( জ্ঞানীর ) বিবেকজ্ঞানের উচ্চতম ভূমির সাতটি স্তর। 
যখন এই জ্ঞান লাভ হইতে থাকে, তখন যেন উহা]! একটির পর আর 


একটি করিয়! সপ্তস্তরে আসিতে থাকে । যখন উহাদের মধ্যে একটি অবস্থা 
আরম্ভ হয়, আমরা তখন বুঝিতে পারি যে, আমরা জ্ঞাননাভ করিতেছি । 


লাখন-পাদ ৩৬৩ 


প্রথমে এইরূপ অবস্থা আসিবে, মনে হইবে-“যাহ1 জানিবার তাহ! জানিয়াছি? ; 
মনে তখন আর কোনরূপ অসন্তোষ থাকিবে না। যতক্ষণ আমাদের 
জানপিপাঁসা থাকে, ততক্ষণ আমর ইতস্তত: জ্ঞানের অনুসন্ধান করি। 
যেখানেই কিছু সত্য পাইব বলিয়! মনে হয়, অমনি সেদিকে ধাবিত হই। 
সেখানে উহা না পাইলে যনে অশান্তি আসে, আবার অন্ত একদিকে সন্ধান 
করি। যতদিন না অন্থভব করিতে পারি যে, সমুদয় জ্ঞান আমাদের ভিতরেই 
রহিয়াছে, যতদিন নী বোধ করি, কেহই আমাদিগকে নত্যলাভে সাহায্য 
করিতে পারে না, আমাদের নিজেদের সাহায্য করিতে হইবে, ততদিন সমুদয়, 
সত্যান্বেষণই বৃথা । বিবেক অভ্যাস করিতে আরম্ভ করিলে আমর! যে 
সত্যের নিকটবর্তা হুইতেছি, তাহার প্রথম এই লক্ষণ প্রকাশ পাইবে যে, 
এ অসন্তোষের ভাব চলিয়া! যাইবে। আমাদের নিশ্চিত ধারণ! হইবে, 
আমর! সত্য পাইয়াছি এবং ইহ! সত্য ব্যতীত আর কিছুই হইতে পারে ন|। 
তখন আমরা জানিতে পারিব যে, সত্যস্বর্প সুর্য উদিত হইতেছেন, আমাদের 
অজ্ঞানরজনী প্রভাত হুইতেছে। তখন সাহসে বুক বাধিয়া অধ্যবসায় 
অবলম্বন করিতে হইবে। যতদিন ন! সেই পরমপদ্ লাভ হয়। দ্বিতীয় অবস্থায়, 
সমস্য দুঃখ চলিয়া যাইবে । বাহ বা আত্যন্তর কোন বিষয়ই তখন আমাদিগকে 
দুঃখ দিতে পারিবে না। তৃতীয় অবস্থায় আমর! পূর্ণ জ্ঞান লাভ করিব, 
অর্থাৎ সর্বজ্ঞ হইব। চতুর্থ অবস্থায় বিবেকসহায়ে সমুদয় কর্তব্যের অবসান 
হইবে। তারপরে *চিত্তবিমুক্তি” অবস্থা আসিবে । আমর] বুঝিতে পারিব, 
আমাদের বিশ্লবিপত্তি সব চলিয়| গিয়াছে । যেমন কোন পর্বতের চূড়া 
হইতে একটি প্রস্তরথণ্ড নিয়ে উপত্যকায় পতিত হইলে আর কখন উপরে 
উঠিতে পারে না, সেইরূপ মনের সংগ্ৰাম ও চঞ্চলতা সব নীচে পড়িয়া যাইবে, 
আর মনে উঠিবে না। পরবর্তা অবস্থাক্-_চিত বুঝিতে পারিবে, ইচ্ছামাত্রই 
উহ শ্বকারণে লীন হুইয়া যাইতেছে । অবশেষে দেখিতে পাইব, আমবা। 
হ্বস্বর্ূপে অবস্থিত আছি; দেখিব, এতদিন জগতে কেবল একাকী আত্মারূপে 
আমবাই রহিয়াছি। মন বা শরীরের সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নাই। 
উহার| তো আমার্দিগের সহিত কখনই যুক্ত ছিল না। উহার! আপন আপন 
কা করিতেছিল, আমরা অজ্ঞানবশতঃ নিজদিগকে উহাদের সহিত যুক্ত 
করিয়াছিলাম। কিন্তু আমর! একাকী, নিঃসঙ্গ, কেবল, সর্বশক্তিমান, .সর্বব্যাপী 


‘৩৬৪ স্বামীক্মীয় বাণী ও রচন। 


ও সদানন্দ। আমাদের আত্ম। এত পবিত্র ও পূৰ্ণ ছিল যে, আমাদের 
আর কিছুই আবশ্যক ছিল না। আমাদিগকে স্থখী করিবার অন্ত আর 
কাহাকেও প্রয়োজন ছিল না, কারণ আমরাই সুখপ্বরূপ । আমর! দেখিতে 
পাইব, এই জান অন্ত কিছুর উপর নির্ভর করে না। জগতে এমন কিছুই 
‘নাই, যাহা আমাদের জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত না হইবে। ইহাই যোগীর 
চরম অবস্থা ; যোগী তখন ধীর ও শান্ত হইয়| যান, আর কোন প্রকান্ কষ্ট 
অন্কভব করেন না, আর কখনও অজ্ঞান-মোহে ভ্রান্ত হন না এবং দুঃখ আর 
তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। তিনি জানিতে পারেন, ‘আমি নিত্যানন্দ- 
স্বরূপ, নিত্যপূর্ণন্বব্ধপ ও সর্বশক্তিমান্‌ ।’ 


যোগালাছুষ্ঠানাদতশুদ্ধিক্ষয়ে জ্ঞানদীপ্তিরাবিবেকখ্যাতেঃ ॥ ২৮ ॥ 
--যোগের বিভিন্ন অঙ্গগুলি অনুষ্ঠান করিতে করিতে মনের মলিনত৷ 
দূর হইয়া গেলে জ্ঞান উদ্ভাসিত হইয়া উঠে; উহার শেষ সীমা বিবেক- 
খ্যাতি। 


এখন সাধনের কথা বল! হইতেছে। এতক্ষণ যাহ! বল| হইতেছিল, 
তাহা অনেক উচ্চতর ব্যাপার । উহ অনেক দূরে, অনেক উর্ধ্বে, কিন্তু 
উহাই আমাদের আদর্শ । প্রথমতঃ শরীর ও মন সংযত কর! আবশ্যক । 
তখনই পূর্বোক্ত আদর্শের উপলব্ধি স্থায়ী হইতে পারে। আদর্শ 
কি, তাহা আমরা জানিয়াছি * এখন উহ! লাভের জন্য সাধন করিতে 
হইবে । 


যম-নিয়মাসন-প্রাণায়াম-প্রত্যাহার-ধারণা-ধ্যান- 
সমাধয়োহষ্টাবঙ্গানি ॥ ২৯ ॥ 
“যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান, সমাধি. 
এই আটটি যোগের অঙ্গস্বরূপ । 


অহিংস!-সত্যাস্তেয়-ব্ৰহ্মচর্যাপরিগ্রহ| যমাঃ ॥ ৩০ ॥ 
__অহিংসা, সত্য, অস্তেয় ( অচৌর্ধ ), ব্ৰহ্মচৰ্য ও অপরিগ্রহ_ 
'এইগুলিকে ‘যম’ বলে। 


লাধন-পাছ ৩৬৫ 


পূর্ণ যোগী হইতে গেলে নাধককে স্ত্ী-পুরুষ নিঙ্গাভিমান ত্যাগ করিতে 
হইবে । আত্মার কোন লিঙ্গ নাই ; তবে লিঙ্গাভিমান হার! নিজেকে অবনমিত 
করিবে কেন? পরে আমর! আরও স্পষ্ট বুঝিতে পারিব, কেন এই-সকল 
ভাব একেবারে পরিত্যাগ করিতে হইবে । চৌর্ধয যেমন অসংকার্ধ, পরিগ্রহ 
অর্থাৎ অপরের নিকট হইতে কিছু গ্রহণ করাও সেইরূপ অসৎকর্ম। যিনি 
অপরের নিকট হইতে কিছু গ্রহণ করেন, তাহার মন দাতার মন দ্বারা. 
প্রভাবিত হয়, স্থতবাঁং ধিনি দান গ্রহণ করেন, তাহার পতিত হইবার 
সম্ভাবনা । অপরের নিকট হইতে দান গ্রহণ করিলে মনের স্বাধীনতা নষ্ট 
হইতে পারে, আমরা ক্রীতদাসতুল্য হইয়া পড়িতে পারি। অতএব কোন 
দান গ্রহণ করিও না।) 


এতে জাতি-দেশ-কাল-সময়ানবচ্ছিল্লাঃ সার্বভৌম! মহাব্রতম্‌ ॥ ৩১॥ 
__-এইগুলি জাতি, দেশ, কাল ও সময় ( অর্থাৎ সাময়িক কর্তব্য বা 
উদ্দেশ্য দ্বারা অবচ্ছিন্ন বা সীমাবদ্ধ না হইলে সার্বভৌম ( অর্থাৎ 
সর্বজনীন ) মহাব্রত বলিয়! কথিত হয়। 

এই সাধনগুলি অর্থাৎ অহিংসা, সত্য, অন্তেয়, ব্ৰহ্মচৰ্য ও অপরিগ্রহ 
প্রত্যেক পুরুষ, স্ত্রী ও বালকের পক্ষে জাতি, দেশ অথবা অবস্থা-নিবিশেষে 
অনুষ্ঠেয় । 

শৌচ-সম্তোব-তপঃ-স্বাধ্যায়েখরপ্রণিধানানি নিয়মাঃ ॥ ৩২ ॥ 
--বাহা ও অস্তঃশৌচ, সন্তোষ, তপস্তা, স্বাধ্যায় ( মন্ত্রজপ বা অধ্যাত্ম- 
শাস্ত্ৰ পাঠ ) ও ঈশ্বরোপাসনা এইগুলি “নিয়ম” । 

বাহশৌচ অর্থে শরীরকে পবিত্র রাখা ; অশুচি ব্যক্তি কখনও যোগী 
হইতে পারে না। সঙ্গে সঙ্গে অন্তঃশৌচও আবশ্কক। পূর্বে সমাধিপাদ, 
৩৩শ সুত্রে যে ধর্মগুলির কথ! বলা হইয়াছে, তাহা হইতেই এই অন্তঃশৌচ 
আসে। অবশ্ত বাহশৌচ অপেক্ষা অস্তঃশৌচ অধিকতর প্রয়োজন, কিন্ত 
উভয়টিরই প্রয়োজনীয়ত। আছে; আর অন্তঃশৌচ ব্যতীত কেবল বাহশোচ 
কোন কাজে আলে ন৷ ৷ 
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১ '্যমে'র প্রথম তিনটি সাধনের জন্ত ‘সংক্ষেপে রাজযোগ' অধ্যায় জক্টব্য। 


৩৬৬ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


বিভর্কবাধনে প্রতিপক্ষভাবনম্‌ ॥ ৩৩ ॥ 
-_যোগের প্রতিবন্ধক ভাবমমূহ উপস্থিত হইলে এগুলির বিপরীত 


চিন্তা করিতে হইবে । 


পূর্বে যে-সকল ধর্মের কথা বলা হুইল সেগুলি অভ্যাস করিবার উপায়-_ 
মনে বিপরীত প্রকারের চিন্তাম্ৰোত প্রবাহিত করা; অস্তরে চৌর্ধের 
ভাব আনিলে অচৌর্ধের তিস্তা করিতে হইবে । দান গ্রহণ করিধার ইচ্ছা 
হইলে উহার বিপরীত চিন্তা করিতে হুইবে। 


বিতর্ক! হিংসাদয়ঃ কৃতকারিতানুমোদিত৷ লোভ ক্রোধমোহপুর্বক। 

মৃত্মধ্যাধিমাত্ৰ দুঃখাজ্ঞানানন্তফল। ইতি প্রতিপক্ষভাবনম্‌ ॥ ৩৪ ॥ 
_ পূর্বনত্রে যে প্রতিপক্ষ-ভাবনার কথা বল! হইয়াছে, তাহার 
প্রণালী এইরূপ £ বিতর্ক অর্থাৎ যোগের প্রতিবন্ধক হিংসাদি কৃত, 
কারিত অথবা ড়ামুমোণিত ; উহাদের কারণ লোভ, ক্রোধ বা মোহ 
অর্থাৎ অজ্ঞান, তাহা অল্পই হউক আর মধ্যম পরিমাণই হউক, অথবা 
অধিক পরিমাণই হউক; উহাদের ফল অনন্ত অজ্ঞান ও ক্লেশ; 
এইরূপ ভাবনাকেই প্রতিপক্ষ-ভাবনা বলে। 


আমি নিজে মিথ্যা কথা বলিলে যে পাপ হয়, যদি আমি অপরকে 
মিথ্যা কথ। বলিতে প্রবৃত্ত করি, অথব! অপরে মিথ্যা বলিলে তাহা অনুমোদন 
করি, তাহাতেও তুল্য পরিমাণ পাপ হয়। মিথ্যা সামান্য হইলেও উহ! 
মিথ্য।। পর্বতগুহায় বসিয়াও যদি তুমি পাপ চিন্তা করিয়া থাকো, যদি 
কাহারও প্রতি অন্তরে খ্বণ। প্রকাশ করিয়! থাকে], তাহা হইলে তাহাও 
সঞ্চিত থাকিবে, কালে আবার তাহ! তোমার উপর প্রতিঘাত করিবে, একদিন 
না একদিন কোন ন! কোন প্রকার দুঃখের আকারে উহ! প্রবলবেগে 
তোমাকে আক্রমণ করিবে। তুমি যদি ঈর্ষ। ও ঘ্বণার ভাব পোষণ কর এবং 
চতুর্দিকে প্রেরণ কর, তবে বধিততাবে উহ তোমার নিকট ফিরিয়া আমসিবে। 
জগতের কোন শক্তিই উহ! নিবারণ করিতে পারিবে না। তুমি যখন একবার 
এঁ শক্তি প্রেরণ করিয়াছ, তখন অবশ্ঠ তোমাকে উহার প্রতিঘাত লহা করিতে 
হইবে। এইটি স্মরণ করিলে তুমি অসৎকার্ধ হইতে নিবৃত্ত হুইবে। 


লাধন-পাদ ৩৬৭ 


অনিংসাপ্রতিষ্ঠায়াং তৎসন্নিধে) বৈরত্যাগঃ ॥ ৩৫ ॥ 
যাহার অন্তরে অহিংস! প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহার সমীপে অপরের 
স্বাভাবিক বৈরিতাও পরিত্যক্ত হয়। 


যদি কোন ব্যক্তি অহিংসার আদৰ্শ পূর্ণভাঁবে উপলব্ধি করেন, তবে 
তাহার সন্মুখে যে-সকল প্রাণী স্বভাবতই হিংস্র, তাহারাঁও শাস্তভাব ধারণ 
করে। সেই যোগীর সন্মুখে ব্যাপ্ত ও মেষ-শাবক একত্র ক্রীড়া করিবে, 
পরস্পরকে হিংসা করিবে না। এই অবস্থা লাভ হইলে তবে বুঝিতে পারিবে 
যে, তুমি অহিংসভাবে দৃঢ়প্ৰতিষ্ঠিত হইয়াছ। 


সত্যপ্রতিষ্ঠায়াং ক্রিয়াফলাশ্রয়ন্বম্‌ ॥ ৩৬ ॥ 
সত্য হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হইলে কোন কর্ম না করিয়াই যোগী নিজের 
জন্য বা অপরের জন্য সেই কর্মের ফল লাভ করিবার শক্তি অর্জন 
করেন। 


যখন এই সত্যের শক্তি তোমার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইবে, যখন স্বপ্নেও 
তুমি মিথ্যা কথ! কহিবে না, যখন কায়মনোবাকো সত্য আচরণ করিবে, 
তখন তুমি যাহ। বলিবে, তাহাই সত্য হইয়া যাইবে। তখন তুমি যদি 
কাহাকেও বলো, ‘তুমি কৃতাৰ্থ হও,’ সে তৎক্ষণাৎ কৃতাৰ্থ হইয়| যাইবে । 
কোন পীড়িত ব্যক্তিকে যদি বলো, ‘রোগমুক্ত হও” সে তৎক্ষণাৎ রোগমুক্ত 
হইয়। যাইবে। 


অন্তেয় প্রতিষ্ঠায়াং সর্বরতোপস্থানম্‌ ॥ ৩৭ ॥ 
__অচৌর্য প্রতিষ্ঠিত হইলে যোগীর নিকট সমুদয় ধন-রত্বাদি আসিয়! 
থাকে। 
তুমি যতই প্রকৃতি হইতে পলায়নের চেষ্টা করিবে, প্রকৃতি ততই 


তোমার অনুসরণ করিবে; আর তুমি যদি সেই প্রকৃতির প্রতি কিছুমাত্র 
লক্ষ্য না কর, তবে সে তোমার দাসী হইয়। থাকিবে । 


ব্ৰহ্মচৰ্বপ্রতিষ্ঠায়াং বীৰ্যনাভঃ ॥ ৩৮ ॥ 
_ ব্রহ্মচর্য প্রতিষ্ঠিত হইলে বীর্য বা শক্তি লাভ হয়। 


৩৬৮ স্থামীজীর বাণী ও রচন। 


ব্ৰহ্মচৰ্যবান্‌ ব্যক্তির মস্তি প্রবল শক্তি--মহতী ইচ্ছাশক্তি সঞ্চিত থাকে। 
পবিত্রতা ব্যতীত আধ্যাত্মিক শক্তি সম্ভব নয়। ব্ৰহ্মচৰ্য ছার! মানুষের 
উপর আশ্চর্য ক্ষমত৷ লাভ কর! ধায়। মানবসমাজের ধর্ম-নেতাগণ সকলেই 
ব্ৰহ্মচৰ্যবান্‌ ছিলেন, এই ব্ৰহ্মচৰ্য হইতেই তাহার! শক্তি লাভ করিয়াছিলেন; 
অতএব যোগী অবশ্যই ব্রদ্ষচর্ধবান্‌ হইবেন 


অপরিগ্রহক্ছৈর্যে জম্ম কথন্তাসংবোধঃ ॥ ৩৯ ॥ 
_-অপরিগ্রহ দৃঢ় প্ৰতিষ্ঠিত হইলে পূর্বজন্ম স্মৃতিপথে উদিত হইবে। 


যখন কেহ অপরের নিকট হইতে কোন বসন্ত গ্রহণ করেন না, তখন 
তাঁহার অপরের সহিত বাধ্যবাধকত। হয় না, তিনি স্বাধীন ও মুক্তই থাকেন। 
তাহার মন শুদ্ধ হইয়| যাঁয়। প্রতিটি দানের সহিত দাতার মন্দ ভাবগুলিও 
গ্রহণ করিতে হইতে পারে। এই পরিগ্রহ ত্যাগ করিলে মন শুদ্ধ হুইয়া 
যায়, আর ইহ! হইতে যে-সকল শক্তি লাভ হয়, তন্মধ্যে প্রথম পূর্বজন্মকথা 
মনে করিতে পারা । তখনই সেই যোগী সম্পূর্ণক্ধপে তাহার নিজ আদর্শে 
দৃঢ় হুইয়| থাকিতে পারেন। কারণ তিনি দেখিতে পান, বহুবার তিনি 
কেবল যাওয়া-আসা করিতেছেন। সুতরাং তিনি তখন হইতে দৃঢ- 
প্রতিজ্ঞারূঢ হন যে, এইবার আমি মুক্ত হইব, আর যাওয়া-আপা করিব 
না, আর প্রকৃতির দাস হইব ন!া। 


শৌচাৎ স্বা্জুগুগ্দ। পরৈরসংসর্গঃ ॥ ৪০ ॥ 
__ শোচ প্রতিষ্ঠিত হইলে নিজের শরীরের প্রতি ঘৃণার উদ্রেক হয়, 
অন্যের সঙ্গ করিতেও আর প্রবৃত্তি থাকে না। 


যখন বাস্তবিক বাহ ও আত্তর-_উভয় প্রকার শৌচ সিদ্ধ হয়, তখন 
শরীরের প্রতি অযত্ব আমে; কিসে উহ! ভাল থাকিবে, কিসেই বা উহ সুন্দর 
দেখাইবে, এ-সকল ভাব একেবারে চলিয়া যায়। অপরে যে মুখ অতি স্থন্দর 
বলিবে, তাহাতে জ্ঞানের কোন চিহ্ন না থাকিলে যোগীর নিকট তাহা পঞ্তর মুখ 
বলিয়| প্রতীয়মান হইবে। জগতের লোক যে মুখে কোন বিশেষত্ব দেখে 
না, তাঁহার পশ্চাতে চৈতন্তের প্রকাশ থাকিলে তিনি তাহাকে স্বৰ্গীয় মনে 
করিবেন। এই দেহতৃষ্ণ| মন্ুত্তজীবনে সর্বনাশের কারণ। সুতরাং শৌচ- 
প্রতিষ্ঠার প্রথম লক্ষণ এই যে, তুমি নিজে একটি শরীর বলিয়া ভাবিতে 


নাধন-পাদ ৩৬৯ 


চাহিবে না। আমাদের মধ্যে যখন এই শৌচ ব| পবিত্ৰত| আসে, তখনই 
আমর] এই দেহ-ভাব অতিক্রম করিতে পারি। 


সন্বশুদ্ধি-সৌমনন্তৈকা গ্র্যেক্রিয়জয়াক্মদর্শনযোগ্যত্বানি চ ॥ ৪১ ॥ 
--এই শৌচ হইতে সত্ব-শুদ্ধি, সৌমনস্ত অর্থাৎ মনের প্ৰফুল্ল ভাব, 
একাগ্রতা, ইন্দ্রিয় জয় ও আত্মদর্শনের যোগ্যতা লাভ হইয়৷ 
থাকে । 


এই শৌচ-অভ্যাসের দ্বার! সত্বগুণ বধিত হইবে, স্থতরাং মনও একাগ্র ও 
প্রফুল্ল হইবে। তুমি যে ধর্মপথে অগ্রসর হুইতেছ, তাহার প্রথম লক্ষণ 
এই যে, তুমি বেশ প্রফুল্ল হইতেছ। বিষাদপূর্ণ ভাব অবশ্য অজীৰ্ণ রোগের 
ফল হইতে পারে, কিন্তু তাহ! ধর্ম নয়। স্থখই সত্বের স্বভাবসিদ্ধ ধৰ্ম ; সাত্বিক 
ব্যক্তির পক্ষে সবই স্বখময় বলিয়| বোধ হয়; স্থতরাং যখন তোমার এই 
আনন্দের ভাব আসিতে থাকিবে, তখন তুমি বুঝিবে, তুমি যোগসাধনায় 
উন্নতি করিতেছ। যাবতীয় দুঃখযন্ত্রণ৷ তমোগুণপ্রস্থত, স্থতরাং উহ। হইতে 
অব্যাহতি লাভ করিতে হইবে । বিষণ্নতা তমোগুণের একটি লক্ষণ। সবল, 
দৃঢ়, সুস্থকায় যুব! ও সহেসী ব্যক্তিরাই যোগী হইবার উপযুক্ত। যোগীর 
দৃষ্টিতে সবই স্থখময়। যে-কোন মনমুয্যমুখ তিনি দেখেন, তাহাতেই তাঁহার 
আনন্দ হয়। ইহাই ধামিক লোকের লক্ষণ। পাপই কষ্টের কারণ, আর অন্ত 
কিছু নয়। বিষাদমেঘাচ্ছন্ন মুখ লইয়া কি হইবে? উহ। ভয়ঙ্কর! এইরূপ 
মেঘাচ্ছন্ন মুখ লইয়া বাহিরে যাইও না, কখন এইরূপ হইলে দ্বার অর্গলবদ্ধ 
করিয়! সারাদিন ঘরে কাটাইয় দাও । সমাজে, সংসারে এই ব্যাধি সংক্ৰামিত 
করিবার তোমার কি অধিকার আছে? যখন তোমার মন সংযত হইবে, 
তখন তুমি সমুদয় শরীরও বশে রাখিতে পারিবে। তখন আর তুমি এই যন্ত্রের 
ক্রীতদাস থাকিবে না; এই দেহুযন্ত্ৰই তোমার ভৃত্য হুইয়। থাকিবে। দেহযন্ত্ৰ 
আত্মাকে নিয়দ্বিকে আকৰ্ষণ করিয়া লইয়া যাইবে না, বরং উহাই মুক্তিপথে 
শ্ৰেষ্ঠ সহায় হইবে । 


নত্তেবাদনুভ্তমঃ সুখলাভঃ ॥৪২ 0 
-সন্তোষ হইতে পরম সুখলাভ হয়। 


১-২৪ 


৩৭০ স্বামীজীর বাণী ও রচন! 


কায়েত্ৰদিয়সিদ্ধিরশুদ্ধিক্ষয়াত্তপসঃ ॥ ৪৩ ॥ 
_ অশুদ্ধি-ক্ষয়-নিবন্ধন তপস্যা হইতে দেহ ও ইন্দিয়ের নানাপ্রকার 
শক্তি আসে। 
তপন্তার ফল কখন কখন সহম। দুরদর্শন, দূরশ্রবণ ইত্যাদি রূপে প্রকাশ 
পায়। 
স্বাধ্যায়াদিষ্টদেবতা সম্প্ৰয়োগঃ ॥ ৪৪ ॥ 
-মস্ত্ৰাদির পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ বা অভ্যাস দ্বারা ইষ্টদেবতার দর্শন- 
লাভ হইয়। থাকে । 
যে পরিমাণে উচ্চ প্রাণী (দেবতা, থবি, সিদ্ধ) দেখিবার ইচ্ছা করিবে, 
সাধনাও সেই পরিমাণে কঠোর করিতে হইবে। 
সমাধিসিদ্ধিরীশ্বরপ্রণিধানাণ ॥ ৪৫ ॥ 
ঈশ্বরে সমুদয় অর্পণ করিলে সমাধিলাভ হইয়া থাকে। 


ঈশ্বরে নির্ভরের দ্বারা সমাধি ঠিক পূর্ণ হয়। 


স্থিরস্থখমাসনম্‌ ॥ ৪৬ ৷ 

--যেভাবে অনেকক্ষণ স্থিরভাবে সুখে বলিয়া থাকা যায়, তাহার 
নাম আসন। 

এখন আমনের কথ! বল! হইবে । যতক্ষণ তুমি স্থিরভাবে অনেকক্ষণ বসিয়া 
থাকিতে ন! পারিতেছ, ততক্ষণ তুমি প্রাণায়াম ও অন্যান্য সাধনে কিছুতেই 
কৃতকার্য হইবে না। আপন দৃঢ় হওয়ার অর্থ এই যে, তুমি শরীরের 
অস্তিত্ব মোটেই অনুভব করিবে না। এইরূপ হইলেই বাস্তবিক আসন দৃঢ় 
হইয়াছে, বলা যাঁয়। কিন্তু সাধারণভাবে তুমি যদি কিয়ৎক্ষণের জন্য বমিতে 
চেষ্টা কর, শরীরে নানাপ্রকার বাধাবিত্ন আনিতে থাকিবে। কিন্তু যখনই 
তুমি এই স্থলদেহভাব অতিক্রম করিবে, তখন শরীরবোধ হারাইয়| ফেলিবে। 
তখন আর তুমি সুখ বা দুঃখ কিছুই অনুভব করিবে না। আবার যখন তোমার 
শরীরের জ্ঞান ফিরিয়া আসিবে, তখন অনুভব করিবে, যেন অনেকক্ষণ বিশ্ৰাম 
করিয়াছ। যদি শরীরকে পূর্ণ বিশ্রাম দেওয়| সম্ভব হয়, তবে উহা এইরূপেই 
হইতে গারে। যখন তুমি এইরূপ শরীরকে জয় করিয়া উছাকে দৃঢ় রাখিতে 


সাধন-পাঁদ ৩৭১ 


পারিবে, তখন তোমার সাধনাও দৃঢ় হুইবে। কিন্তু যতক্ষণ তোমার 
শারীরিক বিঘ্নবাধাগুলি আসিতে থাকিবে, ততক্ষণ তোমার স্বাঘুমণ্ডলী চঞ্চল 
থাকিবে এবং তুমি কোনরূপে মনকে একাগ্র করিয়া! রাখিতে পারিবে না। 


প্রযতুশৈথিল্যানস্তসমাপত্তিভ্যাম্‌ ॥ ৪৭ ॥ 

_শরীরে যে এক প্রকার অভিমানাত্মক প্রধত্ব আছে, তাহা 
শিথিল করিয়া দিয় ও অনস্তের চিন্তা দ্বার৷ আসন স্থির ও সুখকর 
হইতে পারে। 

অনস্তের চিন্তা দ্বারা আসন অবিচলিত হইতে পারে। অবশ্য আমর! 
সেই নিরপেক্ষ অনন্ত ( ব্ৰহ্ম ) সম্বন্ধে (সহজে) চিন্তা করিতে পারি না, কিন্তু 
আমর! অনন্ত আকাশের বিষয় চিন্ত। করিতে পাঁরি। 

ততে দ্বন্বানভিঘাতঃ॥ ৪৮ ॥ 

-_এইরূপে আসনজয় হইলে দ্বন্থ-পরম্পর! আর কিছু বিদ্ব উৎপাদন 
করিতে পারে না। 

দ্বন্ব অর্থে শুভ-অশুভ, শীত-উষ্ণ, আলোক-অদ্ধকার, সুখ-দুঃখ ইত্যাদি 
বিপরীতধর্মী দুই ছুই পদাৰ্থ । এগুলি আর তোমাকে চঞ্চল করিতে 
পারিবে না। 

তন্মিন্‌ সতি শ্বাসপ্রশ্বাসয়োগতিবিচ্ছেদঃ প্রাণায়ামঃ ৷৷ ৪৯ ॥ 

_ এই আসন-জয়ের পর শ্বাস ও প্রশ্বাস উভয়ের গতি সংযত 
করাকে প্রাণায়াম' বলে। 

যখন এই আসন-জয় সমাপ্ত হইয়াছে তখন শ্বাস-প্রশ্থাসের গতিভঙ্গ 
(অভাব ) করিয়া উহাকে নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে, এইভাবে প্রাণায়ামের 
বিষয় আরম্ভ হুইল। প্রাণায়াম কি? শরীরস্থিত জীবনীশক্তিকে বশে 
আনা । যদিও ‘প্রাণ’ শব্দ সচরাচর শ্বাস-প্রশ্বাস অর্থে ব্যবহৃত হুইয়। থাকে, 
কিন্ত বাস্তবিক উহ শ্বাস-প্রশ্বাস নয়। ‘প্রাণ’ অর্থে জাগতিক শক্তিসমষ্টি । 
উহ প্রত্যেক দেহে অবস্থিত শক্তি এবং উহার বাহপ্রকাশ--এই ফুসফুসের 
গতি। প্রাণ যখন শ্বাকে ভিতরদিকে আকর্ষণ করে, তখনই এই গতি 
আরন্ত হয়; ‘প্রাণায়ামে’ আমর উহাকেই নিয়ন্ত্রিত করিতে চাই। এই 


৩৭২ স্বামীজীর বাণী ও বচন! 


প্রাণের উপর শক্তিলাভ করিবার সহজতম উপায়রূপে আমরা প্রথমে 
শ্বাস প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রিত করিতে আরম্ভ করি। 


বাহ্াত্যস্তরস্তস্তবৃত্তিঃ দেশকালসংখ্যাভিঃ পরিদৃষ্টে। দীর্ঘসূন্মমঃ ॥ ৫০ ॥ 
_-বাহাবৃত্তি, আভ্যস্তরবৃত্তি ও স্তস্তবুত্তি ভেদে এই প্রাণায়াম 
ত্ৰিবিধ; দেশ, কাল, সংখ্যার দ্বারা নিয়মিত এবং দীর্ঘ বা সুক্ষ হওয়াতে 
উহ্হাদেরও আবার নানাপ্রকার ভেদ আছে । 


এই প্রাণায়াম তিন প্রকার ক্রিয়ায় বিভক্ত। প্রথম-_-যখন আমরা 
শ্বীনকে অভ্যন্তরে আঁকধণ করি; দ্বিতীয়--যখন আমর] উহ! বাহিরে নিক্ষেপ 
করি; তৃতীয়-_-যখন শ্বাস ফুসফুসের মধ্যেই ধৃত হয় ব| বাহির হইতে শ্বাস- 
গ্রহণ বন্ধ রাখা হয়। উহার! আবার দেশ, কাল ও সংখ্যা অনুসারে 
ভিন্ন ভিন্ন আকার ধারণ করে। ‘দেশ’ অর্থে প্রাণকে শরীরের কোন 
অংশবিশেষে আবদ্ধ রাখা । ‘সময়’ অর্থে প্রাণ কোন্‌ স্থানে কতক্ষণ রাখিতে 
হইবে, এবং “সংখ্যা? অর্থে-কতবাঁর এরূপ করিতে হইবে, তাহা বুঝিতে 
হইবে। এইজন্য কোথায়, কতক্ষণ ও কতবার রেচকাঁদি করিতে হুইবে, 
ইত্যাদি কথিত হইয়। থাকে । এই প্রাণায়ামের ফল ‘উদ্ঘাত’ অর্থাং 
কুগুলিনীর জাগরণ । 

বাহ্যাভ্যন্তরবিষয়াক্ষেগী চতুর্থ ॥ ৫১ ॥ 

_-চতুর্থ প্রকার প্রণায়ামে বাহ্য বা আত্তর বিষয় চিন্ত! দ্বার! প্রাণ 
নিরুদ্ধ কর! হয়। 

ইহ] প্রকার প্রাণায়াম। ইহাতে পূর্বোক্ত চিস্তাসহ দীর্ঘকাল অভ্যাসেন 
দ্বার! স্বাভাবিক কুম্ভক (স্তম্ভবৃত্তি) হইয়| থাকে । অন্য প্রাণায়ামগ্ডজিতে 
চিন্তার সংম্ৰব নাই। 

ততঃ ক্ষীয়তে প্রকাশাবরণম্‌ ॥ ৫২ ॥ 

তাহা! হইতেই চিত্তের প্রকাশের আবরণ ক্ষয় হইয়া যায়। 

চিত্তে স্বভাবতই সমুদয় জ্ঞান রহিয়াছে, উহা সত্বপদাৰ্থ দ্বার! নিমিত, 
কিন্ত উহ! রজঃ ও তমোদার! আবৃত বহিয়াছে। প্রাণায়াম ছার! চিতের 
এই আবরণ দূরীভূত হয়। 


সাধন-পাদ ৩৭৩ 


ধারণাস্থু চ যোগ্যতা মনসঃ॥ ৫৩ ॥ 
--{( তাহা হইতেই ) ‘ধারণা’ বিষয়ে মনের যোগ্যতা হয়। 


এই আবরণ চলিয়। গেলে আমর! মনকে একাগ্র করিতে সমর্থ হই। 


স্বস্ববিষয়াজন্প্রয়োগে চিত্ত-স্থরূপানুকার ইবেক্দ্রিয়াণাং প্রত্যাহার ॥৫৪৷৷ 
--যখন ইন্দ্রিয়গণ তাহাদের নিজ নিজ বিষয় পরিত্যাগ করিয়া 
যেন চিত্তের স্বরূপ গ্রহণ করে, তখন তাহাকে প্রত্যাহার’ বলা যায়। 


এই ইন্দ্রিয়গুলি মনেরই বিভিন্ন অবস্থা মাত্র । মনে কর, আমি একখানি 
পুস্তক দেখিতেছি। বাস্তবিক এ পুস্তকাকৃতি বাইরে নাই, উহ! মনেই অবস্থিত । 
বাহিরের কোন-কিছু এ আকৃতি জাগাইয়| দেয় মাত্ৰ ; বাস্তবিক রূপ বা আকুতি 
চিত্তেই আছে । এই ইন্দ্ৰিয়গুলি, তাহাদের সন্মুখে যাহা! আসিতেছে, তাহারই 
সহিত মিশিয়! গিয়া তাহারই আকার গ্রহণ করিতেছে। যদি তুমি মনের 
এই-সকল ভিন্ন ভিন্ন আকৃতি-ধারণ নিবারণ করিতে পারে|, তবে তোমার মন 
শাস্ত হইবে এবং ইন্জিয়গুলিও শীস্ত হইবে । ইহাঁকেই ‘প্রত্যাহার’ বলে। 


ততঃ পরমাবশ্যতেন্দ্রিয়াণান্‌ ॥ ৫৫ ॥ 
_ তাহা (প্রত্যাহার ) হইতেই ইন্দ্িয়গণ সম্পূর্ণরূপে বশীভূত হইয়া 
থাকে। 


যখন যোগী ইন্দ্ৰিয়ণের এইরূপ বহির্বস্তর আকৃতি-ধারণ নিবারণ করিতে 
পারেন ও মনের সহিত উহার্দিগকে এক করিয়া ধারণ করিতে কৃতকাৰ্য হন, 
তখনই ইন্জিয়গণ সম্পূর্ণরূপে জিত হইয়া থাকে । আর যখন ইন্দ্রিয়গণ সর্বতো- 
তাবে বশীভূত হয়, তখনই প্রতোকটি স্নায়ু ও মাংসপেশী বশে আসিয়া থাকে, 
কারণ ইন্ৰিয়গণই সর্বপ্রকার অনুভূতি ও কার্ধের কেন্দ্রন্বূপ । এই ইন্দ্রিয়গণ 
জ্ঞানেন্ৰিয় ও কর্মেন্দিয়__এই দুই ভাগে বিভক্ত । সুতরাং যখন ইন্দ্রিযগণ সংযত 
হইবে, তখন যোগী সর্বপ্রকার ভাব ও কাধকে জয় করিতে পারিবেন, সমগ্ৰ 
শরীরটিই তাহার বশীভূত হইবে। এইক্ধপ অবস্থালীভ হইলেই মানুষ দেহ- 
ধারণের আনন্দ অনুভব করে। তখনই সে ঠিকঠিক বলিতে পারে, ‘জন্নিয়া- 
'ছুলাম বলিয়া আমি সুখী ।” যখন ইন্দ্রিয়গণের উপর এইরূপ শক্তিলাভ হয়, 
তখনই বুঝিতে পারা যায়, বাস্তবিক এই শরীর অতি আশ্চৰ্য পদাৰ্থ ৷ , 


তৃতীয় অধ্যায় 
বিভূতি-পাদ 
এই অধ্যায়ে যোগের বিভূতি ( শক্তি বা এশ্বৰ্ধং) আলোচিত হইবে। 


দেশবন্ধশ্চিত্তহ্য ধারণা ॥ ১ ॥ 
_চিত্তকে কোন বিশেষ বস্তুতে ধরিয়া রাখার নাম ‘ধারণ!’ । 
যখন মন শরীরের ভিতরে অথব। বাহিরে কোন বস্তুতে সংলগ্ন হয় ও 
কিছুকাল এ ভাবে থাকে, তাহাকে ধারণ। ( একাগ্ৰতা ) বলে। 


তত্র প্রত্যয়ৈকতানতা ধ্যানম্‌ ॥ ২ ॥ 
--সেই বস্তুবিষয়ক জ্ঞান নিরম্তর একভাবে প্রবাহিত হইতে থাকিলে 
তাহাকে ‘ধ্যান’ বলে ৷ 


মনে কর, মন যেন কোন একটি বিষয় চিন্তা করিবার চেষ্টা করিতেছে, , 
কোন একটি বিশেষ স্থানে যথ', মস্তকের উপরে অথব। হৃদয়ে নিজেকে ধরিয়া 
বাখিবার চেষ্টা করিতেছে । যদি মন শরীরের কেবল এ অংশ দিয়াই 
সর্বপ্রকার অনুভূতি গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়, শরীরের অন্য সকল অঙ্গকে 
যদি বিষয়গ্রহণ হইতে নিবৃত্ত রাখিতে পারে, তবে তাহার নাম ‘ধারণা’; 
আর মন যখন কিছুক্ষণ নিজেকে এ অবস্থায় রাখিতে সমর্থ হয়, তখন 
তাহাকে বলা হয় ‘ধ্যান’ ৷ ্‌ 

তদেবার্থমাত্রনির্ভাসং স্বরূপশুন্যমিব সমাধি: ॥ ৩ ॥ 
_তাহাই যখন সমুদয় বাহ্যোপাধি পরিত্যাগ করিয়া কেবল অথ- 
মাত্ৰকে প্রকাশ করে, তখন ‘সমাধি’ আখ্য। প্রাপ্ত হয় । 


যখন ধ্যানে বস্তর আকৃতি বা বাহাভাগ পরিত্যক্ত হয়, তখনই এই 
সমাধি-অবস্থা আসে। মনে কর, আমি একখানি পুস্তক সম্বন্ধে ধ্যান 
করিতেছি, ধীরে ধীরে আমি উহার উপর মন একাগ্র করিতে কৃতকাঁ 
হইলাম, তখন কেবল ভিতরের ভাবগুলি অঙ্ভব করিব, অর্থটুকু বুঝিব, 
কোনরূপ আকারে উহ প্রকাশিত হইবে ন|। ধ্যানের এ অবস্থাকে “সমাধি” 
বলে। 


বিভূতি-পাঁদ ৩৭৫ 


ত্রয়মেকজ্র সংযমঃ ॥ ৪ ॥ 

--এই তিনটি যখন একত্র অর্থাৎ একই বস্তুর সম্বন্ধে অভ্যস্ত হয়, 
তখন তাহাকে ‘সংযম’ বলে। 

যখন কেহ তাহার নিজের মনকে কোন নির্দিষ্ট দিকে লইয়৷ গিয়া 
কোন বস্তুর উপর স্থির করিতে পারেন, পরে অন্তর্ভাগ হইতে বাহ বস্তু 
পৃথক করিয়া তাহার উপর মনকে অনেকক্ষণ রাখিতে পারেন, তখনই 
‘সংযম’ হইল । অর্থাৎ ধারণা, ধ্যান ও সমাধি-__এইগুপি একটির পর একটি 
ক্ৰমান্বয়ে এক বস্তুর উপরে অভ্যস্ত হুইয়! একত্র হয়। তখন বস্তুর বাহা 
আকার অস্তহিত হয়, মনে তাহার অর্থমাত্র অবশিষ্ট থাকে। 


ভজ্জয়াৎ প্রজ্ঞালোকও ॥ ৫ ॥ 
--এই সংযমের দ্বারা যোগীর মনে জ্ঞানালোকের প্রকাশ হয়। 


যখন কেহ এই সংযমসাধনে কুতকাৰ্য হয়, তখন সমুদয় শক্তি তাহার 
আয়ত্ত হয়। এই সংযমই যোগীর জ্ঞানলাভের প্রধান যন্ত্ৰ। জ্ঞানের বিষয় 
অনন্ত । উহার! স্থূল, স্ুলতর, স্থূলতম, সুক্ষ্ম, সুন্মতর, সুন্মতম ইত্যাদি নান! 
বিভাগে বিভক্ত এই সংযম প্রথমতঃ স্থূল বস্তুর উপর প্রয়োগ করিতে 
হয়, আর যখন স্বুলের জ্বানলাভ হইতে থাকে, তখন একটু একটু করিয়া স্তরে 
স্তরে উহা সুক্্তর বস্তর উপর প্রয়োগ করিতে হইবে। 


তন্য ভূমিষু বিনিয়োগঃ ॥ ৬ ॥ 
--এই সংযম সোপানক্রমে প্রয়োগ কর! উচিত। 


খুব ভ্রুত যাইবার চেষ্টা করিও না, এই সুত্র এইরূপ সমাধান করিয়। 
দিতেছে। 


তরয়মস্তরলং পূৰ্বেভ্যঃ ॥ ৭ ॥ 
--এই তিনটি পূর্বকথিত সাধনগুলি অপেক্ষা আরও অন্তরঙ্গ সাধন। 


পূর্বে যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম ও প্রত্যাহারের বিষয় কথিত হইয়াছে । 
উহারা ধারণা, ধান ও সমাধির তুলনায় বহিরঙ্গ। এই 'ধারণা'দি 
অবস্থা লাভ করিলে মান্য সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান্‌ হইতে পারে, কিন্ত 
র্যজত। ব| সর্বশক্তিমতা। তে| মুক্তি নয়। এ ত্ৰিবিধ সাধন ছার। মন 


৩৭৬ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


নিবিকল্পক অর্থাৎ পরিণামশৃন্ত হইতে পারে না, এ ত্ৰিবিধ সাধন আয়ত 
হইলেও দেহধারণের বীজ থাকিয়| যাইবে। যোগীদের ভাষায় সেই বীজগুলি 
‘ভজিত’ হুইয়া গেলেই তাহাদের নৃতন অঙ্কুর উৎপন্ন করিবার শক্তি নষ্ট হইয়া 
যায়। বিভূতিসমূহ বীজগুলি ভজিত করিতে পারে ন।। 


তদপি বহিরলং নিবাজন্ত ॥ ৮ ॥ ' 
_ কিন্তু এই ‘সংযম’ও ( ধারণা ধ্যান সমাধি একত্র ) নিবাঁজ সমাধির 
পক্ষে বহিরঙ্গন্বরূপ । 


এই কারণে নিবীজ সমাধির সহিত তুলনা করিলে এইগুলিকেও 
বহিরঙ্গ বলিতে হইবে। আমর! এখনও প্রকৃত সর্বোচ্চ সমাধি-অবস্থ। লাভ 
ন! করিয়। একটি নিম্নতর ভূমিতেই আছি; সেই অবস্থায় এই পরিদৃশ্যমান 
জগত এখনও আছে, বিভূতি বা সপিদ্ধিসকল এই জগতেরই অন্তগত। 


ব্যুখান-নিরোধসংস্কারয়োরভিভবপ্রাদুর্ভাবৌ 
নিরোধক্ষণচিত্তান্থয়ো নিরোধপরিণামঃ ॥ ৯ ॥ 
--যথন ব্যুত্থান অর্থাৎ মনশ্চাঞ্চল্যের অভিভব ( নাশ ) ও নিরোধ- 
সংস্কারের আবির্ভাব হয়, তখন চিত্ত নিরোধনামক অবসরের অনুগত 
হয়, উহাকে নিরোধ-পরিণাম বলে। 


ইহার অর্থ এই যে, সমাধির প্রথম অবস্থায় মনের সমুদয় বৃত্তি নিরুদ্ধ 
হয় বটে, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে নয়; কারণ তাহ! হইলে কোন প্রকার বৃত্তিই 
থাকিত না। মনে কর, মনে এমন এক প্রকার বৃত্তি উদিত হইয়াছে, যাহ! 
মনকে ইন্দিয়ের দিকে লইয়া যাইতেছে, আর যোগী এ বৃত্তিকে সংযত করিবার 
চেষ্টা করিতেছেন ; এ অবস্থায় এ সংযমচেষ্টাটিকেও একটি বৃত্তি বলিতে 
হইবে । একটি তরঙ্গ আর একটি তরঙ্গ দ্বারা নিবারিত হইল, স্থতরাং উহা 
সর্ব তরঙ্গের নিবৃত্তিরূপ সমাধি নয়, কারণ এ সংঘমটিও একটি তরঙ্গ । তবে 
যে অবস্থায় মনে তরঙ্গের পর তরঙ্গ আসিতে থাকে, তাপেক্ষা এই নিয়তর 
সমাধি সেই উচ্চতর সমাধির খুবই নিকটবর্তী । 


তন্তু প্রশান্তবাহ্িতা সংস্কারা€ ॥ ১০ ॥ 
__অভ্যাসের দ্বারা ইহার স্থিরতা হয়। 


বিভূতি-পাদ ৩৭৭ 


দিনের পর দিন অভ্যাস করিলে মনঃসংযমের এই নিরস্তরচেষ্টাপ্রবাহ স্থির 
ইয়] যায় এবং মন সৰ্বদা একাগ্র হইবার শক্তি লাভ করে। 


সর্বার্থতৈকাগ্রতয়োঃ ক্ষয়োদয়ৌ চিত্তন্ত সমাধিপরিণামঃ ॥ ১১ ॥ 
_মনে সবপ্রকার বস্তু গ্রহণ কর] ও এক বিষয়ে মনকে একাগ্র করা, 
এই দুইটির যখন যথাক্রমে ক্ষয় ও উদয় হয়, তাহাকে চিত্তের 
নমাধি-পরিণাম বলে । 


মন সর্বদাই নানাপ্রকাঁর বিষয় গ্রহণ করিতেছে, সর্বপ্রকার বস্ততেই 
1ইতেছে- ইহ! নিম্ন অবস্থ।। ইহা। অপেক্ষ। মনের একটি উচ্চতর অবস্থ। 
মাছে, সেখানে মন একটিমাত্র বস্তু গ্রহণ করে এবং আর সকল বস্তু ত্যাগ 
চরে। এই এক বস্ত গ্রহণ করার ফল সমাঁধি। 


শান্তোদিতো তুল্য প্রত্যয়ৌ চিত্তস্তৈকাগ্রতাপরিণীমঃ ৷৷ ১২ ॥ 
-যখন মন শান্ত ও উদিত অর্থাৎ অতীত ও বর্তমান উভয় অবস্থাতেই 
ভল্যপ্রত্যয় হয়, অর্থাৎ উভয়কেই এক সময়ে গ্রহণ করিতে পারে, 
চাহাকে চিত্তের একা গ্রতাপরিণাম বলে। 


কি করিয়া জান! যাইবে--মন একাগ্র হইয়াছে? মন একাগ্র হইলে 
ময়ের কোন জ্ঞান থাকিবে না। অজ্ঞাতসাঁরে যতই সময় অতিবাহিত হয়, 
(ঝিতে হইবে, আমর! ততই একা গ্র হইতেছি। সাধারণতঃ দেখিতে পাই, 
খন আমর] খুব আগ্রহের সহিত কোন পুস্তকপাঠে মগ্ন হই, তখন সময়ের 
দকে আমাদের মোটেই লক্ষ্য থাকে না; আবার যখন পুস্তকপাঠে বিরত হই, 
খন ভাবিয়া আশ্চষ হই, কতখানি সময় চলিয়। গিয়াছে । সমুদয় সময়টি 
যন একত্র হইয়| বর্তমানে একীভূত হইবে। এইজন্যই বল! হইয়াছে, 
খন অতীত ও বর্তমান আলিয়া একত্র মিলিত হয়, তখনই মন একাগ্র 
'ইয়| থাকে । 


এতেন ভূতেক্দিয়েষু ধর্মলক্ষণাবন্থা! পরিণীম। ব্যাখ্যাতাঃ ৷৷ ১৬ ॥ 


ইহা দ্বারাই ভূত ও ইন্দ্ৰিয়ের যে ধর্ম, লক্ষণ ও অবস্থারূপ পরিণাম 
মাছে, তাহার ব্যাখ্যা করা হইল। 


৩৭৮ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


পূৰ্ব তিনটি স্থত্ৰে যে চিত্তের নিরোধাদি পরিণামের কথ! বল! হইয়াছে, 
তদ্বার| ভূত ও ইন্দ্রিয়ের ধর্ম, লক্ষণ ও অবস্থা-রূপ তিন প্রকার পরিণামের 
ব্যাখ্যা করা হইল। মন ক্রমাগত বৃত্তিক্ূপে পরিণত হইতেছে, ইহ! মনের 
ধর্মর্ূপ” পরিণাম । উহা যে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ এই তিন কালের মধ্য 
দিয়া চলিতেছে, ইহাই মনের ‘লক্ষণরূপ’ পরিণাম ; আর কখনও যে নিরোধ- 
সংস্কার প্রবল ও ব্যুখান-সংস্কার দুর্বল অথব| তাহার বিপরীত হয়, ইহা মনের 
'অবস্থারূপ” পরিণাঁম। মনের এই পরিণাম-ত্রয়ের ন্যায় ভূত ও ইন্দ্রিয়ের ত্ৰিবিধ 
পরিণামও বুঝিতে হইবে । যথা, মৃত্তিকারূপ ধর্মীর পিগুরূপ ধর্ম গিয়। উহাতে 
যে ঘটাকার ধর্ম আবিভূর্ত হয়, তাহ! ধর্ম-পরিণাঁম। এ ঘটের বর্তমান, 
অতীত ও ভবিষ্যৎ অবস্থারূপ পরিণামকে লক্ষণ-পরিণাঁম এবং উহার নৃতনত্ব 
ও পুরাতনত্বাদি অবস্থারূপ পরিণামকে অবস্থা-পরিণীম বলে। 

পূর্ব পূর্ব সুত্রে যে-সকল সমাধির বিষয় কথিত হুইয়াছে, তাহাদের উদ্দেশ্য, 
যোগী যাহাতে মনের বৃত্তি বা পরিণামগুলির উপর ইচ্ছাপূর্বক ক্ষমত। সঞ্চালন 
করিতে পারেন। তাহা হইতে পূর্বোক্ত সংযমশক্তি লাভ হইয়া থাকে । 


শান্তোদিতাব্যপদেশ্যঘর্মনুপাতী ধর্মী ॥ ১৪ ॥ 
--শান্ত (অর্থাৎ অতীত ), উদিত (বর্তমান ) ও অব্যপদেশ্ত ( ভবিষ্যৎ ) 
ধর্ম যাহাতে অবস্থিত, তাহার নাম ধর্মী । 
ধর্মী তাহাকেই বলে, যাহার উপর কাল ও সংস্কার কার্য করিতেছে, 
যাহ! সর্বদাই পরিণীমপ্রাপ্ত ও ব্যক্তভাব ধারণ করিতেছে । 
ক্রমান্যত্বং পরিণামান্যত্বে হেতুঃ ॥ ১৫ ॥ 
__ভিন্ন ভিন্ন পরিণাম হইবার কারণ ক্ৰেমের বিভিন্নতা ( পূর্বাপর 
পার্থক্য )। 
পরিণীমত্রয়সংবমাদ্দতীতানাগ্তজ্ঞানম্‌ ॥ ১৬ ॥ 
_ পুর্বোক্ত তিনটি পরিণামের প্রতি চিত্তসংযম করিলে অতীত ও 
অনাগতের জ্ঞান উৎপন্ন হয়। 


পূর্বে সংযমের যে লক্ষণ দেওয়া হইয়াছে, আমর! তাহ! যেন বিশ্বত ন! 
হই। যখন মন বস্তুর বাহভাগ পরিত্যাগ করিয়া উহার আত্ান্তরীণ ভাব" 


বিভূতি-পাদ ৩৭৯ 


গুলির সহিত নিজেকে একীভূত করিবার উপযুক্ত অবস্থায় উপনীত হয়, যখন 
দীর্ঘ অভ্যাসের ছার! মন একমাত্র সেইটিই ধারণ করিয়া মুহূর্তমধ্যে সেই 
অবস্থায় উপনীত হইবার শক্তি লাভ করে, তখন তাহাকে ‘সংযম’ বলে। 
এই অবস্থা লাভ করিয়া যদি কেহ ভূত ভবিষ্যৎ জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাকে 
কেবল সংস্কারের পরিণামগুলির উপর সংযম প্রয়োগ করিতে হইবে। কতক- 
গুলি সংস্কার বর্তমান অবস্থায় কার্য করিতেছে, কতকগুলির ভোগ শেষ 
হয়া গিয়াছে আর কতকগুলি এখনও ফল প্রদান করিবে বলিয়া সঞ্চিত 
রহিয়াছে । এইগুলির উপর সংযম প্রয়োগ করিয়া তিনি ভূত ভবিষ্যৎ সমুদয় 
জানিতে পাবেন। 


শব্দার্থপ্রত্যয়ানামিতরেতরাধ্যাসাৎ সন্করস্তৎপ্রবিভাগসংষমাগ 
সর্বভূতরুতভ্ঞানম্‌ ॥ ১৭ ॥ 
_ শব্দ, অর্থ ও প্রত্যয়ের পরস্পরে পরস্পরের আরোপ জন্য এইরূপ 
সন্করাবস্থা হইয়াছে, উহাদিগের প্রভেদগুলির উপর সংযম করিলে 
সমুদয় ভূতের শব্দজ্ঞান হইয়া থাকে । 


‘শব্দ’ বলিলে বুঝিতে হইবে বাহৃবিষয়, যাহাতে মনে কোন বৃত্তি জাগরিত 
করিয়! দেয় । “অর্থ” বলিলে বুঝিতে হুইবে, যে শরীরাভ্যস্তরীণ প্রবাহ ইন্জিয়দ্বার 
দ্বার! লব্ধ বিষয়াভিঘাত-জনিত বেদনাকে লইয়া গিয়া মস্তিষ্কে পৌছাইয়া দেয় 
তাহাকে, আর ‘জ্ঞান’ বলিলে বুঝিতে হইবে মনের সেই প্রতিক্রিয়া, যাহা 
হইতে বিষয়ানুভূতি হয়। এই তিনটি মিশ্রিত হুইয়াই আমাদের ইন্দিয়গোচর 
বিষয় জ্ঞান উৎপন্ন হয়। মনে কর, আমি একটি শব্দ শুনিলাম, প্রথমে বহির্দেশে 
' একটি স্পন্দন হুইল, তারপর একটি আস্তরবেদনাগ্রবাহ শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বার! মনে 
নীত হইল, তখন মন প্রতিঘাত করিল, এবং আমি ( অর্থ সহ ) শব্দটি জানিতে 
পারিলাম। আমি এ যে শব্দটি জানিলাম, উহা তিনটি পদার্থের মিশ্রণ__প্রথম 
কম্পন, দ্বিতীয় বেদনাপ্রবাহ ও তৃতীয় প্রতিক্রিয়।। সাধারণতঃ এই তিনটি 
পৃথক করা যায় না, কিন্তু অভ্যাসের দ্বার| যোগী উহাদিগকে পৃথক্‌ করিতে 
পারেন। সাধক যখন এগুলিকে পৃথক্‌ করিবার শক্তি লাভ করেন, তখন তিনি 
যে-কোন শব্দের উপর ‘সংযম’ প্রয়োগ করেন, তাহার উদ্দিষ্ট অর্থ তৎক্ষণাৎ 
বুঝিতে পারেন--তা এ শব্দ মনুম্তরুতই হউক ব| অন্ত কোন প্রাণিক্ৃতই হউক । 


৩৮০ স্বামীজীর বাণী ও রচন। 


সংস্কারসাক্ষাৎকরণাৎ পূব'জাতিজ্ঞানম্‌ ॥ ১৮ ॥ 

__সংস্কারগুলি ধরিতে পারিলে অর্থাৎ সাক্ষাংভাবে জানিতে পারিলে 
পূর্বজন্মের জ্ঞান হয়। 

আমর! যাহ! কিছু অন্থভব করি, সবই আমাদের চিত্তে তরঙ্গাকারে 
আসিয়া থাকে, উহা আবার চিত্তেই মিলাইয়) যায়, ক্ৰমশঃ সুক্মতর হইতে থাকে, 
একেবারে নষ্ট হইয়! যায় না। উহু! সেখানে অতি শুক্ম আকারে থাকে, ষদি 
আমর] এ তরঙ্গটি পুনরায় উখিত করিতে পারি, তাহা হইলে তাহাই 'স্বৃতি’ 
হইল । স্থতরাং যোগী যদি মনের এই-সকল পুর্বসংস্কারের উপর ‘সংযম’ করিতে 
পারেন, তবে তিনি তাহার পূর্ব পূর্ব সকল জন্মের কথা স্মরণ করিতে থাকিবেন। 

প্রত্যয়স্ত পরচিত্ত-জ্ঞানম্‌ ॥ ১৯ ॥ 

-_অপৱরের শরীরে যে-সকল চিহ্ন আছে, সেগুলিতে সংযম করিলে 
এ ব্যক্তির মনের ভাব জানিতে পারা যায়। 

প্রত্যেক ব্যক্তির শরীরেই কতক গুলি বিশেষ প্রকার চিহ্ন আছে, তন্বাব| 
তাহাকে অপর ব্যক্তি হইতে পৃথক কর! যায়। যখন যোগী কোন ব্যক্তির 
এই বিশেষ চিহ্ৃগুলির উপর ‘সংযম’ করেন, তখন তিনি সেই ব্যক্তির মনের 
গঠন বা অবস্থা জানিতে পারেন । 

ন চ তৎ সালম্বনং তশ্যাবিষয়ীভূতত্বাৎ ॥ ২০ ॥ 

কিন্ত এ চিত্তের অবলম্বন কি, তাহ! জানিতে পারেন না, কারণ 
উহ! তাহার সংযমের বিষয় নয় । 

শরীরের উপর ‘সংযম’ করিয়া! মনের ভিতরে কি হইতেছে, তাহা তিনি 
জানিতে পারিবেন না। সেজন্য দুইবার সংযম করিবার আবশ্যক হুইবে, 
প্রথম শবীরের লক্ষণসমূহের উপব ও তারপর মনেরই উপর সংযম প্রয়োগ 
করিতে হইবে। তাহা হইলে যোগী সেই ব্যক্তির মনে কি আছে, সবই 
জানিতে পারিবেন । 

কায়রূপসংযমাত্তদ্গ্রাহৃশ ক্তি-স্তম্ভে 
চক্ষু:প্রকাশাংসম্প্ৰয়োগেহনস্তধানম্‌’ ॥ ২১ ॥ 


১ পাঠান্তবঃ '** চক্ষুঃপ্রকাণ।সংযে।গেহন্তৰ্ধানম্‌ 
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_দেহের আকৃতির উপর সংযম করিয়া এ আকৃতি অনুভব করিবার 
শক্তি স্তম্ভিত (বাধাপ্রাপ্ত) ও চক্ষুর প্রকাশ-শক্তির সহিত উহার 
অসংযোগ হইলে যোগী লোকসমক্ষে অস্তহিত হইতে পারেন। 


মনে কর, কোন যোগী এই গৃহের মধ্যে দীডাইয়| রহিয়াছেন , তিনি 
আপাতদৃষ্টিতে সকলের সমক্ষে অস্তহিত হইতে পারেন। তিনি যে বাস্তবিক 
অন্তহিত হুন তাহ! নয়, তবে কেহ তাহাকে দেখিতে পাইবে ন! এইমাত্র । 
শরীরের আরুতি ও শরীর এই ছুইটিকে তিনি যেন পৃথক্‌ করিয়া ফেলেন। 
এটি যেন স্মরণ থাকে, যোগী যখন এরূপ একা গ্রতা-শক্তি নাভ করেন যে, বস্তুর 
আকার ও বস্তুকে পরস্পর পৃথক্‌ করিতে পারেন, তখনই তিনি এভাবে অদৃশ্য 
হইতে পারেন। যোগী আকার ও এ আকারবান্‌ বস্তুর পার্থক্যের উপর 
স'যম প্রয়োগ করেন এবং এ আকৃতি অন্ুভব করিবার শক্তিকে বাধ| দেন, 
আরুতি ও আঁকারবান্‌ বস্তুর সংযোগ হইলেই আমরা আকৃতি উপলব্ধি 
করিতে পারি । 

এতেন শব্দাস্তন্তর্ধানমুক্তম ॥ ২২ ॥ 

_ ইহা দ্বারাই শব্দাদির অন্তৰ্ধান অর্থাৎ শব্দাদিকে অপরের ইন্দ্রিয়- 
গোচর হইতে ন! দেওয়াও ব্যাখ্যা করা হইল । 


সোপক্ৰমং নিরুপক্রমঞ্চ কর্ম তসংযমাদ- 
পরান্তজ্ঞানমরিষ্ট্রেভ্যো বা ॥ ২৩ ॥ 
কর্ম ছুই প্রকার, একপ্রকারের ফল শীঘ্র লাভ হইবে, অন্যপ্রকার 
বিলম্বে ফল প্রসব করিবে । ইহাদের উপর ‘সংযম’ করিলে অথবা 
অবিষ্ট-নামক মৃত্যুলক্ষণসমূহের উপর সংযম প্রয়োগ করিলে যোগীবা 
দেহত্যাগের সঠিক সময় অবগত হইতে পারেন। 


যখন যোগী তাহার নিজ কর্মের উপর অর্থাৎ তাহার মনের ভিতর যে 
সংস্কারগুলির কার্য আরম্ভ হইয়াছে ও যেগুলি ফলগ্রসবের জন্য অপেক্ষ। 
করিতেছে, সেগুলির উপর সংযম প্রয়োগ করেন, তখন তিনি যেগুলি 
ফলপ্রসবের জন্য অপেক্ষা করিতেছে, সেগুলি ঘার| জানিতে পারেন--কবে 
তাহার শরীরপাঁত হইবে । কোন্‌ দিন, কটার সময়ে, এমন কি কত মিনিটের 


৩৮২ স্বামীজীর বাণী ও রচন। 


সময় তাহার মৃত্যু হইবে, তাহাও তিনি জানিতে পারেন। মৃত্যু যে সদা 
আসম্__ এইটি জান! হিন্দুরা বিশেষ প্রয়োজনীয় মনে করেন, কারণ গীতা 
এই শিক্ষা দেওয়| হুইয়াছে যে, মৃত্যুচিস্তা পরজীবন নিয়মিত করিবার পক্ষে 
বিশেষ শক্তিশালী । 


মৈত্ৰ্যাদিষু বলানি ॥ ২৪ ॥ 
- মৈত্রী করুণা ইত্যাদি (১৩৩) গুণগুলির উপর সংযম প্রয়োগ 
করিলে যোগী এ গুণগুলি প্রকর্ষতা লাভ করে। 


বলেষু হস্তিবলাদীনি ॥ ২৫॥ 
হস্তী প্রভৃতির বলের উপর সংযম প্রয়োগ করিলে যোগীর শরীবে 
সেই সেই প্রাণীর তুল্য বল আসে । 


যখন যোগী এই সংযমশক্তি লাভ করেন, তখন তিনি যদি বল লাভ করিতে 
ইচ্ছা! করেন এবং হস্তীর বলের উপর সংযম প্রয়োগ করেন, তবে তাহাই লাত 
করিয়া থাকেন । প্রত্যেক ব্যক্তির ভিতরেই অনন্ত শক্তি রহিয়াছে, সে যি 
উপায় জানে, তবে এ শক্তি লইয়। ইচ্ছামত ব্যবহার করিতে পারে। যোগ 
উহ! লাভ করিবার বিজ্ঞান আবিষ্কার করিয়াছেন। 


প্ৰবৃত্ত্যালোকন্যাসাৎ সূক্ষ্মব্যবহিতবিপ্ৰকৃষ্টজ্ঞানম্‌ ॥ ২৬ ॥ 
_-( পুর্বকথিত ) মহা-জ্যোতির (১৷৩৬ ) উপর সংযম করিলে সক্ষম 
ব্যবহিত ও দূরবর্তী বস্তুর জ্ঞান হইয়া থাকে। 


হৃদয়ে যে মহা-জ্যোতিঃ আছে, তাহার উপর সংযম করিলে অতি দূরবর্তী 
বস্তুও তিনি দেখিতে পান। যাদ কোন বস্তু পাহাড়ের আড়ালে থাকে, তাহা 
এবং অতি সুক্ষ সুন্ম বস্তুও তিনি দেখিতে পারেন। 


ভুবনজ্ঞানং সূৰ্যে সংযমাৎ ॥ ২৭ ॥ 
--স্ূৰ্যে সংযমের দ্বারা সমগ্র জগতের জ্ঞানলাভ হয়। 


চন্দ্ৰে তারাবুযুহজ্ঞানম্‌ ॥ ২৮ ॥ 
_-চন্দ্রে সংযম করিলে তারকাসমূহের জ্ঞানলাভ হয়। 
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গ্রুবে তদগতিজ্ঞানম্‌ ॥ ২৯ ॥ 
-_গ্রুবতারায় চিত্তসংযম করিলে তারাসমূহের গতিজ্ঞান হয়। 


নাভিচক্রে কায়বু্যুহ-জ্ঞানম্‌ ॥ ৩০ ॥ 
__নাভিচক্রে চিত্তসংযম করিলে শরীরের গঠন জান! যায় । 


কণ্ঠকুপে ক্ষুৎপিপাসানিবৃত্তিঃ ॥ ৩১। 
_কণ্ঠকৃপে সংযম করিলে ক্ষুৎপিপাসা' নিবৃত্তি হয়। 


অতিশয় ক্ষুধিত ব্যক্তি যদি কণ্ঠকৃপে চিত্তসংযম করিতে পারেন, তবে 
তাহার ক্ষুধা ও পিপাসা নিবৃত্ত হয়। 


কুর্মনাড্যাং স্থৈৰ্ষম্‌ ॥ ৩২ ॥ 
_ কুর্মনাড়ীতে চিত্তসংযম করিলে শরীরের স্থিরতা আসে । 


যখন তিনি সাধন! করেন, তখন তাহার শরীর চঞ্চল হয় না। 


মুৰ্ধজ্যোতিষি সিদ্ধদৰ্শনম্‌ ৷ ৩৩ ॥ 
_মস্তকের জ্যোতির উপর সংযম করিলে সিদ্ধপুরুষদিগের দর্শনলাভ 
হয়। 


সিদ্ধগণ ভূতষোনি অপেক্ষা কিঞ্চিৎ উচ্চস্তরের। যোগী যখন তাহার 
মস্তকের উপরিভাগে মনঃসংযম করেন, তখন তিনি এই সিদ্ধগণের দর্শন পান। 
এখানে ‘সিদ্ধ’ শবে মুক্তপুরুষ বুঝাইতেছে না, অনেক সময় উহ! এ অর্থেই 
ব্যবহৃত হইয়া থাকে । 


প্রাতিভাছ। সৰ্বম্‌ ॥ ৩৪ ॥ 
--অথবা প্রতিভা-শক্তিদ্বার৷ সমুদয় জ্ঞান লাভ হয়। 


যাহাদের এইরূপ প্রতিভার শক্তি অর্থাৎ পবিত্রতার দ্বার] লব্ধ-জ্ঞান-বিশেষ 
আছে, (পূর্বোক্ত ) কোন প্রকার সংযম ব্যতীতই তাহারা এই সমুদয় জ্ঞানের 
অধিকারী হন । যখন মানুষ উচ্চ প্রতিভা-শক্তি লাভ করেন, তখনই তিনি 
এই মহা! আলোক প্ৰাপ্ত হন । তাঁহার নিকট সবই স্পষ্ট হইয়| যায়। কোন 
একার ‘সংযম’ ব্যতীতই, সমুদয় জ্ঞান স্বতই তাহার মধ্যে প্রকাশিত হয়। 


৩৮৪ স্বামীজীর বাণী ও রচন! 
হৃদয়ে চিত্তসম্বিদ্‌ ॥| ৩৫ ॥ 


--হৃদয়ে চিত্তসংযম করিলে মনোবিষয়ক জ্ঞানলাভ হয়। 


সন্বপুরুষয়োরত্যস্তাসংকীর্ণয়োঃ প্রত্যয়াবিশেষাদ্‌ 

ভোগঃ পরাৰ্থত্ৰাদন্যস্বাৰ্থনংযমাৎ পুরুষজ্ঞানম্‌ ॥ ৩৬ ॥ 
_ পুরুষ ও বুদ্ধির বিবেকের অভাবেই ভোগ হইয়া থাকে । সেই 
ভোগ পরার্থ অর্থাৎ অপরের বা পুরুষের জন্য । বুদ্ধির অন্য এক 
অবস্থার নাম ‘স্বার্থ ; উহার উপর সংযম করিলে পুরুষের জ্ঞান হয়। 


পুরুষ ও বুদ্ধি প্রকৃতপক্ষে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্ৰ; তাহা হইলেও পুরুষ বুদ্ধিতে 
প্রতিবিষ্বিত হইয়া উহার সহিত আপনাকে অভেদভাবাপন্ন মনে করে এব' 
তাহাতেই নিজেকে সুখী বা দুঃখী বোধ করিয়া থাকে । বুদ্ধির এই অবস্থাকে 
‘পরাৰ্থ’ বলে” কারণ উহার সমুদয় ভোগ নিজের জন্য নয়-_পুরুষের জন্য। 
এতদ্্যতীত বুদ্ধির আর এক অবস্থা আছে-_উহার নাম স্বার্থ! । যখন বৃদ্ধি 
সত্তপ্রধান হইয়া অতিশয় নির্মল হয়, তখন তাহাতে পুরুষ বিশেষভাবে 
প্রতিবিদ্বিত হন, এবং সেই বুদ্ধি অন্তমমু্ধী হইয়| পুরুষমাত্রাবলম্বন হয় । দেই 
স্বার্থ-নামক বুদ্ধিতে সংযম করিলে পুরুষের জ্ঞান হয়। পুরুষমাত্রাবলম্বন- 
বুদ্ধিতে সংযম করিতে বলার উদ্দেশ্য এই--শুদ্ধ পুরুষ জ্ঞাত! বলিয়। কখন 
জ্ঞানের বিষয় হইতে পারেন ন1। 


ততঃ প্রাতিভশ্রাবণবেদনাদর্শান্বাদবার্ত। জায়ন্তে ৷ ৩৭ ৷৷ 
_ তাহা হইতে প্ৰাতিভ’ ( অলৌকিক ) শ্রবণ, স্পর্শ, দর্শন, স্বাদ ও 
ঘ্রাণ উৎপন্ন হয়। 
তে সমাধাবুপসর্থা ব্যুখানে সিদ্ধয়ঃ ৷৷ ৩৮ ॥ 
_ ইহারা সমাধির পথে বাধা, কিন্তু সংসার-অবস্থায় উহার! সিদ্ধির 
স্বরূপ । 


১ প্রাতিভাৎ হুক্ষ্ম-ব্যবহিত-বিপ্ৰকৃষ্টাতীতানাগত জ্ঞানং, শ্রাবনাদ দিব্যশব্দশ্রবণং, বেন? 
দিবাম্পশ।ধিগমঃ, আদশাদ দিবারাপসন্থিং । আম্বাদাদ দিবারসসন্থিৎ, বাৰ্তাতে| দিবাগন্ধবিঙ্র ন 
ইতোতানি নিতাং জায়ন্তে ।--বা।সভাযা 


বিনূতি-পাদ্গ ৩৮৫ 
যোগী জানেন, সংসারে এই সমুদয় ভোগ পুরুষ ও মনের যোগ হইতে 
হইয়| থাকে, যদি তিনি ‘আত্ম। ও প্রকৃতি পরম্পর পৃথক্‌ বস্তু’ এই সত্যের 
উপর চিত্তদংযম করিতে পারেন, তবে তিনি 'পুরুষে'র জান লাভ করেন। 
তাহা হইতে বিবেকজ্ঞান উদ্দিত হয়। যখন তিনি এই ‘বিবেক’ লাভে 
কৃতকার্য হন, তখন তাহার প্রীতিভ বা দিব্যজান লাভ হয়। কিন্তু এই 
শক্তিসমুদয় সেই উচ্চতম লক্ষ্যের পথে বাধা অর্থাৎ সেই পবিত্র আত্মার 
জ্ঞানের ও মুক্তির প্রতিবদ্ধকত্বরূপ। পথিমধ্যে ষেন এগুলির সহিত সাক্ষাৎ 
হয়। যোগী যদি এগুলি পরিত্যাগ করেন, তবেই তিনি সেই উচ্চতম 
জ্ঞান লাভ করিতে পারেন। যদি তিনি এই শক্কিগুলি লাভ করিয়া গ্রলুন্ধ 
হন, তবে তাহার অগ্রগতি ব্যাহত হয়। 


বন্ধকারণশৈথিল্যা€ প্রচারসংবেদনাচ্চ চিত্তস্ত 
পরশরীরাবেশঃ ॥ ৩৯ ॥ 
যখন চিত্তের বন্ধনের কারণ শিথিল হইয়া যায় ও চিত্তের প্রচার- 
স্থানগুলিকে (অর্থাৎ শরীরস্থ নাড়ীসমূহকে ) অবগত হন, তখন 
তিনি অপরের শরীরে প্রবেশ করিতে পারেন । 


যোগী অন্য এক দেহে অবস্থান করিয়া সেই দেহে ক্রিয়াশীল থাকিলেও 
কোন মৃতদেহে প্রবেশ করিয়া উহাকে উঠাইয়| গতিশীল করিতে পারেন। 
অথবা তিনি কোন জীবিত শরীরে প্রবেশ করিয়া সেই দেহস্ক মন ও 
ন্ডিয়গণকে রুদ্ধ করিয়। সাময়িকভাবে সেই শরীরের মধ্য দিয়া কার্য 
করিতে পাঁরেন। প্রকৃতি ও পুরুষের বিবেকজান লাভ করিলেই তাহার 
পক্ষে ইহ! সম্ভব হইতে পারে। তিনি অপরের শরীরে প্রবেশ করিতে 
ইচ্ছ৷ করিলে সেই শরীরে ‘সংযম’ প্রয়োগ করিলেই ইহ! সিদ্ধ হইবে, কারণ 
তাহার আত্মাই যে সর্বব্যাপী তাহ! নয়, তীহায় মনও সৰ্বব্যাপী--- 
অবশ্য যোগীদিগের মতে। উহ! নেই সর্বব্যাপী মনের এক অংশমাত্র। 
এখন কিন্তু উহ! কেবল এই শরীরের স্নায়ুমণ্ডলীর ভিতর দিয়াই কাৰ্য 
করিতে পারে, কিন্ত যোগী যখন স্বায়বীয় প্রবাহগুলি হইতে নিজেকে মুক্ত 
করিতে পারেন, তখন তিনি অন্তান্ত বস্তু বা শরীরের দ্বারাও কাধ করিতে 
পারেন। 


৩৮৬ স্বামীজীর বাণী ও রচন। 


উদ্দান-জয়।জ্জল-পঙ্ক-কণ্টকাদিখসঙ্গ উৎত্ৰাান্তিশ্চ | ৪* ॥ 
-েদ।ন-নামক স্নায়ুপ্ৰবাহ জয় করিতে পারিলে যোগী জলে বা পঙ্ধে 
মগ্ন হন না, তিনি কণ্টকের উপর ভ্রমণ করিতে পারেন ও ইচ্ছামৃত্যু 
হন। 


‘উদ্বান’ নামক যে স্নায়বীয় শক্তিপ্রবাহ ফুস্ফুস ও শরীরের উপরি 
সমুদয় অংশকে নিয়মিত করে, যোগী যখন তাহ! জয় করিতে পারেন, 
তখন তিনি অতিশয় লঘু হুইয়া যান। তিনি আর জলে মগ্ন হন না, কণ্টকের 
উপর ও তরবারি-ফলকের উপর অনায়াসে চলিতে পাবেন, অগ্নির মধ্যে 
দীড়াইয়া থাকিতে পারেন, এবং ইচ্ছামাক্জ এই শরীর ত্যাগ করিতে 
পারেন। + 


সমানজয়াৎ প্রজ্লনম্‌ ॥ ৪১ ॥ 
--সমান-প্রবাহকে জয় করিলে তিনি জ্যোতি; দ্বার! বেষ্টিত হইয়া 
থাকেন । 
এ-অবস্থায় তিনি যখনই ইচ্ছা করেন, তখনই তাহার শরীর হইতে | 
জ্যোতি: নির্গত হয়। 


শ্রৰোত্ৰাকাশয়োঃ সম্বন্ধসংবমাদ্দিব্যং শ্রোত্রম্‌ ॥ ৪২ ॥ 
_কর্ণ ও আকাশের পরস্পর যে সম্বন্ধ আছে, তাহার উপর সংযম 
করিলে দিব্য কণ লাভ হয়। 


এই আকাশ (ইথার) ও তাহাকে অনুভব করিবার যন্ত্ৰস্ব্প কর্ণ, 
বহিয়াছে। ইহাদের উপর সংযম করিলে যোগী দিব্য শ্রোত্র লাভ করেন। 
তখন তিনি সমুদয় শব্দ শুনিতে পান। বহু দূরে কোন কথাবার্তা ব শব 
হইলে তাহাও তিনি শুনিতে পান। 


কায়াকাশয়োঃ সম্বন্ধসংবমাল্লঘুতুলসমাপত্তেমষ্চাকাশগমনম্‌ ॥ ৪৩ ॥ 
- শরীরের ও আকাশের সম্বন্ধের উপর চিত্বসংযম করিয়া এবং তুলা 
প্রভৃতির হ্যায় আপনাকে লঘু ভাবন। করিয়া যোগী আকাশের মধ্য 
দিয়া গমন করিতে পারেন । 


বিভূতি-পাদ ৩৮৭ 


আকাশই এই শরীরের উপাদান; আকাশই এক বিশেষরূপে এই শরীর 
হইয়াছে। যদি যোগী শরীরের উপাদান এ আকাশ-ধাতুর উপর সংযম 
প্রয়োগ করেন, তবে তিনি আকাশের ন্যায় লঘুত। প্রাপ্ত হন ও বায়ুর মধ্য 
দিয়! যেখানে ইচ্ছা! যাইতে পারেন। 

বহিরকল্পিত। ৰৃত্তিৰ্মহাবিদেহ। ততঃ প্রকাশাবরণক্ষয়ঃ ॥ 8৪ ॥ 

দেহের বাহিরে মনের যে ‘যথাৰ্থ বৃত্তি’ অর্থাৎ মনের ধারণা, তাহার 
নাম ‘মহাবিদেহ’ ; তাহার উপর সংযম প্রয়োগ করিলে প্রকাশের যে 
আবরণ, তাহা ক্ষয় হইয়া যায়। 

মন অজ্ঞতাবশতঃ বিবেচন1 করে, মে এই দেহের ভিতর দিয়! কাজ 
করিতেছে । যদি মন সর্বব্যাপী হয়, তবে আমি কেবল এক প্রকার 
সামুমণ্ডলীর দ্বারা আবদ্ধ থাকিব কেন, অথবা এই অহুংকে একটি শরীরেই 
আবদ্ধ করিয়া রাখিব কেন? ইহার তো। কোন যুক্তি দেখিতে পাওয়া যায় 
ন|। যোগী চান, যেখানে ইচ্ছা সেখানে তিনি এই ‘আমিত্ব’ অমৃতৰ 
করিবেন। অহংভাব চলিয়া গিয়| যে মানসিক খুতিপ্রবাহ এই দেহে জাগরিভ 
হয়, তাহাকে “অকল্পিত! বৃত্তি’ বা ‘মহাবিদেহ’ বলে। যখন তিনি উহার 
উপর ‘সংযম’ করিতে পারেন, তখন প্রকাশের সকল আবরণ চলিয়া যায় 
এবং সমুদয় অন্ধকার ও অজ্ঞান দূরীভূত হয়, সমস্তই তাহার নিকট জ্ঞানময় 
_ চৈতন্যময় বলিয়া বোধ হয়। 

স্থুলস্বরপ-সূক্মমান্বয়াৰ্থবস্ত-মংযমাজূতজয়ঃ ॥ ৪৫ ॥ 

- ভূতগণের স্থুল স্বরূপ, সুক্ষ অন্বয় ও অর্থবত্ব--এই কয়েকটির উপর 
স যম করিলে ভূতজয় হয়।১ 

যোগী সমুদয় ভূতের উপর সংযম করেন; প্রথম স্থুলভূতের উপর, তারপর 
উহার সুক্ষ্ম অবস্থার উপর ‘সংযম’ করেন। এক সম্প্রদায়ের বৌদ্ধগণ এই 
স'মমটি বিশেষভাবে গ্রহণ করিয়! থাকেন। খানিকট! কাদার তাল লইয়া 
তাহার] উহার উপর ‘সংযম’ প্রয়োগ করেন, এবং ক্রমশঃ উহ! যে-সকল 
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১ ম্বরপ-_পৃথিবীর কাঠিস্ত, জলের তারজ্যাদি। অন্বয়--সম্ব, রজঃ ও তমঃ প্রত্যেক ভূতে 
খত রহিয়াছে, ইহা জান! । অর্থবন্ব_বিশেষ বিশেষ ভোগপ্ৰদান-সামৰ্থয ৷ 


৩৮৮ স্বামীজীর বাণী ও রচন। 


নুক্ষ্মূতে নিমিত, তাহা। দেখিতে আরস্ত করেন । যখন তাহারা ও সুক্মভূত্রে 
বিষয় জানিতে পারেন, তখনই তাঁহার! এ ভূতের উপর শক্তিলাভ করেন। 
সমুদয় ভূতের পক্ষেই এইরূপ বুঝিতে হুইবে--যোগী এগুলি সবই জয় করিতে 
পারেন। 

ততোহণিমাদদি-প্রাদুর্ভাবঃ কায়সম্পত্তন্ধর্মনভিঘাতষ্চ || ৪৬ ॥ 
_ তাহা হইতেই অণিমা ইত্যাদি সিদ্ধির আবির্ভাব হয়, কায়-সম্পং 
লাভ হয় ও সমুদয় শারীরিক ধর্মের অনভিঘাত হয় ( অর্থাৎ ধ্বংস 
হয়না )। 

ইহার অর্থ এই যে, যোগী অই্রসিদ্ধিঃ লাভ করেন। তিনি নিজেকে 
ইচ্ছামত “অণু, করিতে পারেন, খুব বৃহৎ করিতে পারেন, পৃথিবীর স্তায় গুরু 
ও বায়ুর ন্তায় লঘু করিতে পারেন, যাহার উপর ইচ্ছা প্রভুত্ব করিতে পারেন, 
যাহ! ইচ্ছা তাহাই জয় করিতে পারেন, তাহার ইচ্ছায় সিংহ তাহার পদতলে 
মেষের স্তায় শাস্তভাবে বসিয়| থাকিবে ও তাঁহার সমুদয় বাসনাই তাহান 
ইচ্ছামত পরিপূর্ণ হইবে। 


নূপ-লাবণ্য-বল-বজ্্রসংহননত্বানি কায়সম্পৎ ॥ ৪৭ ॥ 
__ কায়সম্পৎ বলিতে সৌন্দর্য, সুন্দর অঙ্গকাস্তি, বল ও বজ্রবৎ দৃঢ়তা 


বুঝায়। 

তখন শরীর অবিনাশী হইয়| যায়, কিছুই উহার কোন ক্ষতি করিতে 
পারে না। যোগী যদি ইচ্ছা ন! করেন, তবে কিছুই তাহার শরীর বিনাশ 
করিতে পারে না, ‘কালদও ভঙ্গ করিয়া তিনি এই জগতে সশরীরে বাদ 
করেন’ বেদে লিখিত আছে, সেই ব্যক্তির রোগ, মৃত্যু অথবা কোন কেশ 
হয় ন৷। 


গ্রহণস্বরূপা স্মিতান্বয়ার্থবত্বনংযমাদিন্দ্রিয়জয়ঃ ৷৷ ৪৮ ॥ 
--ইন্জ্ৰিয়গণের বাহাপদার্থাভিমুখী গতি, তজ্জনিত জ্ঞান, এই জ্ঞান 


পাপ এর EP 


১ অষ্টসিদ্ধি £ অণিমা, লঘিমা, মহিমা, প্রাপ্তি (দুরন্থ দ্রবাও সন্নিহিত হওয়া), প্রাকাম। 
(ইচ্ছার অনভিঘাত ), বশিত্ব, ঈশিত্ব, য্ত্ৰকামবসায়িত্ব ( সত্যসকল্পত৷ )। 


বিভূতি-পাদ ৩৮৯ 


হইতে বিকশিত অহং-প্রত্যয়, উহাদের ত্রিগুণময়ত্ব ও ভোগদাতৃত্ব-- 
এই কয়েকটির উপর সংযম করিলে ইন্দ্ৰিয়-জয় হয়। 


বাহ বস্তর অনুভূতির সময়ে ইন্দিয়গণ মন হইতে বাহিরে যাইয়। বিষয়ের 
দিকে ধাবমান হয়, তাহা হইতেই উপলব্ধি ও অস্মিতাঁর উৎপত্তি হয়। যখন 
যোগী উহাদের উপর এবং অপর দুইটির উপরও ক্রমে ক্রমে ‘সংযম’ 
প্রয়োগ করেন, তখন তিনি ইন্দ্রিয় জয় করেন। যে-কোন বস্তু তুমি দেখিতেছ 
বা অনুভব করিতেছ--যথা একখানি পুস্তক--তাহা লইয়| তাহার উপর 
নংযম প্রয়োগ কর। তারপর পুস্তকের আকারে যে জ্ঞান রহিয়াছে, তাহার 
উপর সংযম প্রয়োগ কর। এই অভ্যাসের দ্বার! সমুদয় ইন্দিয় জয় হইয়া 
থাকে । 

ভতে| মনোজবিত্বং বিকরণভাবঃ প্রধানজয়ম্চ ॥ ৪৯ ॥ 

_ তাহা হইতে দেহে মনের ম্যায় বেগ, ইন্জ্রিয়গণের দেহনিরপেক্ষ 
শক্তিলাভ ও প্রকৃতিজয় হইয়া থাকে। 

যেমন ভূতজয় দারা কায়সম্পৎ লাভ হয়, সেইরূপ ইন্দ্ৰিয়সংযমের দ্বারা 
পূর্বোক্ত শক্তিসমূদয় লাভ হইয়া থাকে । 

সস্বপুরুতান্যতাখ্যাতিমাত্রন্ত সর্ব ভাবাহধিষ্ঠাতৃত্বং 
অবক্ভাতৃত্ব্। ॥ ৫০ ॥ 
_ পুরুষ ও বুদ্ধির পরস্পর পার্থক্য-বিজ্ঞানের উপর চিত্তসংযম করিলে 
সকল বস্তুর উপর অধিষ্ঠাতৃত্ব ও সর্বজ্ঞাতৃত্ব লাভ হয়। 
. যখন প্রকৃতি জয় কর! হইয়| গিয়াছে ও পুরুষ-প্রকৃতির ভেদ উপলব্ধি 
হইয়াছে, অর্থাৎ জান! গিয়াছে যে, পুরুষ অবিনাশী পবিত্র ও পূর্ণন্বরূপ, তখন 
নিবশক্তিমত্ ও সর্বজ্ঞত৷ লাভ হয়। 
র তদ্ধৈরাগ্যাদপি দোববীজক্ষয়ে কৈবল্যম্‌॥ ৫১ ॥ 
এগুলিকেও ত্যাগ করিতে পারিলে দোষের বীজ ক্ষয় হইয়া যায়, 
খনই কৈবল্য লাভ হয়। 
এই অবস্থায় সাধক কৈবল্য লাভ করেন, স্বাধীন ও মুক্ত হইয়া যান। যখন 
নি নর্বশক্তিমত| ও সৰ্বজত|---শক্তি-দুটিও ত্যাগ করেন, তখন সমুদয় ভোগ, 


৩৯০ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


এমন কি দেবগণকৃত প্রলোভনও তিনি অতিক্রম করিতে পারেন ৷ ঘখন যোণা 
এই-নকল অদ্ভূত ক্ষমতা লাভ করিয়াও পরিত্যাগ করেন, তখনই তিনি সেই 
চরম লক্ষ্যে উপনীত হন। বাস্তবিক এই শক্তিগুলি কি? শুধু বিকার মাত্র। 
স্বপ্ন অপেক্ষা এগুলি কোন অংশে বড় নয়। সর্বশক্কিমতাও স্বপ্রতুল্য। উহ 
কেবল মনের উপর নির্ভর করে। যতক্ষণ মনের অস্তিত্ব থাকে, ততক্ষণই 
সর্বশক্তিমতা বুঝা! যাইতে পাবে, কিন্তু আমাদের লক্ষ্য মনকেও অতিক্ৰম 
করিয়!। 


স্থান্যুপনিমন্ত্রণে সঙস্ময়াকরণং পুনরনিষ্টপ্রসঙ্গাৎ ॥ ৫২ ॥ 
-দেবগণ প্রলোভিত করিলেও তাহাতে আসক্ত হওয়া বা আনন্দবোধ 
(স্ময় ) কর! উচিত নয়, কারণ তাহাতে অনিষ্টের আশঙ্কা আছে। 


আরও অনেক বিঘ্ন আছে। দেবত| ও অন্তেরা ঘোগীকে প্রলুব্ধ করিতে 
আসেন; তাঁহার! ইচ্ছ। করেন না যে, কেহ সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হুইয়| যায়। 
আমর! যেমন ঈর্ধাপরায়ণ, দেবতারা সেইরূপ, বরং কখন কখন আমাদের 
অপেক্ষ। অধিক। পাছে পদভ্রষ্ট হন, সেই ভয়ে তাহার। অতিশয় ভীত। 
যে-সকল যোগী সম্পূর্ণ সিদ্ধ হইতে পারেন না, মৃত্যুর পর তীাহারাই দেবতা 
হন। তাহার! সোজ। পথ ছাড়িয়। পাশের এক গলিপথে চলিয়| ধান এবং এই 
ক্ষমতাগুলি লাভ করেন। তাহাদের আবার জন্মাইতে হইবে, কিন্তু যিনি 
এতদূর শক্তিসম্পন্ন যে, এই প্রলোতনগুলিও প্রতিরোধ করিতে পারেন, 
তিনি একেবারে লক্ষ্যে পৌছিতে পারেন, তিনি মুক্ত হইয়৷ যান। 


ক্ষণতৎক্ৰময়োঃ সংযমাদ্বিবেকজং জ্ঞানম্‌ ॥ ৫৩ ॥ 
_ক্ষণ ও তাহার পূর্বাপর ভাবগুলির উপর সংযম প্রয়োগ করিলে 
বিবেকজ জ্ঞান উৎপন্ন হয়। 


এই দেবতা, স্বর্গ ও শক্তিগুলি এড়াইবাঁর উপায় কি? বিবেকবনে 
ঘখন সদসৎবিচারশক্তি হয়, তখনই এই-সকল বিশ্ব চলিয়া যাইবে । যাহ!তে 
বিবেকজ্ঞান দৃঢ় হইতে পারে, এই উদ্দেশ্যে এই সংযয়ের উপদেশ গা 
হইল। ক্ষণ অর্থাৎ কালের সুক্মতম অংশের এবং উহার পূর্বাপর ভাবগুলির 
উপর সংযমের দ্বার] ইহ! হইয়| থাকে । 


যিভূতি-পাদ ৩৪১ 
জাভিলক্ষণদেশৈরগ্যতানবচ্ছেদাত্ত ল্যয়োস্ততঃ প্রতিপত্তি; ॥ ৫৪ ॥ 
জাতি, লক্ষণ ও দেশ দ্বারা যাহাদিগকে পুথক্‌ করা যায় ন 
এবং সেজন্য তুল্য বোধ হয়, তাহাদিগকেও এ পূর্বোক্ত সংবমের 

দ্বারা পৃথক্‌ করিয়া জানা যাইতে পারে। 


আমর] ষে দুঃখ ভোগ করি, তাহা সত্য ও অসত্যের মধ্যে পাৰ্থক্যদৃষ্টির 
অভাঁবরূপ অজ্ঞান হইতে উত্পন্ন হইয়। থাকে । আমর! সকলেই মন্দকে 
তাল বলিয়া ও স্বপ্নকে সত্য বলিয়। গ্রহণ করি। আত্মাই একমাত্ৰ সত্য, 
ইহ] আমরা বিশ্বত হইয়াছি। শরীর মিথ্যা স্বপ্নমাত্র ; আমরা! ভাবি, 
আমর! শরীর । স্থতরাং দেখা গেল, এই অবিবেকই দুঃখের কারণ। এই 
অবিবেক আবার অবিদ্যা হইতে প্রস্থত। বিবেকের সঙ্গে সঙ্গে বলও আলে, 
অখনই আমর! এই শরীর, স্বর্গ ও দেবাদির কল্পন! পরিহার করিতে সমর্থ হই। 
জাতি, চিহ্ন ও স্থান দ্বারা আমরা বস্তগুলিকে পৃথক্‌ করিয়া থাকি। 
উদাহরণস্বরূপ একটি গাভীর কথ! ধরা যাঁক। কুকুর হইতে গাভীর ভেদ 
জাতিগত। দুইটি গাভীর মধ্যে আমর! কিরূপে পরস্পর প্রভেদ করিয়া 
থাকি? চিহ্বের, দ্বারা । আবার দুইটি বস্তু সবাংশে সমান হইলে আমর! 
স্থানগত ভেদে দ্বারা উহাদিগকে পৃথক্‌ করিতে পারি। কিন্তু যখন বস্তুসকল 
এমন মিশাইয়া থাকে যে, ভেদ করিবার এই ভিন্ন ভিন্ন উপায়গুলি কোন 
কাজে আদে না, তখন পূর্বোক্ত সাধনপ্রণালী-অভ্যাপের দ্বার! লব্ধ বিবেক-বলে 
আমর! উহািগকে পৃথক্‌ করিতে পারি। যোগীদিগের উচ্চতম দর্শন এই 
সত্যের উপর স্থাপিত যে, পুরুষ শুদ্শ্বতাব ও সদা পূর্ণস্বরূপ এবং বিশ্ব- 
জগতের মধ্যে তাহাই একমাত্র ‘অমিশ্ৰ’ বস্ত। শরীর ও মন মিশ্র পদার্থ, 
তথাপি আমরা সর্বদাই আমাদিগকে উহাদের সহিত মিশাইয়। ফেলিতেছি। 
আমাদের মহাভ্রম এই যে, ও পার্থকাটুকু নষ্ট হইয়া গিয়াছে । যখন এই 
বিবেকশক্কি লাভ হয়, তখন মানয় দেখিতে পায় যে, জগতের বাহ ও 
মাস্তর__সকল বস্তই মিশ্ৰ পদাৰ্থ, সুতরাং এগুলি ‘পুরুষ’ হইতে পারে না। 


তারকং সর্ববিষয়ং সর্বধা-বিষয়মক্রমঞ্চেতি বিবেকজং জ্ঞীনম্‌ ॥ ৫৫ ॥ 
যে বিবেকজ্ঞান সকল বস্তু ও বস্তুর সর্ববিধ অবস্থাকে যুগপৎ 
গ্রহণ করিতে পারে, তাহাকে ‘তারকজ্ঞান’ বলে। 


৩৯২ স্বামীজীর বাণী ও রচন| 


‘তারক’ অর্থে যাহা যোগীকে সংসার ( জন্ম-মৃত্যুর সাগর ) হইতে তারণ 
করে। সমগ্র প্রকৃতির সক্ষম স্থূল সর্ববিধ অবস্থা এই জানের আয়তের মধ্যে। 
এই জানে কোনরূপ ক্রম নাই। ইহা! সমুদয় বস্তুকে যুগপত্_ একদৃষ্টিতে গ্রহণ 
করিতে .পারে। 


সন্বপুরুষয়োঃ শুদ্ধিসাম্যে কৈবল্যমিতি ॥ ৫৬ ॥ 
-যখন সত্ব ও পুরুষের শুদ্ধির সমতা হয়, তখনই কৈবল্যলাভ হয়। 


কৈবল্যই আমাদের লক্ষ্য; যখন এই লঙ্গ্যস্থলে পৌছিতে পার] যায়, 
তখন আত্ম বুঝিতে পারেন যে, তিনি চিরকাল একাকী-_ “কেবল” ছিলেন, 
তাহাকে সুখী করিবার জন্য আর কাহারও প্রয়োজন ছিল না। যতদিন 
আমরা আমাদিগকে সুখী করিবার জন্য আর কাহাকেও চাই, ততদিন 
আমরা দাসমাত্র । যখন পুরুষ জানিতে পারেন--তিনি মুক্তত্ঘভাব ও তাহাকে 
পূর্ণ করিতে আর কাহারও প্রয়োজন হয় ন|--জানিতে পারেন যে, এই 
প্রকৃতি ক্ষণিক, ইহার কোন প্রয়োজন নাই, তখনই মুক্তিলাভ হয়, তখনই 
এই কৈবল্যলাভ হয়। যখন আশত্ম| জানিতে পারেন যে, জগতে ক্ষুত্বতম পরমাণু 
হইতে দেবত। পৰ্যন্ত কোন কিছুরই উপর তিনি নির্ভর করেন না, তখন 
আত্মার সেই অবস্থাকে কৈবল্য ( পৃথকৃত্ব ) ও পূর্ণতা বলে। যখন শুদ্ধি ও 
অশুদ্ধির মিশ্রণ ‘সত্ব’ অর্থাৎ বুদ্ধি পুরুষেরই মতে! শুদ্ধ হইয়| যায়, তখন 
এই কৈবল্যলাভ হইয়| থাকে, তখন সেই শুদ্ধবুদ্ধি কেবল নিগুণ পবৰিত্ৰস্বর্পপ 
পুরুষকেই প্রতিফলিত করে। 


চতুৰ্থ অধ্যায় 
কৈবল্য-পাদ 
জন্মোবধিমন্ত্রতপঃসমাধিজাঃ সিদ্ধয়ঃ ॥ ১ ॥ 


--সিদ্ধি( শক্তি )সমূহ জন্ম, ওষধ, মন্ত্ৰ, তপস্যা ও সমাধি হইতে উৎপন্ন 
হয়। 


কখনও কখনও মাহৰ পূর্বজন্মলন্ধ সিদ্ধি লইয়| জন্মগ্রহণ করে। এই জন্মে 
দে যেন তাঁহাদের ফলভোগ করিতেই আসে। সাংখ্যদৰ্শনের পিতান্বরূপ 
কপিল সম্বন্ধে কথিত আছে যে, তিনি সিদ্ধ’ হুইয়| জন্মিয়াছিলেন। ‘সিদ্ধ’ 
শবের আক্ষরিক অর্থ-_-ধিনি সফল ব৷ কত্তকার্ধ হইয়াছেন । 

যোগীরা বলেন, রাসায়নিক উপায়ে অর্থাৎ ষধাদি দ্বারা এই-নকল শক্তি 
লাভ করা যাইতে পারে । তোমর! সকলেই জানো যে, রসায়নবিষ্ভার প্রার্ভ 
মালকেমি ( alcheদে? ) হইতে। মান্য পরশ-পাথর ( Philosopher's 
১01) ), সপ্জীবনী অমৃত (চliসxi£ ০£ life) ইত্যাদির অন্বেষণ করিত । 
ভারতবর্ষে “রাসায়ন নামে এক সম্প্রদায় ছিল। তাহাদের মত ছিল! 
হন্ততত্বপ্রিয়তা, জ্ঞান, আধ্যাত্মিকতা, ধর্ম--এ-সব খুবই ভাল, কিন্তু এ-গুলি 
পাভ করিবার একমাত্র উপায় এই শরীর । যদি মধ্যে মধ্যে শরীর ভগ্ন অর্থাৎ 
ৃত্যগ্রস্ত হয়, তবে সেই চরমলক্ষ্যে পৌছিতে অনেক সময় লাগিবে। মনে 
কর, কোন ব্যক্তি যোগ অভ্যাস করিতে বা আধ্যাত্মিকভাবাপন্ন হইতে 
টচ্ছুক। কিন্তু যথেষ্ট উন্নতি করিতে ন! করিতেই তাহার মৃত্যু হইল। তখন 
মে আর এক দেহ লইয়| পুনরায় নাধন করিতে আরম্ভ করিল, আবার তাহার 
মৃত্যু হুইল; এই রূপে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ ও মৃত্যুতেই তাহার অধিকাংশ 
ময় নষ্ট হুইয়া গেল। যদি শরাঁরকে এরূপ সবল ও সম্পূর্ণ করিতে পার! 
য় যে, উহার জন্মমৃত্যু একবারে বন্ধ হয়, তাহ! হইলে আধ্যাত্মিক উন্নতি 
বিবার অনেক সময় পাওয়া যাইবে । এই কারণে এই রালায়নের। বলিয়। 
কেন, ‘প্রথমে শরীরকে খুব সবল কর।’ তাহার! বলেন, শরীরকে অমর 
রা যাইতে পারে। ইহাদের মনের ভাব এই যে, শরীরগঠন করিবার কর্তা 


সি লৱা 


১ তুলনীয় £ 'নিদ্ধানাং কপিলে| মুদি:-_ সীতা, ১০1২৬ 


৩৯৪ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


যদি মন হয়, আর ইহা যদি সত্য হয় ষে, প্রত্যেক ব্যক্তির মন সেই অনন্ত 
শক্তিপ্রকাশের এক একটি বিশেষ প্রণালীমাত্, তবে এইরূপ প্রত্যেক প্রণালী 
বাহির হইতে যথেচ্ছ শক্তি সংগ্রহ করিবার কোন সীম| নির্দিষ্ট থাকিতে পানে 
ন|। স্থতরাং আমরা চিরকাল এই শরীরকে রাখিতে পারিব না কেন ? যত 
শরীর আমর! ধারণ করি, সব আমাদিগকেই গঠন করিতে হয়। যখনই 
এই শরীরের পতন হইবে, তখন আবার আমাদিগকেই আর একটি শরীণ 
গঠন করিতে হইবে। যদি আমাদের এই ক্ষমতা থাকে, তবে এই শরীর 
হইতে বাহিরে ন! গিয়া আমরা এখানেই এবং এখনই সেই গঠনকার্য করিতে 
পারিব না কেন? তত্বের দিক দিয়! ইহ! সম্পূর্ণ সত্য । ইহ! যদি সম্ভব হয় খে, 
আমরা মৃত্যুর পরও ( কোন একভাবে ) জীবিত থাকি, এবং নিজ নিজ শরীর 
গঠন করি, তবে শরীরকে সম্পূর্ণ ধ্বংস না করিয়। কেবল উহাকে ক্রমশ: 
পরিবর্তিত করিয়া এই পৃথিবীতে (নৃতনতর ) শরীর গঠন কর! আমাদের 
পক্ষে অসম্ভব হইবে কেন? তাহাদের আরও বিশ্বাস ছিল যে, পারদে ও 
গম্ধকে অত্যতুত শক্তি লুক্কামিত আছে। এই দ্রব্যগুলি হইতে প্রস্তুত কোন 
বিশেষ “রসায়ন” দ্বারা মাচ যতদিন ইচ্ছা! শরীরকে অবিকৃত রাখিতে পারে। 
অপর কেহ বিশ্বাস করিত যে, ওষধবিশেষের সেবনে আকাঁশ-গমনাদি সিদ্ধি-লাভ 
হইতে পারে। আজকালকার অধিকাংশ আশ্চর্য ওষধই, বিশেষত: ওঁষধে 
ধাতুর ব্যবহার আমরা এই রসায়নবিষ্ভা। হইতেই পাইয়াছি। কোন কোন 
যোগিসম্প্রদাঁয় দাবি করেন, তাহাদের প্রধান প্রধান গুরুর! অনেকে এখনও 
তাহাদের পুরাতন শরীরেই বিদ্যমান আছেন। যোগনসম্বদ্ধে শ্রেষ্ঠ প্রমাণভৃত 
(ধাহার প্রামাণ্য অকাট্য, সেই ) পতগুলিও ইহ্‌! অস্বীকার করেন ন৷ । 
মন্ত্রশক্তি £ মন্ত্রনামক কতকগুলি পবিত্র শব আছে; নির্দিষ্ট নিয়মে 
উচ্চারণ করিলে এগুলি হইতে আশ্চর্য শক্তিলাভ হুইয়া থাকে । আমরা 
দিনরাত অদ্ভুত ঘটনাবরাশির মধ্যে বান করি, সেগুলির বিষয় কিছু চিন্তা 
করি ন!। মান্ছষের শক্তি, শব্দের শক্তি ও মনের শক্তির কোন সীম! নাই। 
তপস্যা ঃ তোমর! দেখিবে, প্রত্যেক ধর্মেই তপস্যা ও কৃচ্ছ সাধন আছে । 
ধর্মের এই-দিকটিতে হিন্দুরাই সর্বদা! চরম সীমায় গিয়া থাকেন । দেখিবে - 
এমন অনেকে আছে, যাহার! সাঁর1 জীবন উর্ধে হাত তুলিয়। বাঁধে, যে পণ 
ন| উহ] শুকাইয়। অবশ হইয়| যায়। অনেকে ধিবারাত্র দীড়াইয়। থাকে, 


কৈবলা-পাদ ৩৯৫ 


অবশেষে তাহাদের পা ফুলিয়। যায়; যদি তারপরও তাহারা জীবিত থাকে, 
তাহা হইলে সেই অবস্থায় তাহাদের প এত শক্ত হইয়| যায় যে, তাহার] 
আর পা মুড়িতে পানে না। বাকী জীবন তাহাদিগকে দীড়াইয়াই থাকিতে 
হয়। আমি একবার এক উর্ধবাহু পুরুষকে দেখিয়াছিলাম। তাহাকে 
জিজ্ঞাস| করি, ‘যখন প্রথম প্রথম ইহ1 অভ্যাস করিতেন, তখন কিন্ধপ বোধ 
করিতেন? তিনি বলেন, ‘প্রথম প্রথম ভয়ানক শন্ত্রণা বোধ হইত। এত 
যন্ত্রণা হইত যে, নদীতে গিয়া জলে ডুবিয়। থাকিতাম ) তাহাতে কিছুক্ষণের 
জন্য যন্ত্রণার কতকট। উপশম হইত। একমাস পরে আর বিশেষ কষ্ট ছিল 
শ]। এইরূপ অভ্যাসের দ্বার! সিদ্ধি বা বিভূতি লাভ হইয়া থাকে। 

সমাধি £ ধ্যানই সমাধি, ইহাই প্রকৃত যোগ; এই বিজ্ঞানের ইহাই 
প্রধান আলোচ্য বিষয়; আর ইহাই শ্রেষ্ঠ উপায়। পূর্বে আলোচিত বিষয়- 
গুলি গৌণ ৷ সেগুলির দ্বার! উচ্চতম অবস্থা লাভ কর! যায় না। সমাধি- 
দ্বারাই মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক যাঁহা কিছু, সবই আমর] লাভ 
করিতে পারি । 


জাত্যস্তর-পরিণামঃ প্রকৃত্যাপুরাৎ ॥২ ॥ 
--প্রকৃতির আপুরণের দ্বার এক জাতি আর এক জাতিতে পরিণত 
হইয়| যায়। 


পতগঞ্জলি বলিয়াছেন, এই প্রস্তাবে উপস্থাপিত শক্তিগুলি কখন জন্মদ্বারা, 
কখন রাসায়নিক ওঁষধ দ্বার] অথব| তপস্যাদ্ধার! লাভ করিতে পারা যায়। 
তিনি আরও স্বীকার করিয়াছেন যে, এই শরীরকে যতদিন ইচ্ছ। রক্ষ1 করা 
যাইতে পাবে। এখন তিনি বলিতেছেন £ এই শরীর একজাতি হইতে অপর 
দাঁতিতে পরিণত হয় কেন? তাহার মতে--ইহা প্রকৃতির আপুরণের দ্বারা 
হইয়া! থাকে । পরবর্তী সুত্রে তিনি ইহ বুঝাইয়। দিতেছেন। 


নিমিত্তমপ্রয়োজকং প্রকৃতীনাং বরণভেদস্ত ততঃ ক্ষেত্রিকব€ ॥ ৩ ॥ 
--সৎ ও অসৎ কর্ম প্রকৃতির পরিণামের সাক্ষাৎ কারণ নয়, কিন্তু 
এগুলি উহার বাঁধাভগ্রকারী নিমিন্তমাত্র_যেমন কৃষক জলেব গতি- 
পথে বাধা বাধ ভাঙিয়া দিলে জল নিজের স্বভাববশেই প্রবাহিত হয়। 


৩৯৬ স্বামীজীর বাণী ও রচন৷ 


যখন কোন কৃষক ক্ষেত্রে জল সেচন করিবার ইচ্ছ| করে, তখন তাহার 
আর অন্ত কোন স্থান হইতে জল আনিবার আবশ্যক হয় না, ক্ষেত্রের 
নিকটবর্তা জলাশয়ে জল সঞ্চিত রহিয়াছে, শুধু মধ্যে কপাটের দ্বারা এ জল 
রুদ্ধ আছে। কুষক সেই কপাট খুলিয়া দেয়, এবং জল স্বতই মাধ্যাকর্ষণের 
নিয়মাহুসারে ক্ষেত্রে প্রবাহিত হয়। এইরূপে সর্বপ্রকার উন্নতি ও শক্তি পূর্ব 
হইতেই প্রত্যেকের ভিতর রহিয়াছে। পূর্ণতা মহয্যের অস্তনিহিত ভাব; 
কেবল উহার দ্বার রুদ্ধ আছে, প্রবাহিত হইবার প্রকৃত পথ পাইতেছে না। 
যদি কেহ ওঁ বাধা সরাইয়া দিতে পারে, তবে প্রকৃতিগত শক্তি সবেগে 
প্রবাহিত হইবে; তখন মান্য তাহার নিজম্ব শক্তিগুলি লাভ করিয়! থাকে । 
এই প্রতিবন্ধক অপসারিত হইলে এবং প্রকৃতির শক্তি অপ্রতিহত ভাবে ভিতরে 
প্রবেশ করিলে আমর! যাহাদিগকে দুষ্ট বলি, তাহার! সাধু হইয়| যায়। 
স্বভাব ব! প্রকৃতিই আমাদের পূর্ণতার দিকে লইয়| যাইতেছে, কালে এই 
প্রকৃতি সকলকেই সেই অবস্থায় লইয়| যাইবে । ধামিক হইবার জন্য যাহ! 
কিছু সাধন ও চেষ্টা, তাহ! কেবল নিষেধমুখ কাধমাত্ৰ--কেবল প্রতিবন্ধক 
অপদারিত করিয়| দেওয়া, জন্মগত অধিকা রম্বরূপ পূর্ণতার দ্বার খুলিয়। দেওয়া 
--পূৰ্ণতাই আমাদের প্রকৃত স্বভাব । 

প্রাচীন যোগীদিগের পরিপামবাদ আধুনিক গবেষণার আলোকে আরও 
সহজে ও ভালভাবে বুঝিতে পারা যাইবে এবং যোঁগীদের ব্যাখা। আধুনিক 
ব্যাখ্যা হইতে অনেক ভাল। আধুনিকের| বলেন, পরিণামের ছুইটি 
 কারণ--যৌন-নির্বাচন ( Sexual selection) ও যোগ্যতমের উজ্জীবন 
( Survival of the fittest )1১ কিন্তু এই দুইটি কারণ পর্যাপ্ত বলিক 
বোধ হয় না। মনে কর, মানবীয় জান এতদূর উন্নত. হুইল যে, শরীর ধারণ 
ও সঙ্গী নির্বাচন করিবার প্রতিযোগিতা উঠিয়া গেল। তাহা হইলে আঁধুনিক- 
দিগের মতে মাস্ুষের উন্নতিপ্রবাহ রুদ্ধ হইবে এবং জাতির মৃত্যু হইবে। আর 
এই মতবাদের ফলে প্রত্যেক অত্যাচারী ব্যক্তি নিজের বিবেকের ভরপন। 
হইতে অব্যাহতি পাইবার একটি যুক্তি লাভ করে। আর এমন লোকেরও 
অভাব নাই, যাহারা নিজেদের দার্শনিক বলিয়া পরিচয় দেন এবং যত দুই 


১ ডারুইনের মত ঃ সকল জীবই নিজ নিজ যৌন-সঙ্গী নিৰ্বাচন করিয়া! লয়; এ জীবন- 
সংগ্রামে যে যোগাতম, সেই-ই শেষ পর্যন্ত বীচিয় থাকে । 
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ও অঙ্ুপযুক্ত লোকদিগকে মান্নিয়| ফেলিতে চান ( তাহারাই যেন মানুষের 
যোগ্যতা-অযোগ্যতায় একমাত্ৰ বিচারক )- এইভাবে তাহার! মন্নস্তজাতিকে 
রক্ষা করিবেন! কিন্তু সেই মহান্‌ প্রাচীন পরিণামবাদী পতঞ্জলি ঘোষণ| 
করিয়াছেন ঃ ক্রমবিকাশ ব| পরিণামের প্রকৃত বহুস্ত--প্রত্যেক ব্যক্তিতে যে 
পূৰ্ণতা অস্তমিহিত রহিয়াছে তাহারই বিকাশ মাত্র; এ পূর্ণতা বাধাপ্রাপ্ত 
হইয়াছে, এবং বাঁধার ওপারে অনন্ত তরঙ্গশ্ৰোত নিজেকে প্রকাশ করিবার জন্য 
চেষ্টা করিতেছে । এই সংগ্রাম ও প্রতিদ্বন্দিত। আমাদের অজ্ঞানের ফলমাত্ৰ । 
এই দ্বার কি করিয়া খুলিয়| দিতে হয় ও জলকে কি করিয়া ভিতরে আনিতে 
হয়, তাহা জানি না বলিয়াই এইরূপ হইয়| থাকে । বাঁধের বাহিরে যে 
অনস্ত তরঙ্গ-ম্ৰোত রহিয়াছে, তাহা! নিজেকে প্রকাশ করিবেই করিবে; 
ইহাই সমুদয় অভিব্যক্তির কারণ ; কেবল জীবনধারণের অথবা ইন্জিয়-ভোগের 
জন্য প্রতিযোগিতা অজ্ঞানজাত ক্ষণিক অনাবশ্যক বাঁহ ব্যাপার মাত্র। সকল 
প্রতিযোগিতা বন্ধ হইয়া গেলেও যতঢ়িন পর্যন্ত ন! প্রত্যেক ব্যক্তি পূৰ্ণ 
হইতেছে, ততদিন আমাদের এই অস্তনিহিত পূৰ্ণস্বভাব আমাদিগকে ক্রমশঃ 
অগ্রনর করাইয়] উন্নতির দিকে লইয়া যাইবে । অতএব প্রতিযোগিতা যে 
উন্নতির জন্য আবশ্যক, ইহ! বিশ্বাস করিবার কোন যুক্তি নাই। পশুর ভিতর 
‘মান্য’ চাঁপা রহিয়াছে। যেমন দ্বার উন্মুক্ত হয় অর্থাৎ প্রতিবন্ধক অপসারিত 
হয়, অমনি সবেগে ‘মামহষ’ বহির্গত হয়; এইরূপে মানুষের ভিতরও দেবতা 
অন্তশ্রিহিত রহিয়াছেন, কেবল অজ্ঞানের অর্গলে ও শৃঙ্খলে তিনি বন্দী হইয়া 
আছেন। যখন জ্ঞান এই অর্গলগুলি ভাঙিয়া ফেলে, তখনই সেই দেবতা 
প্রকাশিত হন। ৷ 


নিৰ্মাণ-চিত্তান্যস্মিত|-মাত্ৰাৎ ৷৷ 8 ॥ 
--যোগী কেবল নিজের অহংভাব হইতেই অনেক চিত্ত স্থজন করিতে 
পারেন। 


কর্মবাদের তাৎপর্য এই যে, আমর! আমাঁদিগের সদসৎ কর্মের ফলতোগ 
করিয়া থাকি, আর সমগ্র দর্শনশান্ত্রের একমাত্র উদ্দেশ্-_মাহুষের নিজ 
মহিমা অবগত হওয়।। সকল শাস্ত্ৰই মানবের আত্মার মহিমা ঘোষণা 
করিতেছে; আবার সঙ্গে সঙ্গে কর্মবাদ প্রচার করিতেছে £ শুভ কর্মের 


৩৯৮ শ্বামীজীর বাণী ও রচন। 


ফল শুভ, অশুভ কর্মের ফল অশুভ হইয়। থাকে। কিন্তু যদি শুভাস্ুভ 
কৰ্ম আত্মার উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে, তবে আত্মা তে কিছুই 
নয়। প্রকৃতপক্ষে অশ্রভ কর্ম কেবল পুরুষের স্বরূপ প্রকাশের বাধ। দেয়; 
শুভ কর্ম সেই বাধাগুলি দূর করিয়! দেয়; তখনই পুরুষের মহিম! প্রকাশিত 
হয়, কিন্তু পুরুষ নিজে কখনই পরিবতিত বা পরিণামপ্রাপ্ত হন না 
তুমি যাহাই কর ন! কেন, কিছুই তোমার মহিমা-তোমার নিজ স্বদ্ধপ 
নষ্ট করিতে পারে নাঃ কারণ কোন বস্তই আত্মার উপর ক্ৰিয়া করিতে 
পারে না, আত্মার উপর কেবল একটি আবরণ পড়ে এবং উহার পূর্ণত। 
আচ্ছাদিত হয়। 

যোগিগণ শীঘ্র শীঘ্র কর্মক্ষয় করিবার জন্য “কায়ব্যহ” অর্থাৎ একসঙ্গে 
বহু দেহ স্থজন করেন। এই-সকল দেহের জন্ত তাঁহার! তাহাদের অস্মিত। 
বা অহংতত্ব হইতে অনেকগুলি মন সৃষ্টি করেন। তাহাদের মূল চিত্তেস 
সহিত পৃথকৃহ বুঝাইবার জন্য এই নিমিত চিত্তসমূহকে “নির্যীণচিত্ত' বলা হুয়। 


প্রবৃত্তিন্তেদে প্রয়োজকং চিত্তমেকমনেকেবাম্‌ ॥ ৫ ॥ 
--যদিও এই ভিন্ন ভিন্ন স্থষ্ট মনের কাৰ্য নানাপ্রকার, কিন্তু সেই এক 
আদি মনই সবগুলির নিয়ন্তা । 


ভিন্ন ভিন্ন মন ভিন্ন ভিন্ন দেহে কার্ধ করে, এগুলিকে ‘নিৰ্মাণচিত্ত 
এবং এই শরীরগুলিকে ‘নিৰ্মাণদেহ’ বলে; অর্থাৎ বিশেষভাবে নিয়িত 
শরীর ও মন। ভূত (মূল উপাদান ) ও মন যেন দুইটি অফুরস্ত ভাগ্ারগৃহে? 
মতো! । যোগী হইলেই তুমি এ-ছুটিকে জয় করিবার বহস্য অবগত হইবে। 
এই জ্ঞান বরাবরই তোমার ছিল, তুমি শুধু উহ! ভুলিয়া গিয়াছ। যোগী 
হইলে উহ! তোমার স্মতিপথে উদিত হুইবে, তখন তুমি উহাকে লইয়৷ 
যাহ ইচ্ছা তাহাই করিতে পারিবে, যেভাবে ইচ্ছা সেইভাবে ব্যবহাণ 
করিতে পারিবে। যে উপাদান হইতে এই বৃহৎ ব্ৰহ্মাণ্ডের উৎপত্তি হয়, 
এই নির্যাণচিত্ব৪ মেই উপাদান হইতে নিমিত। মন এক পদার্থ আ' 
ভূত এক পৃথক্‌ পদার্থ, তাহ! নয়; উহার! একই পদার্থের বিভিন্ন দিক 
মাত্র। অস্মিতাই সেই উপাদান, সেই সুক্ষ্ম বস্তু, যাহা হইতে যোগী" 
এই নির্যণচিত্ত ও নির্মাণদেহ প্রস্তুত হয়। স্বতরাং যখনই যোগী প্রকৃতির 
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এই শক্তিগুণির রহন্য অবগত হন, তখনই তিনি অস্মিতা-নামক উপাদান 
হইতে যত ইচ্ছা তত মন ও শরীর নিৰ্মাণ করিতে পারেন । 


তত্র ধ্যানজমলাশয়ম্‌ ॥ ৬ ॥ 

--ভিন্ন ভিন্ন প্রকার চিত্তের মধ্যে যে-চিত্ত সমাধিদ্বার| লব্ধ, তাহা 
বাসনাশুন্য | 

ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিতে যে আমর] ভিন্ন ভিন্ন প্রকার মন দেখিতে পাই, 
তন্মধ্যে যে মনের পূর্ণ একাগ্রতা বা সমাধি-অবস্থ। লাভ হইয়াছে, তাহাই 
সৰ্বোচ্চ যে ব্যক্তি ওষধ, মন্ত্র অথব| কৃচ্ছতাবলে কতকগুলি শক্তি লাভ 
করে, তাঁহার তখনও বাসন! থাকে, কিন্তু যে ব্যক্তি ধ্যানযোগের দ্বারা 
সমাধি লাভ করে, কেবল সেই ব্যক্তিই সকল বাসন! হইতে মৃক্ত। 

কৰ্মাশুক্লাকৃষ্ণং যোগিনজ্ত্িবিধমিতরেষাম্‌ ॥ ৭ ॥ 

-যোগীদের কর্ম কৃষ্ণও নয়, শুক্লও নয়, কিন্তু অন্যান্য ব্যক্তির পক্ষে 
বর্ম ত্রিবিধ-_অর্থাৎ শুক্ল, কৃষ্ণ ও মিশ্র ৷ 

যখন যোগী” সিদ্ধি বা পূর্ণতা লাভ করেন, তখন তাহার কার্য ও এ 
কার্যদ্বারা যে-সব কর্মফল উৎপন্ন হয়, সেগুলি আর তাঁহাকে বীধিতে পারে 
না; কারণ তিনি তো এগুলি চান নাই। তিনি কেবল কৰ্ম করিয়| যান। 
তিনি পরছিতের জন্য কর্ম করেন, কল্যাণ-কর্ম করেন, কিন্তু ফলের দিকে 
তাকান না, অতএব কর্মফল তাহাকে স্পৰ্শ করিবে না। কিন্তু সাধারণ 
মানুষের কথা আলাদা; যাহার! এই সৰ্বোচ্চ অবস্থা লাভ করে নাই, 
তাহাদের পক্ষে কর্ম জিবিধ--কৃষ্ণ ( অসৎ ব| অণগুভ কর্ম ) শুরু ( সৎ ব! শুভ 
কর্ম) ও মিশ্ৰ । 

ততন্তদ্বিপাকানুগুণানামেবাভিব্যক্তিৰ্বাসন।নাম্‌ ॥ ৮ ॥ 

--এই ত্ৰিবিধ কর্ম হইতে কেবল সেই বাসনাগুলি প্রকাশিত হয়, 
যেগুলি সেই অবস্থায় প্রকাশ পাইবার উপযুক্ত। ( অন্যগুলি সেই 
সময়ের জন্য স্তিমিতভাবে থাকে ।) 

যনে কর, আমি সং অসৎ ও মিশ্রিত--এই তিন প্রকার কৰ্মই 
করিলাম ? তারপর মনে কর, আমার মৃত্যু হইল, আমি স্বৰ্গে দেবতা ইইলাম। 


৪০. স্থামীজীর বাণী ও রচন। 


মহযাদেহের বাসনা আর দেবদেছের বাসনা একরূপ নয়। দেবশরীর ভোজন 
বা পান কিছুই করে না। তাহ| হইলে আত্মার যে প্ৰাক্তন অভুক্ত কর্ম 
আহার ও পানের বাসন! সুজন করিয়াছে, সেগুলি কোথায় যাইবে ? আমি 
যদি দেবতা হই, তাহ] হুইলে এই কর্ম কোথায় যাইবে? ইহার উত্তর 
এই যে, বাসন! উপযুক্ত পরিবেশ ও ক্ষেত্র পাইলেই প্রকাশিত হইতে পাঁবে। 
যেসকল বাসনার প্রকাশের উপযুক্ত পরিবেশ হুইয়াছে, কেবল মেগুলিই 
প্রকাশ পাইবে; অবশিষ্টগুলি সঞ্চিত হুইয়া থাকিবে । এই জীবনেই 
আমাদের অনেক দেবোচিত, অনেক মনক্তোচিত ও অনেক পাঁশব বামন! 
রহিয়াছে । আমি যদি দেবদেহ ধারণ করি, তবে কেবল শুভ বাসনাগুলি 
ফলোম্মুখ হইবে, কারণ এগুলি প্রকাশের জন্য পরিবেশ উপযুক্ত হইয়াছে । 
আমি যদি পশুদেহ ধারণ করি, তাহা হইলে কেবল পাশব বাপসনাগুলিই 
আগাইয়া আসিবে। শুভ বাসনাগুলি তখন অপেক্ষা করিতে থাঁকিবে। 
ইহাতে কি প্রমাণিত হয়? প্রমাণিত হয় যে, উপযুক্ত পরিবেশের সাহায্যে 
এই বাসনাগুলি আমরা দমন করিতে পারি। কেবল ষে কর্ম সেই বিশেষ 
পরিবেশের উপযোগী, তাহাই প্রকাশ পাইবে। ইহাতে প্রমাণিত হইতেছে 
যে, পরিবেশের শক্তিতে কর্মকেও নিয়ন্ত্রিত কর! যায়। 


জাতিদেশকালব্যবহিভানা মপ্যানন্তর্খং 
স্বৃতিসংস্কারয়োরেকরূপত্থাৎ ॥ ৯ ৷৷ 
--স্মৃতি ও সংস্কার একরূপ বলিয়া জাতি, দেশ ও কাল ব্যবহিত 
হইলেও বাসনার আনন্তর্ধ হইবে । 


অনুভূতিসমূহ সুন্ম সংস্কাররূপে পরিণত হয়, জাগরিত সংস্কারকেই ‘স্মৃতি’ 
বলে। বর্তমানে জাতসারে কৃত কর্মের সহিত সংস্কাররূপে পরিণত পূৰ্বায়- 
ভূতিসমূহের মনের অগোচরে যে সমন্বয় হয়, তাহাঁও এই স্বতির অস্তভূক্তি। 
প্রত্যেক দেহে, তজ্জাতীয় দেহে যে-সকল সংস্কার লব্ধ হইয়াছে, কেবল 
সেগুলি সেই দেহে কর্মের কারণ হুইবে। ভিন্ন জাতীয় দেহের সংস্ক'ব 
তখন স্তিমিতভাবে থাকিবে। প্রত্যেক শরীরই সেই জাতীয় কতকগুলি 
শরীরের উত্তর-পুরুষরূপে কার্য কৰিবে। এইরূপে বাসনার পৌর্বাপর্য ‘ই 
হয় না। 
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তাসামনাদিত্বধাশিষে। নিত্যত্বাৎ ॥ ১০ ॥ 
-স্থুখের বামন! নিত্য বলিয়| বাসনাও অনাদি। 


আমাদের সকল ভোগ ও অভিজ্ঞতা স্নখী হইবার বাসন! হইতেই উৎপন্ন । 
এই ভোগের কোন আদি নাই; কারণ প্রত্যেক নৃতন ভোগই পূর্বভোগের 
দ্বারা আমাদের চিত্তে যে একপ্রকার গ্রবণত উৎপন্ন হইয়াছে, তাহারই উপর 
স্থাপিত। এই কারণে বাসনা অনাদি । 


হেতুফলা শ্রায়ালম্্নৈঃ সংগৃহীতহ্বাদেবামন্ভাবে তদভাবঃ ॥ ১১ ॥ 
--এই বাসনাগুলি হেতু, ফল, আধার ও তাহার বিষয়-_এইগুলি 
দ্বারা একত্র গ্রথিত বলিয়। ইহাদের অভাব হইলে বাসনারও অভাব 
হয়। 


এই বামনাগুলি কাধকারণস্ত্রে গ্রথিত্‌্১ ; মনে কোন বাসন! উদিত 
হইলে উহ] স্বীয় ফলপ্রসব ন! করিয়া বিনষ্ট হইবে না। আবার মন সংস্কার- 
রূপে পরিণত অতীত বাসনাসমূহের আধার- বৃহৎ ভাগারস্বরূপ ; যতক্ষণ 
না এগুলি কর্মরূপে নিঃশেষিত হইতেছে, ততক্ষণ উহাদের বিনাশ নাই। 
আবার যতদিন ইন্দ্ৰিয়গণ বাহবস্ত গ্রহণ করিবে, ততদিন নৃতন নৃতন বাসন! 
উখিত হুইবে। যদি এইগুলি ( কাৰ্য, কারণ, আধার ও বিষয় ) হুইতে 
অব্যাহতি পায়| সম্ভব হয়, তবেই বাঁননার বিনাশ হইতে পারে। 


অতীভানাগভং স্বরূপতোইস্ত্যধবভেদান্ধর্মাণ।ম্‌ ॥ ১২ ॥ 
-বস্তুর ধর্ম ( বা গুণ ) সকলই বিভিন্ন রূপ ধারণ করিয়াছে বলিয়! 
অতীত ও ভবিষ্যৎ ( বর্তমানে দৃষ্ট না হইলেও ) তাহাদের স্বরূপেই 
অবস্থিত আছে । 


তাৎপর্য এই যে, অসৎ ( অনস্তিত্ব ) হইতে কখনও সৎ ( অস্তিত্ব ) উৎপন্ন 
হয়না । অতীত ও ভবিষ্যৎ যদিও ব্যক্তরূপে এখন নাই, তথাপি হুক্মাকারে 
বিদ্যমান আছে। 

১ এই প্রসঙ্গে ্ষ্টবা £ যোগনুত্রের ২।৩, ২।১৩ ও ৪1৭ সুত্র। 

১-২৬ 


৪০২ স্বামীজীর বাণী ও রচন। 


তে ব্যক্ত-সূক্ষম| গুণাসত্মানঃ ॥ ১৩ ॥ 

_টউহার! কখন ব্যক্ত হয়, কখন বা স্ক্ষ্ম অবস্থায় চলিয়৷ যায়, আর 
গুণই উহাদের আত্মা অর্থাৎ স্বরূপ । 

গুণ বলিতে সত্ব, রজঃ, তমঃ--এই তিন উপাদানকে বুঝায়, উহাদের স্থুল 
অবস্থাই এই ইন্দিয়গ্রাহ জগৎ। অতীত ও ভবিষ্যৎ এই গুণ কয়েকটিরই 
বিভিন্ন প্রকাশে উত্পন্ন হয়। , 

পরিণামৈকত্বাদ্বস্ততত্বম্‌ ॥ ১৪ ॥ 

__পরিণামের মধ্যে একত্ব দেখা যায় বলিয়া বস্তু বাস্তবিক এক। 

যদিও উপাদান তিনটি-__অর্থাৎ সত্ব, রজঃ ও তমঃ, তথাপি তাহাদের 
পরিণাম ও পরিবর্তনের ভিতরে একটি সম্বন্ধ থাকায় সকল বস্ততেই একত্ব 
আছে, বুঝিতে হইবে । 

বন্তসাম্যে চিত্তভেদাত্তয়োরিভক্তঃ পন্থা ॥ ১৫ ॥ 

- বস্ত্র এক হইলেও চিত্ত ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া ভিন্ন ভিন্ন রূপ বাসনা 
ও অনুভূতি হইয়া থাকে। একই বস্তু সম্পর্কে যেহেতু অনুভূতি ও 
বাসন! ভিন্ন ভিন্ন হয়, অতএব মন ও বিষয় ভিন্নম্বভাব ৷’ 


তদুপরুগাপেক্ষিত্বাচ্চিন্তন্ত বস্তু জ্ঞাতাজ্ঞাতন্‌ ॥ ১৬ ॥ 
চিত্তে বস্তুর প্রতিবিম্বপাতের অপেক্ষা থাকাতে বস্তু কখন জ্ঞাত 
ও কখন অজ্ঞাত থাকে । 
সদ] জ্ঞাতাশ্চিত্তবৃত্তয়ন্তৎপ্রভোঃ পুরুষন্যাহইপরিণানিত্বাৎ ॥ ১৭ ৷ 
_ চিত্ববৃত্তিগুলিকে সর্বদাই জানা যায়, কারণ উহাদের প্রভু 
পুরুষ অপরিণামী । 


১ কোন কোন গ্রন্থে এইখানে আর একটি সুত্র আছে। এই হুত্ৰটি বৃত্তিকার ভৈজাদেন 
গ্রহণ কবেন নাই, কিন্তু বাসভাক্ে আছে £ 
ন চৈকচিত্ততন্ত্ৰং বস্তু তদপ্রমাণকং তদ। কিং স্তাৎ ॥ 


(দৃগ্য ) বস্তু একটি মাত্র চিব্তের অধীন নব, যখন সেই চিত্তের প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের অবিষয় হইবে 
তথন ও বস্তুর কি হইবে ?--উহার তখন অস্তিত্ব থাকিবে ন| । 


কৈধল্য-পাদ ৪০৩ 


এতক্ষণ ধরিয়। যে মতের কথ! বলা হইতেছে, তাহার সংক্ষিপ্ত মৰ্ম 
এই ধে, জগৎ মনোময় ও ভৌতিক এই উভয় প্রকারই। আর এই 
মনোময় ও ভৌতিক জগৎ সর্বদাই যেন প্রবাহের আকারে চলিয়াছে। এই 
পুস্তকখানি কি? ইহা নিত্যপরিবর্তনশীল কতকগুলি পরমাণুর সমষ্টিমাত্ত। 
কতকগুলি বাছিরে যাইতেছে, কতকগুলি ভিতরে আমিতেছে, উহা]! একটি 
আবর্তম্বরপ। কিন্ত এই একত্ববোধ কি করিয়া হইতেছে? এটি যে সেই 
একই পুস্তক, এই বোধ কি করিয়া হইতেছে? এই পরিণামগুলি তালে 
তালে হইতেছে; তালে তালে উহার! আমার মনে তাহাদের প্রভাব প্রেরণ 
করিতেছে । যদিও উহাদের ভিন্ন ভিন্ন অংশগুলি সদ পরিবর্তনশীল, তথাপি 
উহারাই একত্র হুইয়া একটি অবিচ্ছিন্ন চিত্রের জ্ঞান উৎপন্ন করিতেছে । 
মনও এইরূপ সদ! পরিবর্তনশীল। মন আর শরীর যেন বিভিন্ন বেগে 
গতিশীল একই পদার্থের দুইটি স্তর মাত্র। তুলনায় একটি মৃদু ও অপরটি 
দ্রুততর বলিয়া অবশ্য আমরা এ দুইটি গতির মধ্যে পার্থক্য অনায়াসে 
ধরিতে পারি । যেমন একটি ট্রেন চলিতেছে এবং একখানি গাড়ি তাহার 
পাশ দিয়! যাইতেছে। কিছুদূর পর্যন্ত এই উভয়েরই গতি নিৰ্ণীত হইতে 
পারে। কিন্তু তথাপি আর একটি পদার্থের প্রয়োজন। নিশ্চল বস্ত 
একটি থাকিলেই গতিকে অন্থভব করা যাইতে পারে। তবে যখন দুই- 
তিনটি বস্তু বিভিন্ন গতিবিশিষ্ট হয়, তখন আমর! প্রথমে ভ্রততরটির, 
পরিশেষে মৃহুতর গতিশীল বস্তটির গতি অনুভব করিতে পারি। মন কি 
করিয়া অনুভব করিবে? উহাও নিয়ত গতিশীল। স্থতরাং অপর একটি 
বস্তু থাক! প্রয়োজন, যাহ! অপেক্ষাকৃত মৃদুভাবে গতিশীল; পরে তদপেক্ষা 
মৃদুতর, তদ্বপেক্ষা মৃতুতর এইরূপ চলিতে চলিতে ইহার আর সীম! পাওয়। 
যাইবে না। স্থৃতরাং যুক্তি তোমাকে কোন একস্থানে থামিতে বাধ্য করিবে । 
অপরিবর্তনীয় কোন বস্তুকে জানিয়। তোমাকে এই পধায়ের শেষ করিতেই 
হইবে] এই অশেষ গতিশৃঙ্খলের পশ্চাতে অপরিণামী, অসঙ্গ, শুছস্বরূপ পুরুষ 
“হিয়াছেন। যেমন ম্যাজিক লঞঠন হইতে আলোক আসিয়। স্থির বহখণ্ডের 
উপর প্রতিফলিত হইয়। উহাতে নান! বর্ণের চিত্র উৎপ করে, অথচ কোনরূপেই 
চহাকে মলিন ব| রঞ্জিত করে না, ঠিক সেইভাবেই এইসব সংসার স্থির 
'কষের উপর প্রতিফলিত হইতেছে মাত্র । 


৪৪ স্বামীজীর বাণী ও রচন] 


ন তৎ স্বাভাদং দৃষ্যত্বাৎ ॥ ১৮ ৷৷ 

_মন দৃশ্য ( পদার্থ ) বলিয়া স্বয়ংপ্রকাশ নয়। 

প্রকৃতির সর্বত্রই প্রচণ্ড শক্তির বিকাশ দেখা যায়, কিন্ত প্রকৃতি হ্ব প্রকাশ 
নয়, স্বভাবতঃ চৈতন্তন্বরূপ নয়। কেবল পুরুষই স্বপ্রকাশ, তাঁহার জ্যোতিতেই 
প্রত্যেক বসন্ত উদ্ভাসিত হইতেছে । তাহারই শক্তি জড় ও অন্তান্ত শক্তির 
মধ্য দিয়! সঞ্চারিত হইতেছে । 

একসময়ে চোভয়ানবধারণন্‌ ॥ ১৯ ॥ 

---এক সময়ে দুইটি বস্তুকে বুঝিতে পারে না বলিয়া মন স্বপ্রকাশ 
নয়। 

মন যদি স্বপ্রকাশ হইত, তবে একই সময়ে উহ! নিজেকে ও উহার 
প্রকাশ্ত বস্তগুলিকে অনুভব করিতে পারিত$ মন তো তাহা পারে না। 
যদি এক বপ্ভতে গভীর মনোযোগ প্রদান কর, তবে আর অন্য বস্তুতে মন 
এক সময়ে নিজেকে ও বিষয়কে অনুভব করিতে পারে না বলিয়। উহ। স্বপ্রকাশ 
নয়, পুরুষই স্বপ্ৰকাশ ৷ 

চিত্তান্তরদৃশ্যত্বে বুদ্ধি-বুদ্ধেরতিপ্রসঙ্গ: স্মৃতিসঙ্করন্চ ৷৷ ২০ ॥ 

যদি কল্পনা করা যায় যে, আর এক চিত্ত এ চিত্তকে প্রকাশ করে, 
তবে এইরূপ কল্পনার অন্ত থাকিবে না এবং স্মৃতির গোলমাল হইয়া 
যাইবে। | 

মনে কর--আর একটি মন রহিয়াছে, উহ। এই সাধারণ মনটিকে অনুভব 
করিতেছে, তাহ হইলে আবার এমন একটি মনের আবশ্যক, যাহা আবার 
এওঁ মনটিকে অন্ুভব করিবে, স্থতরাং কোথাও ইহার শেষ পাওয়। যাইবে না। 
ইহাতে স্বতিরও গোলমাল উপস্থিত হইবে, কারণ স্বতির কোন নির্দিষ্ট 
ভাণ্ডার থাকিবে না। 

চিতেরপ্রতিনংক্রমায়াস্তদাকারাপত্তৌ স্ববুদ্ধিসম্বেদনম্‌ ॥ ২১) 
চিতি ( পুরুষের শক্তি ) অপরিণামী ( পরিবতিত হয় না, অপরের 
দিকে সঞ্চারিত হয় না); যখন মন চিতিশক্তির আকার গ্রহণ 
করে, তখনই উহা! জ্ঞানময় হয়। 


কৈবল্য-পাদ ৪০৫ 


জ্ঞান (ধ পুরুষের গুণ নয়, ইহ! স্পষ্টতর ভাবে বুঝাইবার জন্তু পতঞ্জলি এই 
কথ! বপলিলেন। মন যখন পুরুষের নিকট আসে, তখন যেন পুরুষ মনের 
উপর প্রতিফলিত হন আর মন সাময়িকভাবে, জাঁনবান্‌ হয়, আর বোধ হয় 
যেন মনই পুরুষ। 
দ্ৰষ্ট্‌-দৃশ্যোপরক্তং চিত্তং সর্বার্থন্‌॥ ২২ ॥ 
--মন যখন দ্রষ্টা ও দৃশ্য উভয়দ্বারা উপরক্ত (রঞ্জিত ) হয়, তখন উহা 
সর্বপ্রকার অর্থকেই প্রকাশ করে। 


একদিকে দৃশ্য অর্থাৎ বাহ জগৎ মনের উপর প্রতিবিস্বিত হইতেছে, অপর 
দিকে ভ্রষ্ট। অর্থাৎ পুরুষ উহার উপর প্রতিবিদ্বিত হইতেছেন ; এইভাবেই 
মনে সর্বপ্রকার জ্ঞানলাভের শক্তি আসে। 


তদজংখ্যেয়বাসনাভিশ্চিত্রমপি পরার্থং সংহত্যকারিত্বাও ॥ ২৩ ॥ 
--সেই মন অসংখ্য বাসনাদ্বারা চিত্রিত হইলেও সংহত পদার্থ 
বলিয়া পরের অর্থাৎ পুরুষের জন্য কার্য করে। 


মন নানাপ্রকার পদার্থের সংহতি; স্তরাং উহা নিজের জন্য কার্য 
করিতে পারে না। এই জগতে যত সংহত পদার্থ আছে, সকলেরই প্রয়োজন 
অপর বস্ভতে--এমন কোন তৃতীয় বদ্ধতে--যাহার জন্য সেই পদার্থ এইন্ধপে 
সংযুক্ত হইয়াছে । স্থতরাং নানাগ্রকার বস্তুর সংযোগে উৎপন্ন মনও পুরুষের 
জন্য । 

বিশেবদশিন আত্মভাব-ভাবনা-বিনিবৃত্তিঃ ॥ ২৪ ৷ 

__বিশেষদর্শা অর্থাৎ বিবেকী পুরুষের পক্ষে মনে আত্মভাব নিবৃত্ত 
হইয়া যায়। 

বিবেকবলে যোগী জানিতে পারেন, পুরুষ মন নন। 


তদ বিবেকনিল্সং কৈবল্যপ্রাগ ভাবং চিত্তম্‌ ॥ ২৫ ॥ 
--তখন চিত্ত বিবেক প্রবণ হইয়! কৈবল্যের পূর্বাবস্থা লাভ করে। 


১ পাঠাস্তর--কৈবলাপ্রাগ্ভায়ং।--তখন অর্থ হইবে, মনে বিবেকজ্ঞান গভীর হয়, এবং উহ 
কৈবল্যেয় অভিমুখে ধাবিত হয়। 


৪০৬ স্বামীজীর বাণী ও বচন। 


এইরূপ যোগাভ্যাসের দ্বার! বিবেকশক্তিরূপ দৃষ্টির শুদ্ধতা লাভ হইয়। 
থাকে। আমাদের দৃষ্টির আবরণ সরিয়| যায়, আমর| তখন বস্তুর স্বরূপ 
উপলব্ধি করিতে পারি। আমর বুঝিতে পারি ধে, প্রকৃতি একটি মিশ্র পদাৰ্থ; 
উহ! সাক্ষিত্বরূপ পুরুষের জন্য এই-সকল বিচিত্র দৃশ্য দেখাইতেছে। আমর! 
তখন বুঝিতে পারি, প্রকৃতি জগতের প্রভু নয়। এই প্রকৃতির সমুদয় সংহতি 
কেবল আমাদের হৃদয়-সিংহাঁলনে সমানীন রাজ! পুরুষকে এইসব দৃশ্য দেখাইবার 
জন্ত। যখন দীর্ঘকাল অভ্যাসের দ্বার! বিবেকের উদয় হয়, তখন ভয় চলিয়া 
যায় ও কৈবল্যপ্রাপ্তি হয়। | 

ভচ্ছিদ্রেবু প্রত্যয়াস্তরাণি সংস্কারেভ্যঃ ॥ ২৬ ॥ 

উহার বিঘ্লরাপে মধ্যে মধ্যে অন্যান্য যে চিন্তা মনে উঠে, তাহা! সংস্কার 
হইতেই উৎপন্ন হয়। 

আমাকে সুখী করিবার জন্ত কোন বাহিরের বস্তু আবশ্থক-_ এইরূপ 
বিশ্বাস আমাদের যে-নকল ভাব হইতে আমে, সেগুলি পিদ্ধিলাভের প্রতিবন্ধক । 
পুরুষ স্বভাবতঃ স্থখ ও আনন্ম্বরূপ। কিন্তু এই জ্ঞান পূর্বসংস্কারের দ্বার? 
আবৃত রহিয়াছে । এই সংস্কারগুলির ক্ষয় হুওয়| আবশ্যক ) 

হাননেষাং ক্লেশবছুক্তম্‌ ৷ ২৭॥ 

-_( অবিদ্যা, অস্মিতা প্রভৃতি ) ক্লেশগুলিকে যে উপায়ের দ্বারা ধ্বংস 
করার কথা বল! হইয়াছে (২।১০ ), এগুলিকেও ঠিক সেই উপায়েই 
নাশ করিতে হইবে | 


প্রসংখ্যানেহপ্যকুষীদন্য সব'থাবিবেকখ্যাতেধর্মমেঘঃ সমাধি ॥ ২৮ ॥ 
_-তত্বসমূহের বিবেকজ্ঞানলাভের ঠিক পূর্বে এশ্বর্যরূপ ফলও যিনি 
ত্যাগ করেন, বিবেকজ্ঞানের ফলে তাহার ধর্মমেঘ-নামক সমাধি লাভ 
হইয়| থাকে । 

যখন যোগী এই বিবেকজ্ঞান লাভ করেন, তখন তাহার নিকট পূব 
অধ্যায়ে কথিত শক্তিগুলি আনিবে, কিন্তু প্রকৃত যোগী এগুলি পরিত্যাগ 
করিয়া থাকেন। তখন তিনি এক বিশেষ আলোক দেখিতে পান--তিনি 
ধর্মমেঘ-নামক এক আশ্চর্য জ্ঞানের অধিকারী হন। ইতিহাস যে-সকল ধর্ম- 
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গুরুর কথ। বর্ণনা করিয়াছে, তাঁহারা সকলেই এই ধর্মমেঘ-সমাধি লাভ 
করিয়াছিলেন । তাহার! নিজেদের ভিতরেই জ্ঞানের বিশাল ভিত্তি খুঁজিয়! 
পাইয়াছিলেন। সত্য তাহাদের নিকট বাস্তবরূপে প্রকাশিত হইয়াছিল। 
পূর্বোক্ত শক্তিসমূছের অভিমান ত্যাগ করাতে শাস্তি, বিনয় ও পূৰ্ণ পবিত্রতা 
তাহাদের স্বভাবগত হইয়৷ গিয়াছিল। 
ততঃ কেশকর্মনিবৃত্তিঃ ॥ ১৯ ॥ 

তাহা হইতে ক্লেশ ও কর্মের নিবৃত্তি হয়। 

যখন এই ধর্মমেঘ-সমাধি হয়, তখন আর পতনের আশঙ্ক1 নাই, কিছুতেই 
আর তাহাকে নিয়দিকে টানিয়া লইয়া যাইতে পারে না, আর তাহার কোন 
দুঃখকষ্ট থাকে ন! । 

তদ। সবণবরণমলাপেতম্ত জ্ঞানন্যানস্ত্যাজ জ্ঞেয়মন্পম্‌ ৷৷ ৩০ ॥ 

--'তখন জ্ঞান সর্বপ্রকার আবরণ ও অগুদ্ধিশূন্য হওয়ায় অনন্ত হইয়া 
যায়, স্থৃতরাং জ্ঞেয়ও অল্প হইয়া পড়ে । 

জ্ঞান তো ভিতরেই রহিয়াছে, উহার আবরণ সরিয়া গিয়াছে। কোন 
বৌদ্ধশাস্ত্ৰ ‘বুদ্ধ’ ( ইহ। একটি অবস্থার স্চক ) শব্দের লক্ষণ করিয়াছেন 
অনস্ত আকাশের ন্যায় অনন্ত জ্ঞান। যীপ্ড এ অবস্থা! লাভ করিয়। ‘খ্ৰী’ 
হুইয়াছিলেন। তোমর! সকলেই এ অবস্থা লাভ করিবে। তখন জ্ঞান অনন্ত 
হইয়| যাইবে, স্থতরাং জ্ঞেয় অল্প হইয়া যাইবে। সর্বপ্রকার জেয়বন্ত-সমদ্বিত 
সমগ্র জগৎ পুরুষের নিকট যেন শুন্তে পরিণত হয় সাধারণ মান্থঘ নিজেকে 
অতি ক্ষত্ৰ মনে করে, কারণ তাহার নিকট জ্ঞেয় বস্তু অনস্ত বলিয়া বোধ হয়। 

ততঃ কৃতার্থানাং পরিণামক্রমসমাপ্তিগুণালাম্‌ ।। ৩১ ॥ 

__যখন গুণগুলির কার্য শেষ হইয়া যায়, তখন গুণগুলির পর পর 
যে ভিন্ন ভিন্ন পরিণাম তাহাও শেষ হইয়। যায়। 

তখন গুণগুলির এই-সব বিবিধ পরিণাষ,-এক জাতি হুইতে অপর 
জাতিতে পরিণতি--সব একেবারে শেষ হইয়া যায়। 

ক্ষণপ্রতিযোগী পরিণামাপরাস্তনিগ্রান্ ক্রমঃ ॥ ৩২ ।৷ 

যে পরিণাম ক্ষণ অর্থাৎ মুহুর্তসন্বন্ধ লইয়' অবস্থিত ও যাহাকে 


৪০৮ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


একটি শ্রেণীর অপর প্রান্তে (শেষে) যাইয়া বুঝিতে পার! যায়, 
তাহার নাম ক্রম । 
পতগরলি এখানে 'ক্রম'-শব্দের সংজ্ঞা দিতেছেন । যে পরিণামগুলি মুহূর্তকাঁল- 

সম্বন্ধে সম্বন্ধ, ‘ক্ৰম’ শব্দ দ্বারা সেগুলিকে বুঝাইতেছে। আমি চিন্তা করিতেছি, 
ইহারই মধ্যে কত মুহূর্ত চলিয়া গেল। এই প্রতি মুহূর্তেই ভাবের পরিবর্তন 
হইয়াছে, কিন্ত আমরা এ পরিণামগুলিকে একটি শ্রেণীর অন্তে ( অর্থাৎ অনেক 
পরিণামশ্রেণীর পর ) ধরিতে পারি। ইহাকে ‘ক্ৰম’ বলে। কিন্তু ষে-মন 
সর্বব্যাপী হুইয়| গিয়াছে, তাহার পক্ষে আর ‘ক্ৰম’ নাই। তাহার পক্ষে 
সবই বর্তমান হইয়া! গিয়াছে । কেবল এই বর্তমানই তাহার নিকট উপস্থিত 
আছে, ভূত ও ভবিষ্যৎ তাহার জ্ঞান হইতে একেবারে চলিয়া গিয়াছে । 
তখন সেই মন কালকে জয় করে আর সমুদয় জ্ঞানই তাহার নিকট মুহুর্তের 
মধ্যে উদ্ভাসিত হয়। সবই তাহার নিকট বিদ্যুতের মতো এক ঝলকে প্রকাশ 
পায়। 

পুরুতার্থশৃন্তানাং গুগানাং প্রতিপ্রসবঃ 

কৈবল্যং স্বরূপপ্রতিষ্ঠ। বা চিতিশক্তেরিভি ৷৷ ৩৩ ॥ 
__গুণসকলে যখন পুরুষের আর কোন প্রয়োজন থাকে না, তখন 
তাহাদের প্রতিলোমক্রমে লয়কে “কৈবল্য” বলে, অথবা উহাকে 
চিত্শক্তির ( চৈতন্তশক্তির ) স্বরূপ-প্রতিষ্ঠা বলিতে পারা যায়। 


প্রকৃতির কাঁধ ফুরাইল। আমাদের পরম কল্যাণময়ী ধাজী প্রকৃতি ইচ্ছ। 
করিয়৷ যে নিঃস্বার্থ কাৰ্য নিজ স্কন্ধে লইয়াছিলেন, তাছ! ফুরাইল। তিনি যেন 
আত্মবিস্বত জীবাত্মার হাত ধরিয়৷ তাহাকে জগতে যত প্রকার ভোগ আছে, 
ধীরে ধীরে সব ভোগ করাইলেন ; যত প্রকার প্রকৃতির অভিব্যক্তি-বিকার 
আছে, সব দেখাইলেন। ক্রমশঃ তাহাকে নানাবিধ শরীরের মধ্য দিয়! 
উচ্চ হইতে উচ্চতর সোপানে লইয়া যাইতে লাগিলেন, শেষে আত্ম! নিজ 
হারানো মহিম! ফিরিয়া পাইলেন, নিজ স্বরূপ পুনরায় তাহার স্বতিপথে 
উদিত হুইল। তখন সেই করুণাময়ী জননী যে পথে আপিয়াছিলেন, সেই 
পথেই ফিরিয়া গেলেন এবং যাহার! এই পদচিহ্হীন জীবনের মরতে 
পথ হারাইয়াছে, তাহাদিগকে আবার পথ দেখাইতে প্রবৃত্ত হইলেন। 
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এইভাবে (তিনি অনাদি অনস্ত কাল কার্ধ করিয়া! চলিয়াছেন। এইরূপে 
সুখদুঃখের মধ্য দিয়া, ভালমন্দের মধ্য দিয়া জীবাত্মাগণ অনস্ত শোতে প্রবাছিত 
ছইর! সিদ্ধি ও আত্মমাক্ষাৎকাররূপ সমুদ্রের দিকে চলিয়াছেন। 

যাহার! নিজেদের স্বরূপ উপলব্ধি করিয়াছেন, তাহাদের জয় হউক! 
তাহার। আমাদের সকলকে আশীবাদ করুন ! 


পরিশিষ্ট 
যোগবিষয়ে অন্যান্য শাস্তে উল্লেখ £ 
১. শ্বেতাশ্বতর উপ'নষদ্‌ 
দ্বিতীয় অধ্যায় 


অগ্নির্ধত্রাভিমথ্যতে বায়ুর্ধত্রাধিরুধ্যতে | 
সোমে৷ যত্রাতিরিচ্যতে তত্র সঞ্জায়তে মনঃ ॥ ৬ ॥ 


-'যেথানে অগ্নিকে মথন কর। হয়, ষেথানে বায়ুকে রোধ কর! হয় এবং 
যেখানে অপধাপ্ত সোমরস প্রবাহিত হয়, সেখানে (সিদ্ধ) মনের উৎপত্তি 
হইয়। থাকে। 


ত্রিরুন্নতং স্থাপ্য সমং শরীরং 
হৃদীক্দ্রিয়াণি মনসা সন্নিবেশ্যা । 
ব্রহ্মোডুপেন প্রতরেত বিদ্বান্‌ 
শলোতাংসি সর্বাণি ভয়াবহানি ৷৷ ৮ ॥ 


--বক্ষণ, গ্রীবা ও শিরোদেশ উন্নতভাৰে রাখিয়া, শরীরকে সমভাবে ধারণ 
কৰিয়া, ইন্দিয়গুলিকে মনে স্থাপন করিয়! জ্ঞানী ব্যক্তি ক্রহ্ষরূপ ভেল! ছার! 
" সকল ভয়াবহ স্ৰোত পার হইয়| যান। 


প্রাণান্‌ প্রপীড্যেহ সংযুক্তচেষ্টঃ 
ক্ষীণে প্রাণে নাসিকয়োচ্ছুসীত। 
ষ্টাশ্বযুক্তমিব বাহমেনং 
বিদ্বান মনো ধারয়েতা প্রমত্তঃ ৷৷ ৯ ॥ 
--সংযুক্তচেষ্ট ব্যক্তি প্রাণকে সংযত করেন। যখন উহ! শান্ত হইয়। যায়, 


তখন নাসিকা দ্বারা প্রশ্বাস পরিত্যাগ করেন । যেষন লারথি চঞ্চল অশ্থগণবে 
সংযত করেন অধ্যবসায়শীল যোগীও সেইভাবে মনকে ধাঁ্ণ করিবেন। 


পরিশিষ্ট ৪১১ 


সমে শুচৌ শর্করাবন্িবালুকা- 
বিবজিতে শব্দজলা শ্রয়াদিভিঃ 
মনোহনুকুলে ন তু চক্ষুঃগীড়নে 
গুহানিবাতাশ্রয়ণে প্রযোজয়েৎ ॥ ১০। 


--সমতল, শুচি, প্রস্তর, অগ্নি ও বালুকা শুন্য, মন্ুষ্কত অথবা কোন 
জলপ্রপাতজনিত মনশ্চাঁঞ্চল্যকর শব্দ-শৃন্ত, মনের অনুকূল, চস্ুর গ্রীতিকর 
পর্বতগুহাদি নির্জন স্থানে থাকিয়া! যোগ অভ্যাস করিতে হইবে । 


নীহারধূমার্কানিলানলানাং 
খগ্ঠোতবিহ্যৎস্ফটিবশেশিনাম্‌। 
এতানি রূপাণি পুরঃসরাণি 
ব্ৰহ্মণ্যভিব্যক্তিকরাণি যোগে ॥ ১১ ॥ 


_নীহার, ধূম, স্থব, বায়ু, অগ্নি, খগ্যোত, বিদ্যুৎ, স্ফটিক, চন্দ্ৰ ৰ এই রূপগুলি 
সন্মুখে আনিয়া ক্রমশঃ যোগে ব্ৰহ্মকে অভিব্যক্ত করে। 


পৃথ্যপ্তেজোহনিলখে সমুখিতে 
পঞ্চাত্মকে যোগগুণে প্রবৃত্তে। 

_ ন তস্য রোগো ন জর! ন মৃত্যুঃ 
প্রাপ্তস্ত যোগান্নিময়ং শরীরম্‌ ॥ ১২ ॥ 


--যথন পৃথিবী, জল, তেজঃ, বায়ু ও আকাশ--এই পঞ্চভূত হইতে 
যৌগিক অন্ুভূতিসমুদয় হইতে থাকে তখন যোগ আরম্ভ হইয়াছে, বুঝিতে 
হইবে। বিনি এইরূপ বোগাগ্নিময় শরীর পাইয়াছেন, তাঁহার আর ব্যাধি, 
জরা, মৃত্যু থাকে না। 


লঘুত্বমারোগ্যমলো লুপত্থং 
বর্ণপ্রসাদঃ ব্বরসৌষ্ঠবঞ্চ । 

গন্ধঃ শুভে| মৃত্রপুরীষমল্পং 
যোগপ্রবৃত্তিং প্রথমাং বদস্তি ॥ ১৩ ॥ 


৪১২ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


--শরীরের লঘুতা, স্বাস্থ, লোভশৃন্যতা, সুন্দর বর্ণ, শ্বরমাধুর্ধ, মুত্রপুরীষের 
অল্পতা ও শরীরে একটি পরম সুগন্ধ_যোগারস্ভ করিলে যোগীর এই লক্ষণগুলি 
প্রথমেই প্রকাশ পায়। 


যখৈব বিশ্বং মৃদয়োপলিপগং 

তেজোময়ং ভাজতে তৎ সুধাস্তং। 
তদ্বাত্মতত্বং প্রসমীক্ষ্য দেহী 

একঃ কৃতার্থে ভবতে বীতশোকঃ ॥ ১৪ ॥ 


_-যেমন স্বর্ণ ও রজত প্রথমে মুত্তিকাদি দ্বারা লিপ্ত থাকে, পরিশেষে 
উত্তমরূপে ধৌত হইয়া! তেজোময় দীপ্ডিতে প্রকাশ পায়, সেইরূপ দেহী 
আত্মতত্ব দর্শন করিয়। একন্বরূপ, কৃতাৰ্থ ও ছুঃখবিমুক্ত হয় । 


২. শঙ্কর-উদ্ধ ত বাজ্ভবন্ধ্য 
আসনানি সমভ্যস্ত বাঞ্ছিতানি যথাবিধি ৷ 
প্রাণায়ামং ততে! গাগি জিতাসনগতোহভ্যসেৎ ॥ 
মৃদ্বাসনে কুশান্‌ সম্যগাস্তীর্াজিনমেব চ। 
লম্বোদরং চ সম্পুজ্য ফলমোদকভক্ষণৈঃ ॥ 
ত্দাসনে সুখাসীনঃ সব্যে স্থাস্থোতরং করম্‌। 
সমগ্রীবশিরাঃ সম্যক সংবৃতাস্তঃ স্থুনিশ্চলঃ ॥ 
প্রাজুখোদজ্ুখে! বাপি নাসাগ্রন্যস্তলোচনঃ ৷ 
অতিভুক্তমতুক্তং চ বৰ্জায়িত্বা প্ৰযত্নতঃ ॥ 
নাড়ীসংশোধনং কুৰ্যাদুক্তমাৰ্গেণ যত্বতঃ। 
বৃথা ক্লেশে! ভবেত্তস্ত তচ্ছোধনমকুর্বতঃ ॥ 


নাসাগ্রে শশভূঘ্ীজং চন্ত্ৰাতপবিতানিতম্‌ ৷ 
সপ্তমস্ত তু বৰ্গস্থা চতুর্থং বিন্দুসংযুতম্‌ ॥ 


পরিশিষ্ট 


বিশ্বমধ্যস্থমালোক্য নাসাগ্রে চক্ষুষী উভে । 
ইড়য়| পূরয়েদ্বায়ুং বাহুং দ্বাদশমাত্ৰকৈঃ ॥ 
ততোহয্নিং পূর্ববদ্ধ্যায়েৎ স্ষুরজ্জালাবলীযুতম্‌ । 
রুষষ্ঠং বিন্দুসংযুক্তং শিখিমগুলসংস্থিতম্‌ ॥ 
ধ্যায়েছিরেচয়েছায়ুং মন্দং পিঙ্গলয়া পুনঃ । 
পুনঃ পিঙ্গলয়াপূর্য ভ্রাণং দক্ষিণতঃ সুধীঃ ॥ 
তদ্বদ্বিরেচয়েদ্বায়ুমিড়য়া তু শনৈঃ শনৈঃ। 
ত্রিচতুর্বংসরং চাপি ত্রিচতুর্মাসমেব বা ৷৷ 
গুরুণোক্তপ্রকারেণ রহস্তেবং সমভ্যসেৎ। 
প্রাতর্মধ্যন্দিনে সায়ং স্নাত্বা যট্‌কৃত্ব আচরেত ॥ 
সন্ধ্যাদি কর্ম কৃত্বৈবং মধ্যরাত্রেইপি নিত্যশঃ। 
নাড়ীশুদ্ধিমবাপ্পোতি তচ্চিহ্নং দৃশ্যতে পৃথক্‌ ॥ 
শরীরলঘুতা দীত্তির্জঠরাগ্নিবিবর্ধনম্‌ । 
নাদাভিব্যক্তিরিত্যেতল্লিঙ্গং তচ্ছুদ্ধিম্চকম্‌ ॥ 


প্রাণায়ামং ততঃ কুর্যাদ্রেচকপৃরককুস্তকৈঃ। 
প্রাণাপানসমাযোগঃ প্রাণায়াম: প্রকীতিতঃ ॥ 


পুরয়েৎ ষোড়শৈর্মাত্রৈরাপাদতলমস্তকম্‌। 
মাত্রৈর্বীত্রিংশকৈঃ পশ্চাত্রেচয়েৎ সুসমাহিতঃ ॥ 
সম্পূর্ণকুম্তবদ্ধায়োনিশ্চলং মৃধি। দেশতঃ। 
কুম্তকং ধারণং গাগি চতুঃষষ্ট্যা তু মাত্রয়া ৷ 
থষয়স্ত বদসন্ত্যত্যে প্রাণায়ামপরায়ণাঃ | 
পবিত্ৰীভূতাঃ পুতান্ত্রাঃ প্রভঞ্জনজয়ে রতাঃ ॥ 
তত্ৰাদৌ কুম্ভকং কৃত্বা চতুঃষষ্ট্যা তু মাত্রয়া । 
রেচয়েৎ ষোড়শৈর্াৈন্যাসেনৈকেন সুন্দরি ॥ 


৪১৩ 


৪১৪ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


তয়োশ্চ পূরয়েদ্বায়ুং শনৈঃ ষোড়শমাত্রয়া ৷ 
প্রাণায়ামৈর্দহেন্দোষান্‌ ধারণাভিশ্চ কিহিঘান্‌। 
প্রত্যাহারাচ্চ সংসর্গান্‌ ধ্যানেনানীশ্বরান্‌ গুণান্‌ ॥ 


_বয্থাবিধি বাঞ্ছিত আসন অভ্যা করিয়া অতঃপর হে গাগি, 
জিতাদনগত হইয়া প্রাণায়াম অভ্যাস করিবে । কোমল আসনে কুশ 
সম্যক বিছাইয়া, তাহার উপর মৃগচর্ম বিছাইয়া, ফল ও মোদকের দ্বার! 
গণেশের পূজা করিয়া, সেই আসনে স্থখাসীন হইয়া বামহস্তে দক্ষিণহত্ত 
স্থাপন করিয়।, সম-গ্রীবশির হইয়া, মুখ বন্ধ করিয়া, নিশ্চল হুইয়া, পূর্বমুখ 
ব! উত্তরমুখে বলিয়া, নাসাগ্রে দৃষ্টি ন্যস্ত করিয়া, অতিভোজন ব| একেবারে 
অনাহার ত্যাগ করিয়া পূর্বোক্ত প্রকারে ঘত্বপূর্বক নাড়ী শোধন করিবে; 
এই নাড়ী শোধন না করিলে সাধনের রেশ সমস্তই বৃথা হয়। 

পিঙ্গল! ও ইড়াঁর সংযোগস্থলে (দক্ষিণ ও বাম নানিকার সংযোগস্থলে ) 
‘ছং’ বীজ চিস্তা করিয়া] ইড়াকে দ্বাদশমাত্ৰ| বাহ্‌ বায়ু দ্বার! পূর্ণ করিবে, 
পরে সেই স্থানে অগ্নির চিন্ত! ও ‘রং’ বীজ ধ্যান করিবে ) এইরূপে ধ্যান 
করিবার সময় ধীরে ধীরে পিঙ্গল! (দক্ষিণ নাসিক1) দিয়| বায়ু রেচন 
করিবে । পুনরায় পিঙ্গলার দ্বারা পূরক করিয়। পূর্বোক্ত প্রকারে ধীরে 
ধীরে ইড়া ছার! রেচন করিবে । গুরুর উপদেশ অনুসারে ইহ্‌! তিন-চারি 
বত্সর অথব! তিন-চারি মাস অভ্যাস করিবে । উষাকালে, মধ্যাহে, 
সায়াহে ও মধ্যরাত্রে, যতদিন ন! নাড়াগুদ্ধি হয় ততদিন গোপনে অভ্যাস 
করিতে হইবে; তখন তাহাতে এই লক্ষণগুলি প্রকাশিত হয় যথা, শরীরের 
লঘুতা, সুন্দরবণ, ক্ষুধা ও নাদ-শ্রবণ। 

পরে রেচক, কুম্ভক, পূরকাত্মক প্রাণায়াম করিতে হইবে । অপানের 
সহিত প্রাণ যোগ করার নাম প্রাণায়াম। 

১৬ মাত্রায় মস্তক হইতে পদ পর্যন্ত পূরক, পরে ৩২ মাত্রায় রেচক ও 
৬৪ মাত্রায় কুম্ভক করিবে। 

আর. একপ্রকার প্রাণায়াম আছে তাহাতে প্রথমে ৬৪ মাত্ৰায় কুম্ভক, 
পরে ৩২ মাত্রায় রেচক ও শেষে ১৬ মাত্রায় পুরক করিতে হুইবে । 

প্রাণায়ামের দ্বারা শরীরের সমস্ত দোষ দগ্ধ হইয়া যায়। ধারণা 


পরিশিষ্ট ৪১৫ 


দ্বারা মনের অপবিত্ৰত| দূর হয়, প্রত্যাহার দ্বার! সঙ্গদোষ নাশ হয় এবং 
ধ্যানের দ্বারা নাশ হইয়া যায়_-যাহা কিছু আত্মার ঈশ্বরভাব আবৃত 
করিয়। রাখে । 


৩. সাংখ্য-প্রবচন-সূত্ত 
তৃতীয় অধ্যায় 
ভাবনোপচয়াৎ শুদ্ধস্তা সৰ্বং প্রকৃতিবতৎ ॥ ২৯ ॥ 
_ প্রগাঢ় ধ্যানবলে শুদ্ধন্বরূপ পুরুষের প্রকৃতির মতে! সমুদয় শক্তি আসিয়| 
থাকে। 
রাগোপহতিৰ্ধ্যানম্‌ ॥ ৩০ ॥ 
আসক্তির নাশকে ধ্যান বলে। 


বৃত্তিনিরোধাত্তংসিদ্ধিঃ ৷ ৩১ ॥ 
সমুদয় বৃত্তির নিরোঁধে ধ্যানসিদ্ধি হয়। 


ধারণাসনস্বকর্মণা তৎসিদ্ধি; ॥ ৩২ ॥ 
ধারণা, আপন ও নিজ কর্তব্যকর্ম নি্পাঁদনের দ্বারা ধ্যান সিদ্ধ হয়। 


নিরোধশ্ছর্দিবিধারণাভ্যাম্‌ ॥ ৩৩ ॥ 
_ শ্বাসের ছর্দি ( ত্যাগ ) ও বিধারণ ( ধারণ) দ্বারা প্রাণবায়ুর নিরোধ হুয়। 


স্থিরস্থখমাসনম্‌ ৷৷ ৩৪ ॥ 
যেভাবে বসিলে স্থ্র্য ও সুখ লাভ হয়, তাঁহার নাম আপন । 


বৈরাগ্যাদভ্যাসাচ্চ ॥ ৩৬ ॥ 
-বৈরাগ্য ও অভ্যাসের ঘারাঁও। 


তত্বাভ্যাসারেতি নেতীতি ত্যাগাছিবেকসিদ্ধিঃ ॥ ৭৪ ॥ 
--ইছা নয়, ইছা নয়” বলিয়| প্রকৃতির প্রত্যেকটি তত্বকে ত্যাগ করিতে 
৷ পাঁরিলে বিবেক সিদ্ধ হুয়। | 


৪১৬ স্বামীজীর বাণী ও রচন। 
চতুৰ্থ অধ্যায় 


আবৃত্তিরসকৃত্পদেশাৎ ৷৷ ৩ ॥ 

বেদে একাধিকবার শ্রবণের উপদেশ আছে, সুতরাং পুনঃ পুনঃ শ্রবণের 
আবশ্যক । 

শ্যোনবৎ সুখছুঃঘী ত্যাগবিয়োগাভ্যাম্‌ ৷৷ ৫ ॥ 
_ শ্রেনপক্ষী যেমন মাংসের বিয়োগে দুঃখী ও স্বয়ং ইচ্ছাপূৰ্বক ত্যাগ করিয়! 
সুখী হয়, সাধুও সেইরূপ ইচ্ছাপূৰ্বক সর্বত্যাগ করিয়া সুখী হইবেন। 

অহিনিন্বয়নীবৎ ৷৷ ৬ ॥ 
_-সর্প যেমন হেয়জ্ঞানে গাত্রস্থ জীর্ণত্বক অনায়াসে পরিত্যাগ করে ( সাধকও 
সেইরূপ পূর্বসংস্কার ত্যাগ করিবেন )। 
অসাঁধনানুচিস্তনং বন্ধায় ভরতবৎ ৷৷ ৮ ॥ 
যাহ! বিবেকজ্ঞানের সাধন নয়, তাহ! চিন্তা করিবে না, কারণ উহ বন্ধনের 
হেতু; দৃষ্টাত্ত--ভরত রাজ! । | 
বহুতিৰ্যোগে বিরোধো রাগাদিভিঃ কুমারীশঙ্খবৎ ৷৷ ৯ ॥ 
-বহছ ব্যক্তির সঙ্গ রাগাঁদির কারণ বলিয়া ধ্যানের বিদ্রস্বরূপ ; দৃষ্টান্ত-_ 
কুমারীহস্তের বহু শঙ্খ। 
দ্বাভ্যামপি তথৈব ॥ ১৭ ॥ 
-_ দুইজন ( বা দুইটি শঙ্খ ) একসঙ্গে থাকিলেও এইরূপ । 
নিরাশঃ সুখী পিঙ্গলাবৎ ॥ ১১ ॥ 
_ আশা! ত্যাগ করিলে স্থখী হওয়| যায়। দৃষ্টান্ত-_-পিঙ্গলা নামী বেশ্ত]। 
বহুশাস্ত্রগুরূুপাসনেহপি সারাদানং ষট্‌ৃপদবৎ ॥ ১৩ ॥ 
--যদিও বহু শান্তর ও বহু গুরুর উপাসন! করা হয়, তথাপি তাহাদের মধ্যে 
সারটুকুই গ্রহণ করিতে হুইবে, মধুকর যেমন অনেক পুষ্প হইতে মধু সংগ্রহ 
করে। 
ইযুকারবন্নৈকচিত্তন্ত সমাধিহানিঃ ॥ ১৪ ॥ 

_ শরনির্মাতাঁর মতো একা গ্রচিত্ত থাকিলে সমাধি ভঙ্গ হয় না। 


পরিশিষ্ট ৪১৭ 


কৃতনিয়মলজ্ঘনাদানর্থক্যং লোকবৎ ॥ ১৫ ॥ 
লৌকিক বিষয়ে যেমন কৃতনিয়ম লঙ্ঘন করিলে মহা অনর্থের উৎপত্তি 
হয়, তদ্ৰূপ ইহাতেও। 


প্রণতিত্রহ্মচর্যোপসর্পণানি কুত্বা সিদ্ধিবহুকালাত্তদ্বং ৷৷ ১৯ ॥ 
-স্প্রণতি, ব্ৰহ্মচৰ্য ও গুরুসেবাঘার1 বহুকালে সিদ্ধিলাভ হয়, যেমন ইন্দ্রের 
হুইয়াছিল। 


ন কালনিয়মো বামদেববৎ ৷৷ ২০ ॥ 
_জ্ঞানোৎপত্তির কালনিয়ম নাই। ধেমন, বাঁমদেব মুনির (গর্ভাবস্থায় 
জ্ঞানোদয় ) হুইয়াছিল। 


লন্বাতিশয়যোগাছ। তদ্বং ॥ ২৪ ॥ 
যে ব্যক্তি অতিশয় অর্থাৎ জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছেন, তাহার 
সঙ্গদ্বারাও বিবেক লাভ হুইয়া থাকে । 


ন ভোগাদ্‌ রাগশান্তিমুনিবৎ ৷৷ ২৭ ॥ 
--ষফেমন ভোগে সৌভরিমুনির আসক্তির শান্তি হয় নাই, তেমনি অন্তেরও 
ভোগে রাগশাস্ত হয় না। 


পঞ্চম অধ্যায় 


যোগসিদ্ধয়োইপ্যৌষধাদিসিদ্বিবম্নাপলপনীয়াঃ ৷৷ ১২৮ ॥ 
--ওঁধধাদি দ্বারা আরোগ্য ছয় বলিয়া যেমন লোকে পুষধাদির শক্তি 
অস্বীকার করে না, যোগজ সিদ্ধিও সেইরূপ অস্বীকার কর! চলিবে ন|। 


ষষ্ঠ অধ্যায় 
স্থিরস্থুখমাসনমিতি ন নিয়ম্‌ঃ ॥ ২৪ ॥ 
-্বতপ্তিকাদি আসন অত্যাম করিতেই হইবে, এমন কোন নিয়ম নাই। 
শরীর ও মন বিচলিত না হয় ও সুখকর হয়, এক্ধপভাবে উপবেশনের নামই 
আসন । | 
১-২৭ 


৪১৮ স্বামীজীর বাণী ও বচন! 


৪. ব্যাস € বেদান্ত ) সূত্র 
৪র্থ অধ্যায়-_-১ম পাদ 


আসীনঃ সম্ভবাৎ ॥ ৭ ॥ 

উপাসনা বলিয়াই সম্ভব, হুতরাং বসিয়| উপাপন। করিবে। 
ধ্যানাচ্চ ৷৷ ৮ ॥ 

--ধ্যান-হেতুও ( উপবিষ্ট, অঙ্গচেষ্টারাহিত্যাদ্দি লক্ষণাক্ৰাস্ত পুরুষকে দেখিয়া 
লোকে বলে, ইনি ধ্যান করিতেছেন, অতএব ধ্যান উপবিষ্ট পুরুষেই সম্ভব )। 

অচলত্বঞ্চাপেক্ষ্য ॥ ৯॥ 
__কাঁরণ ধ্যানী পুরুষকে নিশ্চল পৃথিবীর সহিত তুলনা কর! হইয়াছে। 

স্মরস্তি চ ॥ ১০ ॥ 
--কারণ, স্মৃতিতেও এইরূপ আছে। 
যত্রেকাগ্রতা তত্রাবিশেষাৎ ৷৷ ১১ ॥ 

যেখানে একাগ্রতা হুইবে, সেই স্থানে বসিয়াই ধ্যান করিবে, কারণ কোন্‌ 
স্থানে বসিয়া ধ্যান করিতে হইবে, তাঁহার কোন বিশেষ বিধান নাই। 


tt সী: সঃ 


এই কয়েকটি উদ্ধৃত অংশ দেখিলেই একট! ধারণা হয়--যোগসম্বন্ধে 
অন্তান্ত ভারতীয় দর্শনের কি বলিবার আছে। 


তথ্যপঞ্জী 


চিকাগে৷ বক্তৃতা 


্রস্থপরিচয় £ বিশ্বমেলার অঙ্গ ধৰ্মমহাসভায় স্বামীজী ভারতের প্রাচীন 
বৈদিক ও বৈদান্তিক ধর্মাদর্শ__যাহা সাধারণের নিকট ‘হিন্দুধৰ্ম’ নামে 
পরিচিত--তাহা যুগের উপযোগী করিয়া ব্যাখ্যা করেন। এই প্রসঙ্গে বৌদ্ধ 
ও খ্ৰীষ্টধৰ্ম সম্বন্ধেও কয়েকটি আলোচনা আছে। Paper on Hinduism— 
এটিই মূল বক্তৃতা, ইহার যে দুইটি বিবৃতি পাওয়া যায়, তাহাতে সামান্ত 
পার্থক্য লক্ষিত হয়--একটি স্বামীজী ব! তাঁহার বন্ধুগণ কর্তৃক প্রকাশিত ও 
প্রচারিত, অন্থটি Parliament of [২.০1181017-এর বিবৃতির অস্তরগত। 
[ ধর্ম-মহাঁসভায় স্বামীজীর বক্তৃতাস্থচী পরপৃষ্ঠায় দ্ৰষ্টব্য ] 
পৃষ্ঠা পঙ্কতি 
৩ ১ বিশ্বমেল। £ কলম্বাস আমেরিক1 আবিষ্কার করেন ( ১৪৯৪ খৃঃ ) 
তাই আমেরিকার অপর নাম ‘কলম্বিয়া’ ৷ আমেরিক। আবিষ্কারের 
৪০০তম বর্ষ উপলক্ষে ১৮৯৩ খৃঃ শিকাগোতে এক মহামেলা 
অনুষ্ঠিত হয়। ইহার নাম ‘কলাম্বিয়ান এক্সপোজিশন’ (Colum- 
bian Expositon) | ইহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল মানুষের পাখিব 
উন্নতি প্রদর্শন করা । ১৮৯১ খৃঃ প্রথম পরিকল্পন। হয় ধর্ম-মহাসভাও 
ইহার অঙ্গীভূত করিতে হুইবে। বিশ্বমেল। (World’s Fair) 
। প্রধানতঃ শিল্প ও কলা প্রদর্শনী । এই মেল! জ্যাকসন পার্কে 
১৩৩৭ একর জমিতে প্রায় ১৭ কোটি টাক! ব্যয়ে অঙুষ্ঠিত হয়। 
শিল্প, কল।, শিক্ষ| ও বিজ্ঞান এবং তত্সহ ধর্ম-_-এগুলিই ছিল 
এই মেলার প্রধান বিভাগ । ধর্মসভা ‘হল অব কলম্বাস” আট 
প্যালেসে অনুষ্ঠিত হয়। ১১ই সেপ্টেম্বর হইতে ২৭শে পর্যন্ত এই 
সভা বসে । কাঁডিনেল গিবনস্‌ ইহার উদ্বোধন করেন। রেভাবেও 
ব্যারোজ ইহার সাধারণ সমিতির সভাপতি ছিলেন। প্রায় ৫টি 
জাতি ইহাতে যোগদান করে। এইটিই প্রথম বিশ্ব ধর্মমহাঁসত।। 
চার্লল ক্যারল বনী নামে আমেরিকার এক খ্যাতনামা 
আইনজীবী প্রথম এই বিরাট মহামেলার পরিকল্পনা করেন। ইহা 
বহুলভাবে সমাদৃত হয় এবং ১৮৯৯ খৃঃ ৩০শে অক্টোরর মিঃ 
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পৃষ্ঠা পঙ্জি 
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তথ্যপঞ্জী ৪২৩ 


বনীর সভাপতিত্বে World's Congress Auxiliary of the 
Columbian Exposition সংগঠিত হয় । আড়াই বৎসর 
ধরিয়া ব্যাপক প্রস্তুতির পর ১৮৯৩ খুঃ ১৫ই মে হইতে ২৮শে 
অক্টোবর পর্যন্ত চিকাগো! শহরে ২০টি অধিবেশন হুয়। বিষয় 
ছিল- নারী-প্রগতি, পাবলিক প্রেস, শল্য-চিকিৎসা, মিতাচার, 
বাণিজ্য ও অর্থনীতি, সঙ্গীত, আইনসংস্কার, ধর্ম ইত্যাদি। এ 
সকল অধিবেশনের মধ্যে ধর্মমহাসভাই সর্বাপেক্ষ। বেশী খ্যাতি ও 
সমাদর লাভ করে। 
চারিটি সমাবেশ হইয়াছিল 

বিশ্বমেলার অঙ্গ হিসাবে ধৰ্ম, বিজ্ঞান, শিল্প এবং আইন বা 
মানবাধিকার বিষয়ক আন্তর্জাতিক সন্মিলন ও আলোচন। সভা! 
অনুচিত হয়। 

দক্ষিণভারতীয় কয়েকজন শিষ্য 
স্বামীজীকে চিকাগে। ধর্মমহাসভায় পাঠাইবার জন্য যাহার| 
তৎপর হুইয়াঁছিলেন, তাহাদের মধ্যে আলাসিঙ্গ। পেরুমল, ডি. 
আর. বালাজী রাও, সিঙ্গারাভেলু মুদালিয়র, জি. জি. 
নরসিংহচারিয়ার প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য । রামনাদের রাজাও 
এ বিষয়ে অগ্রণী ছিলেন। 
অধ্যাপক বাইট £ ডক্টর জন হেনরী রাইট ছিলেন হাৰ্ভাৰ্ড 
বিশ্ববিষ্ভালয়ের গ্রীক ভাষার অধ্যাপক । 'ত্রীজী মেডোঁজ+-এর 
মিস স্যানবর্নের সৌজন্যে ইহার সহিত স্বামীজীর পরিচয় হয়। 
স্বামীজীর গভীর পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হইয়া! তিনি চিকাগে| ধর্ম- 
মহাসভায় যোগদানের জন্য স্বামীজীকে প্রদত্ত পরিচয়-পত্রে 
লিখিয়াছিলেন, ‘ইনি এমন একজন মান্য, ধাহার পাণ্ডিত্য 
আমাদের জ্ঞানী অধ্যাপকদের মিলিত পাগ্ডিত্যকেও হার 
মানায়।’ 
রেভাঃ জন হেনরী ব্যারোজ £ প্রেসবিটেরিয়ান চার্চের ধর্মযাজক । 
ধর্মসশ্মেলনের জেনারেল কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছিলেন। 
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এই কমিটি ১৬টি বিভিন্ন ধর্মীয় সংস্থার প্রতিনিধিদের লইয়া 
গঠিত হইয়াছিল। ধর্মমহাঁসভায় স্বামীজীর প্রভাব সম্বন্ধে তিনি 
চমৎকার বিবরণী রাখিয়া গিয়াছেন "The World's Parlia- 
ment of Religions’ বিবরণী গ্রন্থে । 
কলম্বন হুল্‌ : চিকাগোর মিশিগান আযাভিনিউ-এ নৃতন প্রতিষ্ঠিত 
আর্ট ইনস্টিটিউটের (বাড়িটি তখনও চিত্রপ্রদর্শনীর জন্তু খোলা 
হয় নাই ) হলে ধৰ্মমহাসভার অধিবেশন হইয়াছিল। প্রস্তর- 
নিমিত বিরাট বাড়িটি আজও মহাসভাঁব স্বতি বহন করিয়! 
ঈাড়াইয়! আছে। এই খণ্ডে চিত্ৰ দ্রঃ। 
চার হাজার উৎস্থক শোতৃবর্গ 
বিভিন্ন দেশ হইতে আগত প্রায় চার হাজার শ্রোতা কলম্বস 
হলের গ্যালারী ও মেঝেতে সমবেত হুইয়াছিল। ডেলিগেটদের 
আপার অপেক্ষায় তাহার! শান্তভাবে অপেক্ষ। করিতেছিল-_-বণিত 
আছে, সেখানে এমন নীরবতা বিরাজ করিতেছিল যে, একটি ছোট 
পাখি জানাল! দিয়! উড়িয়া! গেলেও তাহার শব্দ শোন! যায়। 
হলের বাহিরেও এক বৃহৎ জনত! দরজার নিকট দাঁড়াইয়া ছিল। 
কাৰ্ডিনাল গিবন্স্‌£ ১৮৯৩ খৃঃ ১১ই সেপ্টেম্বর ধর্মমহাসভার 
উদ্বোধন করেন এবং সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। রোমের 
পোপ যে সকল ধর্মযাঁজকের সাহায্যে ধর্মীয় কার্য পরিচালন! 
করেন, তাহাদের ‘কাডিনাল’ বল! হয়। 
ব্ৰাহ্মসমাজের বি, বি. নাগারকর 

বোম্বাই হইতে পপ্রার্থনা-সমাজে'র প্রতিনিধিন্ধপে চিকাগো ধর্ম- 
মহাসভায় যোগদান করেন এবং উক্ত মহাসভার উপদেষ্টা 
পরিষদের সদস্য ছিলেন । প্রার্থনা-সমাজ একেশ্বরবাদী, অনেকটা 
ব্ৰাহ্মসমাজের মতো । 

বৌদ্ধপণ্ডিত ধৰ্মপাল 
অনাগারিক ধৰ্মপাল; সিংহল হইতে আগত বৌদ্ধ প্রতিনিধি। 


১৮৯৮ খৃঃ স্বামীজীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে বেলুড় মঠে আসেন । 
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কলিকাতা মহাবোধি সোসাইটি এবং সারনাথ মহাবোধি মন্দিরের 
প্রতিষ্ঠাতা ৷ 
তাও ধৰ্ম: খৃঃ পূঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে লাও-ৎ-স্থ (],90-2%6 জন্ম 
৬০৪ খৃঃ পূঃ) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত চীনের দর্শনমূলক ধৰ্ম। কর্মফল 
ত্যাগ করিয়া! আকাজ্ষা হইতে মুক্ত হইবার জন্য ধ্যানমগ্ন হওয়| 
তাও-ধর্মের লক্ষ্য। এই ধর্মের বৈশিষ্ট্য চূড়ান্ত প্রশাস্তিবাদ 
(Quietism) কনফুসীয় ধর্মের বুদ্ধিবাদের (rationalism) 
বিপরীত । চীনে যে তিনটি ধর্মের প্রাধান্ত, ‘তাও’ তাহাদের মধ্যে 
একটি । লাঁও-ৎ-স্থ প্রণীত তাও-তে-কিউ (7০-76-7105) 
গ্রন্থে যুক্তির জন্য পথ ব! ‘তাও’ নির্দেশ করিয়াছেন। কথিত 
আছে কুং-ফু-ৎস্থ বা কংফুছের (09080195) সহিত তাহার 
একবার সাক্ষাৎ হয়। 

ংফুছের মত £ চীনদেশের কংফুছের আদল নাম কুড্‌-ফু-ৎস্থ 
(K’ung Fu-tsu জন্ম ৫৫১ খৃঃ পূৰ্বাৰ্দে )--পাশ্চাত্যদেশে ইনি 
কনফু্যুসিয়াল নামে পরিচিত। বিভিন্ন রাজ্যের শাসকদের আচার 
ব্যবহারে আমূল পরিবর্তনের জন্ত তিনি উপদেশ দেন। জীবনের 
শেষভাগে গ্রস্থ-রচনায় মনোনিবেশ করেন । 

কনফুযুসিয়াম ও সেনপিয়াম ( খৃঃ পূর্ব ৩৮৫ বা ৩৭২ হইতে 

২৮৯ খৃঃ পূর্বাব্) প্রদত্ত নৈতিক দর্শনের শিক্ষাই কনফুসীয় 
ধর্মের মূলগত বস্ত। মাঙুযের সঙ্গে যথার্থ সম্পর্ক বজায় রাখিয়া 
পরম্পরের প্রতি সহামভূতি-সম্পন্ন হওয়া এই ধর্মের ভিত্তিদ্বরূপ 
নৈতিক অনুশাসন, মাতাপিতার প্রতি ভক্তির উপরও জোর 
দেওয়া হইয়াছে। প্রথম অবস্থায় এই মত অনেকট। ধর্মনিরপেক্ষ 
ছিল- কালক্রমে ইহাতে ধর্মীয় বিশ্বাস অনুপ্রবেশ করে। 
শিণ্টে! ধর্ম £ শিণ্টেো। বা কামি-নোকমিচি (Kami-no-Michi) 
অর্থাৎ “দেবতার পথ’ জাপানের একটি প্রাচীন ধর্ম। বৌদ্ধধৰ্ম ও 
কনফুমীয় ধর্মের আবির্ভাবের পূর্বে জাপানে ইহার প্রাধান্য ছিল। 
এই ধর্মের উপদেশ ও বিধিগুলি মুখে মুখে প্রচারিত হইত এবং 
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খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর পূর্বে সেইগুলি লিখিত হয় নাই। এই 
ধর্মে সম্ৰাট বা অনুরূপ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি জীবিতকাঁলে ব! মৃত্যুর পর 
দেবতারূপে পূজিত হয়। তাহাদের নামে ধর্মমন্দির উৎসৰ্গীকৃত 
হয়। 

স্থলভাবে বহুদেবতাঁর উপাসনার বাহিরে ইহ! বেশীদূর 
অগ্রসর হইতে পারে নাই। আত্মা সম্বন্ধে ধারণা বা কোন 
নৈতিক বিধি এই ধর্মে নাই বলিলেই চলে। ইহা প্রকৃতপক্ষে 
প্রকৃতি-উপাসনার ধৰ্ম । তাহার সহিত যুক্ত হইয়াছে সম্ৰাট ও 
পূর্বপুরুষের উপাসন।। এই কারণে জাপানীদের কাছে দেশ- 
ভক্তি ধর্ম-বিশেষে পরিণত হইয়াছে । 
প্রতাপচন্ত্র মজুমদার: ব্ৰহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন প্রতিষিত,'নববিধান 
ব্রাঙ্মদমাজের অন্যতম নেতা । ১৮৮৩ খৃঃ তিনি আমেরিক? যান 
এবং বক্ত| হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেন । ১৮৯১ খৃঃ যখন 
চিকাগে! ধর্মমহাসভাব প্রস্ততি চলিতেছিল, তখন মজুমদার 
কাৰ্যনিৰ্বাহক কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন । ৭ম খণ্ডে ব্যক্তি 
পরিচয় দ্রঃ । 

জান্তের গ্রীক ধৰ্মযাজক 
জান্তে (Zante) গ্রীসের পশ্চিমে অবস্থিত একটি দ্বীপ । এখানকার 
চার্চ গ্রীসের প্রাচীন চার্চের অহুবতী । কনস্টার্টনোপল-এর 
প্যাট্রিয়ার্কই এই ধর্মমণ্ডলীর প্রধান । 
আফ্রিকার মেথডিস্ট চার্চের ধর্মযাজক আৰ্নেট 
বেঞ্জামিন ভু, আৰ্নেট ছিলেন চিকাগো ধর্মমহাসভার প্রথম 
দিনের অধিবেশনের শেষ বক্তা 
অশোকের বৌদ্ধ সংগীতি 

সমাট অশোকের আদেশে তাহার রাজধানী পাটলিগুত্র নগরীতে 
এক বৌদ্ধধর্মসংগীতি আইত হইয়াছিল, এইরূপ কথিত আছে। 
বৌদ্ধধর্মের প্রকৃত মতবাদগুলি সুসঙ্গত ও প্রতিষ্ঠিত করা এবং 
ভ্রান্ত মতগুলির নিরসন করাই ছিল ইহার উদ্দেশ্য । 
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আকবরের ধর্মসভ। 
সম্ৰাট আকবর ( ১৫২৬-১৬০৫ ) প্রচলিত ধৰ্মগুলির মতবাদ 
বিষয়ে আলোচনার জন্য ফতেপুর সিক্ৰির রাজভবনে “ইবাদত- 
খান!’ ব| পৃজামন্দির নিমিত করিয়াছিলেন । এখানে নিয়মিত- 
ভাবে ধর্মসভা আহত হইত এবং সকল ধর্মের প্রতিনিধিগণ নিজ 
নিজ ধর্মের তত্বগুলি ব্যাখ্যা করিতেন। 
সর্বাপেক্ষা প্রাচীন সন্গ্যাসি-সমাগ 
বৈদিক সন্নাসিগণই প্রাচীনতম সন্যাসী । অশোকের শিলালিপিতে 
অন্য ধর্মাবলম্বী সন্ন্যাসিগণের উল্লেখ আছে, তাহ! হইতে প্রমাণিত 
হয় বৌদ্ধসয়্যাসীদের পূর্বেও ভারতে সন্যাপি-সম্প্রদায় ছিল, যদিও 
বৌদ্ধধর্মই এঁতিহাগিক যুগের সর্বপ্রথম সংঘবদ্ধ সন্ন্যাসিসমাজ। 
বেদের জ্ঞানকাও (বেদান্ত ) মুখ্যতঃ সন্নাসীদের দ্বারাই অন্নঠিত 
হইত । বৃহদারণ্যক ও মুণ্ডক-উপনিষদে সন্ন্যাস বিষয়ে স্পষ্ট উল্লেখ 
আছে। চতুর্থ আশ্রম- ন্ন্যান গ্রহণের জন্যই যাঁজ্ঞবন্ধ্য গৃহত্যাগ 
করেন। 
সর্বধর্মের প্রস্তি-স্বরূপ 
বেদ পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ধর্মীয় সাহিত্য। বেদ 
হইতেই বিভিন্ন ধর্মভাব প্রস্থত হইয়াছে । মনু বলিয়াছেন 
“বেদোহিখিলধর্মমূলম্*_বেদই সকল ধর্মের মূল। সকল ধর্মই 
প্রত্যক্ষ ব! পরোক্ষভাবে বেদ হইতেই আত্মা পরলোক প্রভৃতি 
অতীন্দ্ৰিয় বিষয়ের ভাবগুলি পাইয়াছে। 
ইহুদীদের খাঁটি বংশধরগণের অবশিষ্টাংশ 
নীরোর রাজত্বকালে ৭* খৃঃ টাইটাস কর্তৃক জেরুজালেম ধ্বংসের 
পর ইহুদীর! পৃথিবীর সর্বত্র ছড়াইয়! পড়ে । ফলে বিভিন্ন দেশে 
তাহাদের চরম নিপীড়ন মহা করিতে হয়, এবং তাহাদের জাতীয় 
বহু বৈশিষ্ট্য নষ্ট হইয়| যায়। কিন্তু ভারতে যাহারা আগে, 
তাঁহার! নির্ধিষ্বে নিজেদের ধৰ্মাচার ও কৃষ্টি বজায় রাখিয়া 
অভ্াবধি বাদ কন্সিতেছে। 


১৩ 


১৮ 


১৯ 


২৪ 


স্বামীজীর বাণী ও রচন| 


জরতুষ্ট্রের অনুগামী***আশ্রয়দান করিয়াছিল 
যীশুখৃষ্টের প্রায় এক হাজার বৎসর পূর্বে জবথুষ্ট পারস্তে তাঁহার ধর্ম 
প্রচার করেন। ইহাতে অগ্নি উপাসন। আছে। সপ্তম শতকে 
পারস্য যখন আরবের মুসলমানগণ কর্তৃক আক্রান্ত হয়, তখন 
একদল পারসীক তাহাদের ধর্মরক্ষার জন্য ভারতে বোম্বাই 
প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করে। হিন্দুগণ তাহাদের সাদরে আশ্রয় 
দান করেন। এদেশে ইহার! ‘পাশা’ নামে পরিচিত। 
ইহুদী £ সেমিটিক' জাতি, ভাষ| হিক্র। ইহার! একেশ্বরবাদী। 
আদিম বাস যেসোপোটেমিয়া। আরবের নানা স্থানে ঘুরিয়া 
ইহার! মিশরে যায় ( খ্ৰীঃ পৃঃ ১৫০০ ), সেখানে বহু ছুর্দশাভোগের 
পর মুশার নেতৃত্বে মিশর ত্যাগ করিয়া! ফিলিস্তিনে ( Palestine ) 
বসবাস করে। ৭০ খৃঃ রোমানর! আসিয়। ফিলিস্তিন অধিকার 
করে ও জেরুজালেম ধ্বংস করিয়! ইহুদীদের বিতাড়িত করে। 
তখন হইতে ইহারা ভবঘুরে হইয়া পৃথিবীময় ছড়াইয়া পড়ে 
এবং সর্বত্র ব্যবসা-বা।ণজ্য করিয়া ধনশালী হয়। বর্তমানে 
তাহাদের পুরাতন বাঁসভূমিতে যে নৃতন রাষ্ট্র স্থাপিত হইয়াছে, 
তার নাম ইন্রায়েল (13:86]1)। 
বৌদ্ধদের অজেয়বাদ £ বুদ্ধদেব ঈশ্বর সম্পর্কে মৌন ছিলেন। 
ঈশ্বরের অস্তিত্ব বা অনস্তিত্ব সম্পর্কে তিনি কিছুই বলেন নাই । 
সেই কারণে বৌদ্ধগণকে অঙ্জেয়বাদী বল! হয়। 
জৈনদের নিরীশ্বরবাদ £ জৈনের। ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বীন করেন ন। । 
ঈশ্বর না মানিলেও জৈনেরা মুক্ত, পূৰ্ণ ও দিদ্ধপুরুষদের ধ্যান ও 
পূজা করেন। জিন বা দিদ্ধপুরুষেরাই জৈনধর্মে ঈশ্বরের স্থান 
অধিকার করিয়াছেন । 

আপ্তবাকা 

আগ্ত অর্থাৎ প্রাপ্ত (Revealed ); বেদ মানুষ কর্তৃক রচিত 
পুস্তক নয়। ভগবানের তত্ব খধিদের নিকট উদ্ভাদিত হইত 


বলিয়া ইহাকে আগুবাক্য এবং অপৌরুষেয় বলা হয়। 


পৃষ্ঠা পঙ্ক্তি 
১৪ ১৩ 


১৭ 


১৫ ২৭ 


১৬ ৯ 


২৬. 


9৮ ২৯ 


১১৯ ১৪ 


তথ্যপঞ্ী ৪২৯ 


খাবিদের মধ্যে কয়েকজন নারীও ছিলেন 
গাগা, মৈত্ৰেয়ী ও অস্ত ণ-কন্যা বাক্‌ (দেবীসুক্তের দ্ৰহ্ৰী ) বিশেষ- 
ভাবে উল্লেখযোগ্য । ঘোষা, বিশ্ববারা, যমী প্রভৃতি আরও নাম 
পাওয়া যায়। 
বিশ্বশক্তির সমষ্টি সৰ্বদ| সমপরিমাণ 
-ইহা বিজ্ঞানের একটি বিশেষ হ্ত্র। ইহাকে Law of 
Conservation 06 Energy বল! হয়। ইহার অর্থ জগতের 
সকল শক্তির একত্র পরিমাপ সৰ্বদ। সমান ৷ 
দেহমনের প্রবণত! মাতাপিতার দেহ মনের---***লক্ধ হয় না কি? 
ক্রমবিকাশবাদের এই নিয়মাহসারে মাতাপিতার দেহমনের 
প্রবণত| সম্তানে সঞ্চারিত হয়, কিন্তু স্বামীজীর মতে দৈহিক 
প্রবণতা পূর্বপুরুষের দেহ হইতে সঞ্চারিত হইলেও মনের প্রবণতা 
এভাবে ব্যাখ্যা কর! যায় না। উহা৷ নিজ নিজ পূৰ্ব জন্মে 
অনুষ্ঠিত কর্মের ফল। 
মনের এরূপ বিশেষ প্রবণতার কারণ পূর্বানুষ্ঠিত কর্ম 
দ্রষ্টব্য £ শ্বেতাশ্বেতরোপনিষদ ৫।১১-১২ 
পূর্বজন্ম সম্বন্ধেও তুমি জানিতে পারিবে 

সংস্কারসাক্ষাৎকরণাৎ পূৰ্বজাতিজ্ঞানম্‌।’--পাতঞ্জল যোগসুত্ৰ ৩১৮ 
চিত্তের সংস্কারগুলিকে সংযম অর্থাৎ ধারণা ধ্যান সমাধি দ্বার! 
প্রত্যক্ষ করিলে পূর্ব জন্মের জান হয়। 

হিন্দুগণ তোমাদিগকে পাপী বলিতে চায় ন! 
অহং দেবে! ন চান্তোহস্মি ব্ৰহ্বৈবাহং ন শোকভাক্‌ । 
সচ্চিদানন্দরূপোহহং নিত্যমুক্তস্বভাববান্‌ ॥--প্রাতঃস্মরণীয় শ্লোক 

বাহার আদেশে...***পরিভ্রমণ করিতেছে 
ভয়াদন্তারিম্তপতি ভয়াতপতি সুধঃ। 
ভয়াদিন্দশ্চ বায়ু মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ ॥ 
--কঠ, ২৩৩, 


৪৩০ 


পৃষ্ঠা পঙ্কতি 


স্ব 


২১ 


১ 


১৭ 


২৭ 
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প্রভু! আমি তোমার নিকট ধন'-"‘‘‘ভালবামিতে পারি। 
ন ধনং ন জনং ন স্থন্দরীং কবিতাঁং বা জগদীশ কাময়ে । 
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতান্তক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি ৷ 
-_শিক্ষাষ্টকম্‌, শ্ৰীক্‌ষ্ণচৈতন্থা, 
আমি ভালবাসার বাবসা করি না 
নাহং কৰ্মফলাম্বেষী রাজপুত্রি চরাম্যুত । 
দদামি দেয়মিত্যেব যজে যষ্টব্যমিত্যুত ॥ 


ধর্ম এব মন: কনষ্ণে স্বভাবাচ্চৈব মে ধৃতম্‌ ৷ 
ধৰ্মবাণিজ্যকে। হীনে| জঘন্তে। ধৰ্মাবাদিনাম্‌ ॥ 
মহাভারত, বনপর্ব ৩১২1৫ 
তখনই--কেবল তখনই হৃদয়ের... 
ভিন্তৃতে হৃদয় গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে লর্বসংশয়াঃ ৷ 
ক্ষীয়ন্তে চা্য কর্মাণি তন্মিন্‌ দৃষ্টে পরাবরে ॥ 
_ মুণ্ডকোপনিষৎ ২২।৮ 
তখন ব্ৰহ্মের সহিত এক হইয়া যাইবেন 
স যো হ বৈ তৎ পরমং ব্ৰহ্ম বেদ ব্রদ্ধেব ভবতি ।--এ, ৩২1৯ 
যখন এই নিখিল বিশ্বে আমার আত্মবোধ হইবে.  _ 
যস্মিন্‌ সর্বাণি ভূতানি আত্মৈবাভূদ্বিজানতঃ। 
তত্র কে। মোহঃ কঃ শোক একত্বমস্থপন্ঠাতঃ ॥-_-ঈশোপনিষৎ। ৭ 
রসায়নশান্ত্র যদি এমন একটি মুল পদার্থ আবিষ্কার করে 
আধুনিক বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত, সকল পদার্থের পরমাণুই ইলেক্ট ন, 
প্রোটোন প্রভৃতি দ্বার! গঠিত। ইহাদের সংখ্য। ও সংহতির 
তারতম্যের উপরই পদার্থের বিভিন্নত। নির্ভর করে। বাস্তবিকই 
কয়েকটি ক্ষেত্রে পরমাঁণু-সংহতির রদবদল করিয়া এক পদাৰ্থকে 
অন্ত পদার্যে রূপাস্তরিত কর! সম্ভব হুইয়াছে। আর কতকগুলি 


ক্ষেত্রে স্বভাবতই এই পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে । যথ| ইউরেনিয়ম 


পৃষ্ঠ| পৃডত্তি 


২২ ১৮ 
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তাঙিয়| ভাঙিয়| অগ্যান্ত কয়েকটি তথাকথিত ‘মৌলিক পদার্থ’ 
সৃষ্ট হইতেছে। 

পদার্থবিদ্যা! যদি------অন্তান্ত শক্তি যাহ।র রূপান্তর মাত্র 
বৈদ্যুত শক্তি বিভিন্ন শক্তিতে রূপান্তরিত হইতেছে, অথবা বল! 
যায় আলোক, তাপ, চৌম্বক (এমন কি হয়তে| মহাকর্ষ) শক্তিও 
বৈদ্যুত শক্তিরই বিভিন্ন রূপ। 

ক্যাথলিকদের গির্জায় এত মুতি 
_ মেরী, খ্ৰীষ্ট, সম্ত (5910765 ) ও দেবদূতদের (78615 ) মৃতি। 
শান্তর বলিতেছেন £ বাহপুজা -মুতিপূজ। প্রথমাবস্থ। 

উত্তম ব্ৰহ্মসদ্ভাবে। ধ্যানভাবস্ত মধ্যমঃ স্ত।তর্জপোহধমো। 
ভাবে! বহিঃ পূজাহংধমাধম৷ ৷  -মহানির্বাপ তন্ত্ৰ, ৪1১২ 


যেমন ডাইনী পোড়ানে। দোষ 

থুষ্টানর। ডাইনী (৮০1) ) বলিয়া বহু নিরীহ কুক্ধপা বৃদ্ধা 
স্বীলোককে পোড়াইত। ৫ম খণ্ডের তথ্যপঞ্জী ৪৮৪ পৃঃ দ্রঃ । 

আমাদের জাতি ও ধর্মমতের******সিদ্ধপুক্লুষ দেখিতে পাই, 
অন্তর! চাপি তু তদৃষ্টেঃ। --বেদাস্তসুত্র, ৩।৪।৩৬ 
পাঁরসীকদের অহুর-মজদা £ পারসীকদের ধৰ্মগ্ৰন্থ জেন্দ -আবেস্তায় 
(Zend-Avesta ) আছে যে, এই বিশ্বের সকল মঙ্গলের প্রতীক 
হইলেন অহ্র-মজদ। ( Ahura-M৭zda )। অমজলের প্রতীক 
অহিমান ( Angre Mainyu )--উভয়ে সৰ্বদ। সংগ্ৰামরত। 
'ইছদীদিগের জিহোব| : ইহুদীদিগের পরম দেবতা বা ঈশ্বর। 
তাঁহার আসল নাম ৪৮০), হিক্র উচ্চারণে ‘খিহোব|” ৷ 
ওল্ড টেস্টামেণ্ট £ বাইবেলের প্রথম অংশ, যাহাতে ইহুদীজাতির 
ইতিহাস ও ঈশ্বরের নিয়ম বিধিবদ্ধ হইয়াছে। ইহুদী ও 
গ্ষ্টানগণ ইহাকে আদি ধৰ্মগ্ৰন্থ বলিয়া স্বীকার করেন। 

ভাহার (বুদ্ধের ) কয়েকজন ব্রাহ্মণ শিল্প ছিলেন 

মহাঁকাশ্বপ, সারিপুত্ব, মোগ্‌গলায়ন প্রভৃতি ব্রাঙ্মণবংশজাত। 


৪৩২ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


৩১ ২১ আমি জনসাধারণের ভাষাতেই কথ! বলিব 
বুদ্ধদেব সর্বসাধারণে প্রচলিত পালি ভাষায় শিক্ষা দিতেন, 
যাহাতে সকলে তাহার প্রদত্ত উপদেশ বুঝিতে পারে, ত্ৰিপিটক 
পালি ভাষাতেই লিখিত । 

৩২ ৯ জনৈক গ্রীক এঁতিহাসিককে বলিতে হইয়াছে 
মেগাস্থিনিম ( Megasthenes) তাহার ‘Indica’ গ্রন্থে 
ভারতের এইরূপ বিবরণ লিখিয়াছিলেন। 


কর্মযোগ 

্রস্থপরিচয় £ শ্বামীজীর কর্মযোৌগ গীতার কর্মযোগের উপরই প্রতিষিত। 
আমর] সকলেই প্রতিনিয়ত কার্য করিতেছি; কিন্ত কি করিয়। এই কর্মকে 
উপাননায় পরিণত করা ষায়, কি করিয়া এই কর্মের দ্বারাই আমর! মুক্তিলাভ 
করিতে পারি, কোন কৰ্মই যে ছোট নয় এবং স্ব স্ব কর্মক্ষেত্রে আমর! কেহই 
যেছোট নই, স্বামীজী প্রাঞ্জল ভাষায় কয়েকটি বক্তৃতায় তাহাই বুবাইয়া 
দিয়াছেন । এই বক্তৃতাগুলির অধিকাংশই তাহার প্রথমবার পাশ্চাত্য দেশ 
ভ্রমণকালে ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাবর্তনের পর ১৮৯৬ খৃঃ নিউ ইয়র্কে প্রদত্ত হুইয়া- 
ছিল। পরে উহ! ‘কর্মযোগ’ নামক ইংরেজী পুস্তকে লিপিবদ্ধ হয় ও অতঃপর 
উহ্‌! স্বামী শুদ্ধানন্দজী কর্তৃক অনূদিত হইয়| ‘উদ্বোধন’ হইতে প্রকাশিত হয়। 


এই বত্তৃতাগুলির সারমর্ম £ প্রত্যেক কৰ্ম ঘার| আমাদের চরিত্র গঠিত হয়; 
আমর! যেক্ধপ কাজ, যেরূপ চিন্তা বা যেরূপ ব্যবহার করি, তদন্ুযায়ী 
আমাদের চরিত্র গঠিত হইয়| থাকে । আমাদের চিন্তা ও বাক্যগুলি গুদ্ধ 
হইলে আমরাও শুদ্ধ হইয়! যাইব। কিন্তু কি করিয়। এগুলি শুদ্ধ কর! যায়, 
ত্বামীজী 'কর্মরহন্তে' তাহাই স্পষ্টভাবে বলিয়াছেন । 

কর্মঘোগ-ব্যাখ্যায় বিভিন্ন আচাৰ্য ‘বিহিত কর্মের উপরই জোর দিয়াছেন 
তাহাদের মতে ফলাঁকাজ্ষ। বজিত হইয়| এ সকল কর্ম করিলে উহাতেই শীঘ্র 
বা বিলম্বে চিত্ত শুদ্ধ হয়, এবং তাহাতেই মোক্ষ লাভ হইয়া! থাকে । 

কিন্তু স্বামীজীর মতে সকল কৰ্মই কর্ম, উহ! শুদ্ধভাবে বা অনাসক্ত হইয়া 
করিতে পারিলে তাহাতেই জান ব| মোক্ষলাভ হয়; কর্মের ভিতরে ছোট 
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বড় ভেদ নাই, যে রাজ! সিংহাসনে বসিয়| রাজ্য পালন করিতেছেন ও যে 
ঝাড়ুদার রাস্তা বাট দিতেছে--উহাদের উভয়ের কর্ম দ্বারাই মুক্তিলাভ হইতে 
পারে। তবে ইহার রহুস্ত হইতেছে__অনাসক্ত হুইয়া কর্ম করা। “কর্মণ্যেব 
অধিকারস্তে ম| ফলেষু কদাচন’ গীতার এই বাক্যই কর্মের রহুম্য। এ উপদেশ 
শুধু অর্জুনের জন্তু নয়, সকলের জন্য ; কর্মেই আমাদের অধিকার, ফলে নয়। 
কিন্ত কি করিয়৷ এইরূপ অনাসক্ত হওয়া যায়, স্বামীজী তাহার ‘কৰ্মরহুস্য’ ও 
অন্যান্য বক্তৃতায় সে বিষয়ে আলোচন! করিয়াছেন । ইহ] ছুই প্রকারে সম্ভব ঃ 

(১) ভক্তির আঁচার্ষের1! বলিতেছেন- আমাদের শুভাম্তত সকল কৰ্মই 
ভগবানে সমর্পণ করিতে হইবে । আমর! যে-কোন কাজ করিতেছি, তাহা 
তাঁহার উদ্দেশ্যে যন্ত্রবৎ করিতেছি, বুঝিতে হইবে । ধাত্রী যেমন অপরের 
সম্ভানকে নিজের সন্তানের মতে! পালন করে, কিন্তু অন্তরে ঠিক জানে যে 
এ সন্তান তাহার নয়--আমারদিগকেও সেইভাবে কাজ করিতে হুইবে। 
যাহার! ভক্ত বা ভগবানে বিশ্বাসী তাহাদের পক্ষেই এইভাবে কান্স কর! 
সম্ভব । 

(২) কিন্তু যাহারা ভগবানে বিশ্বানী নয়, তাহারা কিরূপে অনাসক্ত 
হইবে? এ-কথা স্বামীজী তাহার বক্তৃতাগুলিতে আলোচনা করিয়াছেন । 
স্বার্পরতাই সংসার-ন্বার্থপরতাই বন্ধনের কারণ। আমর! আমাদের 
নিজেদের স্বরূপ বুঝিতে পারি না। আমাদের ক্ষুদ্র আমিকেই আমাদের 
সব বলিয়া মনে করি, এ ক্ষুদ্ৰ আমিকে ‘বৃহৎ আমি'তে পরিণত করিতে 
হইবে- বিস্তৃত করিতে হইবে । উহু! করিবার উপায়ও স্বামীজী তাহার “কর্ম 
ও চরিত্রের উপর ইহার প্রভাব’ বক্তৃতায় বিশদভাবে বলিয়াছেন । 

আমাদের সাংসারিক কর্তব্য গুলিও এ স্বার্থপরত। কমাইবার জন্তু, এসকল 
কর্তব্য করিয়া আমরা কর্তব্যাতীত অবস্থায় পৌছিতে পাঁরিব। 

জ্ঞান ভক্তি বা যোগাঁদির উদ্দেন্তও এই ‘কাঁচা আমি'কে ‘পাক! আমি'তে 
পরিণত করা। স্থতরাং ইহাদের প্রত্যেকের লক্ষ্যই এক। 

নিঃস্বার্থভাষে কর্ম করিতে শিখিলে ‘বুদ্ধ ধ্যানের দ্বারা বা খ্ৰীষ্ট প্রাৰ্থন। 
দ্বার! ঘে অবস্থা লাভ করিয়াছেন, মানুষ কর্ম দ্বারাও সেই অবস্থা লাভ করিতে 
পারে ইহাই কর্মবহস্ত । 
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নিউটন মাধ্যাকৰণ আবিষ্কার করিয়াছিলেন 
ইংলগ্ডের বিশ্ববিশ্ৰুত বিজ্ঞানী শ্যার আইজাক নিউটন ( ১৬৪২- 
১৭২৭ খ্ৰীঃ প্রথমে মাধ্যাকৰ্ষণ পরে মহাকর্ষ নিয়ম (law of 
gravitation ) আবিষ্কার করিয়া বিজ্ঞানের চিন্তাজগতে এক 
নবযুগের স্থচন| করেন। এই নিয়মের অর্থ এই বিশ্বজগতের 
সকল বস্তই--এমন কি অণুপরমাণু অপর সকল বস্তুকে অণুপরমাণু 
বা অংশকে আকর্ষণ করিতেছে । 
পুরুষাহুক্তমিক শক্তিসঞ্চার £ Hereditary transmission— 
ইহ! ডারউইনের বিবৰ্তনবাদেরই ( theory of evolution ) 
একটি নিয়ম । ৫ম খণ্ডের তথ্যপঞ্জী, ৪৭২ পৃঃ দ্রঃ। 
ঘোশেফ £ যীশুর লৌকিক পিতা-_সুত্রধবের কাজ করিতেন। 
বুদ্ধের পিতা 2 শুদ্ধোধন, হিমালয়ের পাদদেশে তরাই অঞ্চলে 
কপিলাবস্তর রাজা ছিলেন । 
তাহাদের ( হিন্দু ) শাস্ত্রে ও ধর্মনীতিবিষয়ক পুস্তকে 
এইরূপ বহু গ্রন্থের মধ্যে মনুসংহিতাই প্রধান। চতুবর্ণ, 
চতুরাশ্রম, চতুৰ্বৰ্গ প্রভৃতি বিষয় বারটি অধ্যায়ে বণিত। 
মন্তসংহিতাঁর অপর নাম ‘মানবধৰ্মশাস্ত্ৰ'। ইহার প্রণয়নকাল 
নিঃসন্দিপ্ধভাবে নির্ধারিত করা যায় না। ভারতীয় রাষ্ট্র ও 
সমাজের উপর মন্থসংহিতার প্রভাব অসামান্য । 
মহানির্বাণ তন্ত্র ঃ চৌদ্দটি উল্লাসে চতুৰ্বৰ্ণ, চতুরাশ্রম, রাজনীতি, 
সম।জ-ব্যবস্থা প্রভৃতি ও নান| প্রকার সাধনপন্ধতি বণিত আছে । 
তন্ত্ৰসকলের মধ্যে ইহ! একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে। 
যেমন কৃর্ম তাহার পদ ও মস্তক-** 
যদ! সংহরতে চায়ং কুর্মোহঙ্গানীব সর্বশঃ | 
ইন্জিয়াণীন্দিয়ার্থেভ্যস্তস্ত প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত ॥-_গীতা, ২৫৮ 
সম্পূৰ্ণ স্বার্থত্যাগেব ভাবটি এই গল্পটিতে ব্যাখ্যাত 
এই নকুলের গল্পটি মহাভারতের আশ্বমেধিক পর্বে আছে। 
--৯০তম অধ্যায় দ্ৰষ্টব্য 
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বাইবেল £ গ্রীক শব্দ 810118-র অর্থ-_পুস্তিকাসংগ্রহ | খ্রীষ্টীয় 
চতুর্থ শতাব্দীতে খ্রীষ্টানদের মূল ধৰ্মশাস্তের নাম হয় “বাইবেল” । 
ইহার দুই ভাগ-_ওন্ড টেস্টামেণ্ট ও নিউ টেস্টামেণ্ট প্রথমাংশ 
প্রধানতঃ ইহুদীদের ধর্মগ্রন্থ, হিক্রভীষায় লিখিত । ওল্ড টেস্টামেণ্টে 
৩৯টি অধ্যায় (39015) আছে। নিউ টেস্টামেণ্টে আছে ২৭টি ; 
ইহ! প্রথম শতাব্দীতে গ্রীকভাষায় সর্বপ্রথম লিখিত হয়। 
ইহাতে আছে যীশুখীষ্টের আবির্ভাব, তাহার জীবন ও বাণী 
এবং এ সম্বন্ধে তাঁহার শিষ্যদের রচন।। খ্রীষ্টানগণ উভয় 
অংশই মান্য করেন। 
গত শতাব্দীতে ভারতে ঠগ নামে কুখ্যাত দহ্গাদল 
মুঘলযুগের অবপানকাঁলে উত্তর-ভারতে যে ব্যাপক নিয়মহীনতা 
ও অশান্তির হুঠি হয়, সেই স্থযোগৈ এই সংঘবদ্ধ দশহ্থাদলের 
আবির্ভাব হয়। গবনর-জেনারেল লর্ড বেটিক্কের সময়ে ক্যাপ্টেন 
ললীম্যান ( ১৮৩৫ খৃঃ) প্রায় দেড় হাজার ঠগ ধরিয়া এই দলের 
উৎখাত করেন। 
‘বিদেশী শয়তান’--১৯০% খৃঃ Boxer movement ল্মরণীয়। 
সে সময়ে চীনাদের শ্লোগান ছিল-_ঘুষি মারিয়। বিদেশী 
শয়তানদের ( Foreign devils ) সমুদ্রে ফেলিয়া দাও । 
ব্যাধগীতা £ ধর্মব্যাধের উপদেশ; মহাভারত বনপর্বের ১৯৬ হইতে 
২০৬ অধ্যায়ে দুইটি উপাখ্যানে বণিত। প্রথম--পতিব্ৰতোপাখ্যান, 
দ্িতীয়--ত্রাক্মণ-ব্যাধ-সংবাদ। ব্যাধোক্ত একটি শ্লোক: 
কুলোচিতমিদং কৰ্ম পিতৃপৈতামহং মম। 
বর্তমানন্ত মে ধৰ্মে মন্যং ত্বং মা কথ! দ্বিজ ॥ 
তিনি উচ্চ অবস্থার যোগী 
গাজীপুরের যোগী পওহারী বাব|। পরিব্রাজক জীবনের প্রথম 
ভাগে যোগশিক্ষার জন্য স্বামীজী ইহার নিকট যান। ইহার সাধন 
ভজন বিনয় ও ত্যাগ দেখিয়া স্বামীজী ইহাকে খুব শ্রদ্ধা করিতেন, 
১৮৯৮ খৃঃ তাহার দেহত্যাগের পর তাহার সম্বন্ধে ইংরেজীতে 


স্বামীজীর বাণী ও রচন। 


হ্বামীজী একটি প্রবন্ধ লিখিয়া ‘ব্ৰদ্ধবাদিন্‌’ পত্রিকায় প্রকাশ করেন 
(৮ম খণ্ড, ৩৬০ পৃঃদ্ৰঃ)। ইহা ছাড়া বক্তৃতায় ও পত্ৰাবলীতে 
পওহারী বাব! সম্বন্ধে অনেক উল্লেখ আছে। 

মুশ| £ (79555 খ্ৰীঃ পৃঃ ১৫৭১--১৪৫১ ) ইহুদীদের ধৰ্মপ্ৰবৰ্তক। 
মিশরে তাহার জন্ম হয়; কিছুকাল মেষপাঁলক ছিলেন। মিশর 
হইতে নিগৃহীত ইহুদীগণকে নিরাপদে লোহিত সাগরের মধ্য 
দিয়া তিনি ইন্রায়েলে লইয়া আসেন, এই কাহিনী বাইবেলে 
বণিত আছে (Ex০৭U৪ )। তাহাকে ইহুদী জাতির ‘জনক’ 
আখ্য। দেওয়া হয়। ঈশ্বর কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া তিনি 
ইছদীদের দশটি ধর্মবিধি বলিয়া দেন। (৫ম খণ্ড, তথ্যপঞ্জী--- 
৪৭৯ পুঃ দ্রঃ) 

আজটেক £ পৃথিবার প্রাচীনতম আদিম জাতিগুলির অন্যতম। 
এই ‘লাল মানুষ" জাতি পুরাকাল হুইতে মেক্সিকোর মালভূমিতে 
বাস করিত এবং নিজস্ব সভ্যতা হ্টি করিয়াছিল। চৌদ্দ 
শতকের প্রথমভাগে তাহার! বর্তমান মেক্সিকোকে স্থদূঢ় করে 
এবং অল্পকালের মধ্যে প্রবল হইয়া উঠে। ১৫১৯ খ্ৰীঃ স্পেনের 
এক নৌবাহিনীর অধিনায়ক কোর্তেজ (00:65) আজতেক-রাজ 
মণ্টজুমাকে পরাভূত করিয়া এ দেশ জয় করে। এই বিজয়ের 
ইতিহাস নৃশংসতা ও বিশ্বাসঘাতকতায় কলঙ্কিত। 

ফিনিসীয় £ প্রাচীন সেমিটিক জাতি । বর্তমান সিরিয়ার উপকূল 
অঞ্চলে বাস করিত । তাহার! তাহাদের দেশকে “ক্যানান' 
বলিত। হিক্রর সহিত তাহাদের ভাষার সাদৃশ্য আছে। খ্ৰীঃপূঃ 
১৬০* অবে মিশর ফিনিসিয়া জয় করে, তখন হইতে তাহাদের 
এতিহানিক যুগের আরম্ভ । খ্ৰীঃ পৃঃ ৮৭৬ হইতে ৬০৫ পর্যন্ত 
তাহারা! আনিরিয়ার অধীন ছিল। খ্ৰীঃ পৃঃ ৫৩৮ হইতে ৩৩৩ 
পর্যন্ত ফিনিসিয়া পারস্য সাম্রাজ্যের একটি প্রদেশ ছিল । সেকেন্নার 
শাহ কর্তৃক পারন্যসাতাজ্য-বিজয়ের পরে তাহার! গ্রীকদের 
ও তারপর রোমানদের অধীন হয়। রাজনৈতিক ব্যাপারে 


ষ্টা পঙ্ক্তি 


১০৫ 8 


১১ 
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পাঁরদগ্রিতা দেখাইতে না পারিলেও ব্যবসা-বাণিজ্য উপনিবেশ- 
স্থাপন ইত্যাদিতে তাহার! খ্যাতিলাভ করে। ইতিহাস-প্রসিদ্ধ 
কার্থেজ নগরী তাহারাই স্থাপন করিয়াছিল। বাইবেল গ্রন্থে 
তাহাদের বহ উল্লেখ আছে। তাহাদের প্রধান দেবতা ছিলেন 
বাল (83’3])। সম্ভবতঃ এই নারীদেবতাই প্রথমে ভেনাসে 
(Venus) ও পরে আফ্রোদিতিতে (Aphrodite) রূপান্তরিত 
হন। 
‘মে ফ্লাওয়ার' জাহাজ হইতে আগত 

রানী এলিজাবেথের রাজত্বকালে বহু পিউরিটান (Puritans) 
অত্যাচারিত হইয়া ইংলণ্ড হইতে হল্যাণ্ডে ঘাইয়া বসবাস করে। 
সেখানে নানা অস্থবিধার ফলে তাঁহারা ইংলগ্ডে ফিরিয় যায় এবং 
প্রথম জেমসের রাজত্বকালে এই-মকল “পিলগ্রিম ফাদার” প্রায় 
একশত জন প্লীমীথ বন্দর হইতে ১৬২০ খ্ৰীঃ “মে ফ্লাওয়ার নামে 
একটি ক্ষুদ্র মালবাহী জাহাজে আমেরিকার পথে যাত্রা করে। 
তাঁহারা কড্‌ অন্তবীপে অবতরণ করে এবং ম্যাসাচুসেট্স্-এ নিউ 
প্লীমাথ কলোনী স্থাপন করে। কথিত আছে যে, ১৬২৫ 
হইতে ১৬৪* খ্রীঃ এর মধ্যে প্রায় ২০ হাজার লোক ইংলণ্ড 
হইতে আমেরিকায় আসিয়া নিউ ইংলণ্ডে ( ম্যাসাচুমেট্‌স্‌, 
কনেক্‌টিকাট, নিউ হাম্পশায়ার ও রোড দ্বীপ) বসতি স্থাপন 
করে। 

নোয়ার আর্ক £ বাইবেল-বণিত জলপ্লাবনের কাহিনী অজ্ৰষ্টব্য 
(0. T. Genesi5, 6-9) পৃথিবী পাপে পূর্ণ হইলে ঈশ্বর জানান, 
সমগ্ৰ স্থষ্টি তিনি জলমগ্ন করিবেন; শুধু পুণ্যবান্‌ নোয়াকে তিনি 
আদেশ দেন, নৌয়া বেন একটি জাহাজে সকল প্রাণীর ছুটি ছুটি 
করিয়| সংগ্রহ করেন, ৪* দিন অবিরত বৃষ্টির পর পৃথিবী জলমগ্ন 
হইল। তারপর জল কমিলে এই জাহাজের প্রাণিগণ আরারাত 
পর্বতের নিকট আসিয়া আবার গ্রাণী সৃষ্টি করিয়। পৃথিবীতে 
বসবাস করিতে লাগিল। 


৪৩৮ 
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১১৮ ১৮ 


২৪ 
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স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


এডুইন আর্নন্ডের ‘এশিয়ার আলোক’ (Light of Asia) 

এডুইন আনল্ড ( ১৮৩২-১৯০৪ ) অক্সফোর্ডে শিক্ষালাভ করেন। 
১৮৫৬ খ্ৰীঃ তিনি Deccan College-এর অধ্যক্ষরূপে ভারতে 
আসেন । পরে বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য নির্বাচিত হুন । 
এ সময় হইতে তিনি সংস্কৃত সাহিত্যের অন্থবাদ আরম্ভ করেন। 
পরে ইংলণ্ডে ফিবিয়া| Daily Telegraph পত্রিকার সম্পাদক- 
মণ্ডলীর সঙ্গে যুক্ত থাকেন । ১৮৭৯ খৃঃ তাঁহার শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ Light of 
4818 প্রকাশিত হয়। ভগবান্‌ বুদ্ধের জীবনকাহিনী-অবলম্বনে 
রচিত এই মহাকাব্যখানিতে ‘ললিতবিস্তরের’ খুব প্রভাব আছে। 
তাহার কৃত গীতার অনুবাদ 50176 Celestia!’ উল্লেখযোগ্য ৷ 
ব্যাসদেব £ নারায়ণের অংশে জাত কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যান বেদের 
বিভাগ করিয়াছিলেন বলিয়া “বেদব্যাস” নামেও পরিচিত । 
মহাভারত ও বেদাস্ত-স্থত্রের রচয়িতা । ব্যাসদেব অষ্টাদশ পুরাণ 
ও শ্রীমদ্‌্ভাগবত রচনা! করেন বলিয়। প্রসিদ্ধি আছে। 
শুকদেব £ ব্যাসদেবের পুত্র, তিনি জন্ম হইতেই জ্ঞানী, পরমহংস, 
মুক্ত। পিতাঁর নিকট বেদাস্ত-তত্ব অবগত হুইয়! পুনরায় রাজষি 
জনকের নিকট উপদিষ্ট হুইয়া তত্বজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হন। খবিদের 
সভায় রাজা পরীক্ষিৎকে “ভাগবত'-কথ। শ্রবণ করান। 
শ্রীমদভাগবতের প্রথম অধ্যায় দ্রষ্টব্য । 

জনক £ মিথিলার রাজা, ইনি «বিদেহ জনক’ নামেও প্রসিদ্ধ । 
রামায়ণে বণিত আছে-__মিথির পুত্র মিথিলাধিপতি জনক খষিতুল্য 
জ্ঞানী ছিলেন বলিয়া তাহাকে ‘রাজষি’ বলা হইত। তিনি 
অনাসক্তভাবে প্রজাকল্যাণের জন্য রাঁজকার্ধ করিতেন ও জ্ঞানের 
চৰ্চ| করিতেন। বৃহ্দারণ্যক উপনিষদেও '‘জনক-যাজ্ঞবন্ধ্য- 
সংবাদে” বৈদেহ জনকের উল্লেখ পাওয়। যায়। 

জেপ্টাইল £ প্রাচীন ইহুদীগণ--ইহুদী ছাড়া অন্য জাতিকে এই 
নামে অভিহিত করিত এবং তাহাদিগকে নিজেদের হইতে পৃথক 


, বলিয়া মনে করিত। 
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*সাংখ্যযোগো পৃথশ্বাল! £ প্রবদস্তি ন পণ্ডিতাঃ ।’ 
জ্ঞানযোগ ও কর্মযোগ প্রকৃত পক্ষে পৃথক্‌ নয়__ইহাই তাৎপর্ষ। 
_ গীতা, 619 ব্যাখ্য। ত্ষ্টব্য। 

ঠিক দান্তের সেই নরকচিত্রের মতে 

ইটালীর শ্রেষ্ঠ ল্যাটিন কবি দান্তে [08765 (১২৬৫--১৩২) খ্ৰীঃ); 
তাহার বিখ্যাত কাব্য Divina Co৷media-র অন্তর্গত 
Inferno অংশে নরকচিজ্রের বর্ণন। আছে। মধ্যযুগে প্রচলিত 
শান্তি-পুরস্কার-নীতির একটি জীবস্ত চিত্ৰ । 
সখের স্বৰ্ণযুগ ( Millennium ) £ ইহার আক্ষরিক অর্থ ১০০০ 
বৎসর ; খ্ৰীষ্টান জগতে ইহার বিশেষ অর্থ ষীপ্ুর প্রত্যাশিত দ্বিতীয় 
আবির্ভাব (১০০০ খ্রী:) এবং সম্ভদের লইয়! রাঁজত্ব-স্থাপন ৷ ইহার 
প্রচলিত অৰ্থ--একটি অনির্দিষ্ট ভবিষ্যৎ, যখন পৃথিবীতে সকলেই 
সুখে বাস করিবে, দুঃখ বলিয়া কিছু থাকিবে না । 


আমেরিকার রেড-ইও্ডয়ানগণ 

ইহার! উত্তর আমেরিকার আদিম অধিবাশী। ইহাদের গায়ের 
রং তামাটে । কলম্বস এই দেশ আবিষ্কার করিয়া মনে 
করিয়াছিলেন, তিনি ভারত আবিষ্কার করিয়াছেন । সেজন্যই 
আমেরিকার এই লাল-অধিবাসীদের ‘রেড-ইণ্ডিয়ান’ বলা হয়। 
তাহার মোঙগলশ্রেণীর (11017801010) মানবজাতির একটি শাখা 
এবং এস্কিমোগণ (E5k৮i৷৷০) তাহাদের একটি উপশাখা। 
“আজতেক' বা ‘মায়া’গণ তাহাদের শ্রেণীতৃক্ত। মেক্সিকো এবং 
মধ্য আমেরিকার বেশীর ভাগ লোক এখনও হয় এই জাতীয় 
অথবা ইহাদের সহিত মিশ্রণে সম্ভূত । আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে 
ইহার! এখন লুপ্তপ্ৰায় । 


একবার নাকি‘‘‘জাহাজটি খণ্ডবিখও হইয়া গেল 
শ্রীরামকষ্চকথামতে' মুক্তির অবস্থা বুঝাইবার এই অপূর্ব 
বৈজ্ঞানিকভাবের দৃষ্টাস্তটি পাওয়া যাম। 


১৭৩ ৮ 


স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


অজুন, তুমি মহাজ্ঞানীর*********** অত্ন্ত কাপুরুষ 
অশোচ্যানন্বশোচত্ত্ং প্রজ্ঞাবাদাংস্চ ভাষমে। 
গতাস্থনগতাস্থংশ্চ নাছশোচস্তি পণ্ডিতাঃ। গীতা, ২১১ 
পিথাগোরাস £ পিথাগোরাস ( খ্রীঃ পূঃ ৫৭*-৫০৪ ) একজন গ্রীক 
দার্শনিক। তিনি আত্মার পুনর্জন্মে বিশ্বাসী ছিলেন। কেহ 
কেহ মনে করেন, তাহার কিছু কিছু ধর্মমত ভারতবর্ষের সাংখ্য- 
দর্শন হইতে গৃহীত। (৫ খণ্ডের তথ্যপঞ্জী, ৪৮১ পৃঃ দ্রঃ) 
লুথার : মার্টিন লুথার ( ১৪৮৩-১৫৪৬ খ্ৰীঃ ) ছিলেন একজন খ্ৰীষ্টীয় 
ধৰ্ম-সংস্কারক এবং “প্রোটেস্টাণ্ট ( Protestant ) মতবাদের 
প্রবর্তক । জার্মানির থুরিজিয়! গ্রামে এক কষক-বংশে জন্মগ্রহণ 
করেন। ১৫০৫ খ্রীঃ তিনি সংসারত্যাগ করেন। ১৫১৭ খ্রীঃ 
Indulgence প্রথার বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলনের স্থন্তি করিয়! 
পোপের অধীনত! অস্বীকার করেন। ১৫২৯ খ্রীঃ পোপ লুথারকে 
ধর্মদ্বেষী বলিয়। দোষী সাব্যস্ত করেন। কিন্তু জার্মানিতে 
লুখারের এতই জনপ্রিয়তা ছিল যে, লুখারকে কার্ধতঃ কোন শাস্তি 
দেওয়া সম্ভব হয় নাই । তিনি ইওরোপে স্বায় ‘প্রোটেস্টাণ্ট’ 
ধর্মমত প্রচার করেন । ১৫২৫ খ্রীঃ লুথার মঠজীবন ত্যাগ করেন । 
জার্মান ভাষায় বাইবেলের অনুবাদ তাহার অন্ততম কীতি। 
ক্যালভিন : ক্যালভিনের ( ১৫০৯-৬৪ খ্রীঃ ) জন্ম ফরানীদেশে। 
রোম্যান ক্যাথলিক ধর্মমতের বিরোধিতা করিয়া! তিনি ১৫৩৪ 
খ্রীঃ দেশ হইতে পলায়ন করেন এবং স্থইজারল্যাণ্ডে জেনেভা 
শহরে বাস করিতে থাকেন। সেখানেই তিনি প্রাটেস্টাণ্ট 
ধর্মমতকে তাহার নিজস্ব সুসঙ্গত একটি আকার দান করেন। 
তাঁহার ধর্মমত স্কটলগে প্রেপাবটেরিয়ান ( Presbytarian ) 
ও ইংলণ্ডে পিউরিটান (Puritan ) নামে খ্যাত, এবং ফ্ৰান্সে 
হুগোনট ( চন060006) নামে পরিচিত। ১৫৩৬ খ্ৰীঃ তাহার 
‘The Institutes of the Christian Religion’ পুস্তক 


প্রকাশিত হয়। 


পৃষ্ঠ| পঙ্কতি 


১৮৮ ১৬ 


১৯২ ২৮ 


১৯৬ ৬ 


৯৫ 


২৩৬ ১৭ 


তথ্যপঞ্জী ৪৪১ 


সরল রাজযোগ 


যিনি এই বিশ্ব স্থষ্টি করেছেন...প্রবুদ্ধ করুন। 
গায়ত্রী মন্ত্ৰ ‘তৎ সবিতুঃ ."*প্রচোদয়াৎ। গুরুমুখে শ্ৰোতব্য। 
কঠ-উপনিষদে দেহকে রথ‘‘“তুলন| কর! হয়েছে 
আত্মানং রথিনং বিন্ধি শরীরং রথমেব তু। 
বুদ্ধিং তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ গ্রগ্রহমেব চ ॥ ১৩1৩ 
ইন্ত্ৰিয়াণি হয়ানাহুবিষয়াংস্ডেষযু গোচবান্‌। 
আত্মেন্দিয়মনোঁযুক্তং ভোক্তেত্যাহর্মনীষিণঃ ॥ ১৷৩৷৪ 
এই নিদ্ৰিত সৰ্পই কুগুলিনী-..... 
তুলনীয় সাধন-সংগীত : জাগে! মা কুলকুগুলিনী । 
প্রন্থগ্তভৃজগাঁকার! আধারপদ্মবাসিনী ॥ 

ওজঃ £ দেহধাঁরক সপ্ত-ধাতু-_রস, রক্ত, মাংস, মেদ, মজ্জা, শুক্র 
ও অস্থি। এগুলির সার ওজোধাতু আধ্যাত্মিক শক্তির ভিত্তি। 

ভ্রমরৈঃ ফলপুষ্পেভ্যে। যথ। সংভ্রিয়তে মধু । 

তঘদোজঃ শরীরেভ্যো ধাতুঃ সংভ্রিয়তে নৃণাম্‌ ৷৷ ইতি বৈদ্যকম্‌। 

এই কুগুলিনী সর্প-*****সহম্রারে উপস্থিত হয় 
এই সাতটি চক্র বা পন্মের নাম ও অবস্থান (এই খণ্ডে ২০২ 
পৃষ্ঠায়, ও ২০৬ পৃষ্ঠার চিত্র দ্রষ্টব্য )। যোগস্থত্রে এগুলির উল্লেখ 
নাই, এগুলির কথা যোগিষাজ্ঞবন্ধা, যট্চক্রনিরূপণ, হঠযোগ- 
প্রদীপিকা, গোবন্ষসংহিত|, শিবনংহিতা, ঘেরওসংহিতা। প্রভৃতি 
গ্রন্থে পাওয়া যায়। 
'কুস্তকের সময় হ মন্ত্র জপ করবে’ 

গ্রন্থে মুদ্রিত হইয়াছে ‘হু’ মন্ত্রে । হু শিববীজবোধক মন্ত। হ-কার 
আকাশের বীজ। 


8৪২ স্বামীজীর বাণী ও রচন। 


রাজযোগ 


গ্রন্থ-পরিচয় চিকাগো ধর্মসম্মেলনে সাফল্যলাভের পর শ্বামীজী আমেরিকার 
নানা স্থানে জনসভায় ভারতের ধর্ম ও কৃষ্টিসম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে থাকেন। 
অবশেষে তিনি বুঝিতে পারিলেন, জনসভায় বক্তৃত৷ দ্বার! স্থায়ী কাজ 
হইবে নাঃ সেইজন্য স্থির করিলেন, নিয়মিত অধ্যাঁপন। দ্বার! তিনি একদল 
শিল্-শিত্তা গড়িয়া! তুলিবেন। 

১৮৯৫ খ্রীঃ প্রথমভাগে কয়েকজন আগ্ৰহান্বিত ছাত্রছাত্রী নিউ ইয়র্কের এক 
দরিদ্র অঞ্চলে একটি সাধারণ বাড়ি ভাড়া করেন; স্বামীজী এ বাড়ির একটি 
ঘরে বাস করিতেন এবং তেতলায় একটি হল-ঘরে ক্লাস নিতেন। স্বামীজী 
মেঝেতে বসিয়া বক্তৃতা করিতেন, শ্রোতাগণ যে যেখানে পারিত বসিত, 
প্রতিদিন সকালে ও সপ্তাহে কয়েকদিন বিকালে বক্তৃতা হইত। এখানে 
তিনি বেশ কয়েকজন বাছাই-কর] শিশ্তশিষ্তাকে জ্ঞানযোগ শিক্ষা দিতেন । 
এ-ছাঁড়া তিনি এই সময় রাজযোগ সম্পর্কেও শিক্ষা দিতে স্থরু করেন, যাহাতে 
ছাত্রের আত্মসংযম, একাগ্রতা ও ধ্যানের কৌশল শিক্ষা করিতে পারে। 
খান্ত সম্পর্কে কঠোর সংযম ও নিয়ম পালন করিতে তিনি শিক্ষার্থীদের নির্দেশ 
দিতেন। ব্ৰহ্মচৰ্ধের প্রয়োজনীয়ত! সম্বন্ধে বলিয়া অলৌকিক শক্তি সম্বন্ধে সতর্ক 
করিয়। দিতেন এবং তাহাদের লইয়! প্রতিদিন ধ্যান করিতেন । 

এ বৎসর জুন মাসে স্বামীজী তাহার বিখ্যাত পুস্তক ‘রাজযোগ’ লেখা 
শেষ কবেন। পুস্তকটি পতগ্রলির যোগস্থত্রের অনুবাদ, তাহার সহিত 
ত্বামীজী নিজের ব্যাখ্যা যুক্ত করিয়| দিয়াছেন । ভূমিকারূপে লিখিত কয়েকটি 
অধ্যায় এই অস্তধিজ্ঞান সম্বন্ধে বিশেষ আলোকপাত করে। 

রাজযোগণ-গ্রস্থটি লেখার কাজে শ্রতলেখকের কাজ করেন স্বামীজীর শি! 
মিন এন. ই. ওয়ান্ডো। এ বিষয়ে তাহার বর্ণনাটি এখানে উল্লেখযোগ্য £ 


In delivering his commentaries on the aphorisms, he 
would have me waiting while he entered into deep states of 
meditation or self-contemplation, to emerge thereupon with 
some luminous interpretation. I had always to keep the 
pen dipped in the ink. He might be absorbed for long period 
of time and then suddenly his silence would be broken 6" 
some eager expression or some long deliberate teaching. 


তথ্যপঞ্জী ৪৪৩ 


বিষয় প্ৰবেশ ? 

এই গ্রন্থের অবতরপিকায় স্বামীজী বলিয়াছেন £ যোগশাস্ত্ৰ শুধু কতকগুলি 
তত্বের উপর স্থাপিত নয়। যদি ঈশ্বর থাকেন তে! তাহাকে দর্শন করিতে 
হইবে, যদি আত্ম! বলিয়া কোন পদার্থ থাকে, তাহ! হইলে তাহা উপলব্ধি 
করিতে হইবে; তাহা না! হইলে বিশ্বাস ন! করাই ভাল, ভণ্ড অপেক্ষা স্পষ্টবাদী 
নাস্তিক ভাল; রাজযোগ-বিদ্যা সত্য লাভ করিবার প্রকৃত কার্যকর ও 
সাধনোপযোগী বৈজ্ঞানিক প্রণালী । এই নির্দিষ্ট প্রণালী অন্তসারে দীর্ঘদিন 
সাধন করিতে হয়। ন্বামীজী বলিতেছেন : তুমি যদি জ্যোতিবিদ্‌ হইতে ইচ্ছা 
কর, আর ঘরে বসিয়া জ্যোতিষ জ্যোতিষ” বলিয়া কেবল চীৎকার করিতে 
থাকো, তাহা হুইলে কখনই তুমি জোঁতিষশাস্ত্রে অধিকারী হইতে পারিবে 
মা |"*"তোমাকে মান-মন্দিরে যাইতে হুইবে, দুরবীক্ষণ-যন্ত্রের সাহায্যে তার! 
ও গ্রহগুলি পর্যবেক্ষণ করিয়া তদ্বিযয়ে আলোচন! করিতে হইবে, তবেই তুমি 
জ্যোতিবিদ্‌ হইতে পারিবে ; সকল বিদ্যা স্বন্ধেই এইক্লপ। বাঁজযোগ-বিদ্যাও 
মানুষকে এরূপ একটি কার্যকর উপায় দেখাইয়া! দেয়; তবে বৈজ্ঞানিকগণ 
নানাবিধ যন্ত্রাদি উদ্ভাবন করিয়া উহাদের সাহায্যে যেমন বহির্জগতের স্বন্ম সুক্ষ 
পদার্থগুলি বিশ্লেষণ করিতে অগ্রসর হন, রাজযোগীও সেইরূপ একটি স্বতন্ত্ৰ 
যন্ত্রের সাহাধ্যে তাহার আভ্যন্তরীণ অবস্থাসমূহ পর্যবেক্ষণ করিতে উদ্যত হন; 
এ যন্ত্ৰ তাহার ‘মন’; উদার শক্তিকে একত্র করিলে তিনি যে শুধু তাহার 
আভ্যস্তর জগতের তথ্য অবগত হন তাহ] নয়, তিনি ইচ্ছা করিলে উহু! হইতে 
সমগ্র অন্তর্জগৎ ও বহির্জগতের উপর আঁধিপত্যও লাভ করিতে পারেন, 
ইহাই রাজযোগের মূল কথা, ইহার লাধনকেই যোগের অষ্টাঙ্গ সাধন-মাৰ্গ 
বলে, স্বামীজী রাজযোগের বিভিন্ন বক্তৃতায় এগুলিই বিস্তারিত ও বিজ্ঞান-সম্মত 
ভাবে আলোচন। করিয়াছেন । 

এই বিষয়ে সর্বসাধারণকে আশ্বাস দিয়া তিনি বলিয়াছেন £ রাজযোগ 
শিক্ষা করিতে হইলে তোমার ধর্ম যাহাই হউক ন! কেন--তুমি আস্তিক হও, 
নাস্তিক হও, ইহুদী হও, বৌদ্ধ হও অথব শ্রীষ্টানই হও-_তাহাতে কিছুই আসে 
যায় না। তুমি মান্য, ইহাই যথেষ্ট । 

সত্রকার পতঞ্জলি বলিতেছেন, 'জাতিদেশকালসময়ানবচ্ছিন্নাঃ সার্বভৌম! 
মহাব্রতম” (সাধনপাদ, ৩১)। ইহার সাধনগুলি--অহিংসা, সত্য, অন্তেয় 


৪৪৪ শ্বামীজীর বাণী ও রচন। 


প্রভৃতি--প্ৰত্যেক স্ত্রী পুরুষ ও বালকের পক্ষে জাঁতি-দেশ-অবস্থা-নিবিশেষে 
অনুষ্ঠেয়। 

ভারতবর্ষে যোগের নান| প্রকার গ্ৰন্থ থাকিলেও স্বামীজী পাতপ্রল ল্থত্ৰের 
রাজযোগকেই সর্বোচ্চ প্রামাণিক গ্রন্থ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, বর্তমান গ্রন্থে 
তাহারই ব্যাধ্য। করিয়াছেন। 

ভূমিকায় তিনি লিখিয়াছেন ঃ ভারতবর্ষে যত বেদমতান্থযায়ী দৰ্শনশাস্ত 
আছে, তাহাদের সকলের একই লক্ষ্য- পূর্ণতা লাভ করিয়া আত্মার মুক্তি ; 
ইহার উপায়__যোগ। ‘যোগ’ শব্দ বহুভাবব্যাপী। সাংখ্য ও বেদাত্ত উভয় 
মতই কোন না কোন আকারে যোগের সমর্থন করে। অন্থান্ত দার্শনিকগণের 
কোন কোন দার্শনিক তত্ব বিষয়ে পতঞ্জলির সহিত মতভেদ থাকিলেও সকলেই 
অবিপর্ধয়ে তদীয় সাধন প্রণালীর অনুমোদন করিয়াছেন। 

হঠযোগাদি যোগের অন্ততৃক্ত হইলেও উহার সাধকগণ শুধু শরীরকে 
দীর্ঘজীবী করিবার জন্য বিভিন্ন আসন ও প্রাণায়ামের চর্চা করেন বলিয়া 
বর্তমান গ্রন্থে স্বামীজী উহার চর্চা হইতে বিরত হইয়াছেন এবং সকলকেই উহ। 
সাধন করিয়া বুথ! সময়ক্ষেপ করিতে নিষেধ করিয়াছেন । 

স্বামীজী এই ভূমিকায় যোগশিক্ষাথিগণকে বিশেষভাবে সাবধান করিয়া 
দিয়া বলিতেছেন যে, যোগের কোন কোন সামান্ত অঙ্গ ব্যতীত নিরাপদে 
যোগ শিক্ষা করিতে হইলে গুরু সর্বদা নিকটে থাক! আবশ্যক । 

পাতগুল যোগম্ত্রব্যাখ্যাতে স্বামীজী একটি স্বতন্ত্র পথ অবলম্বন 
করিয়াছেন ; যাহাতে বর্তমান বিজ্ঞান-সম্মত ও সকলের পক্ষে গ্রহণযোগ্য 
হয়, সেইভাবে উহা! প্রকাশ করিতে তিনি চেষ্টার কোন ক্ৰটি করেন 
নাই। এই যোগস্থত্রের নানাবিধ ভাষ্য টীক! ও বৃত্তি আদি আছে, তন্মধ্যে 
ব্যাসভাষ্য ও ভোজবৃত্তি সমধিক প্রচলিত। ভোজবৃত্তি বা রাজমাৰ্তণ্ডাখ্য- 
বৃত্তি অধিকতর সহজ ও প্ৰাঞ্জল বলিয়া স্বামীজী তাহার ব্যাখ্যায় অনেক 
স্থলে উহার অনুসরণ করিয়াছেন; কোন কোন স্থলে অপরাপর ভাষা ও 
যোগের অন্যান্য পুস্তক হইতেও প্রয়োজনীয় তত্ব গ্রহণ করিয়াছেন । 

যোগের অষ্টাঙ্গ বা যোগপাধনের আটটি উপায় পতঞ্জলি উল্লেখ করিয়াছেন 
--এগুলি যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা ও 
সমাধি। 


তথ্যপঞ্জী ৪৪৫ 


‘যম’ বলিতে অহিংস| ( কায়মনোবাক্যে ), সত্য, অস্তেয় ( অচৌর্ধ) ব্ৰহ্মচৰষ 
ও অপরিগ্রহ (অপরের নিকট হইতে যথাসম্ভব অপ্রয়োজনীয় কোন 
বস্তু গ্ৰহণ না কর! ) বুঝায়। 

‘নিয়ম’ বলিতে শৌচ ( অন্তৰ্বহিঃ পবিত্ৰতা ) সন্তোষ, তপ: (শারীরিক, 
মাননিক ও বাচিক তপস্ত। ), স্বাধ্যায় ( যে পুস্তক-পাঠে নিজের কল্যাণ 
হয়, উহ! নিয়মিত পাঠ করা ) ও ঈশ্বর-প্রণিধান ( ঈশ্বর বা ভগবচ্চিন্ত। ) 
বুঝায়। 

‘আসন’ বলিতে নানাবিধ শারীরিক আসন, যে-আমনে বলিয়া অধিকক্ষণ 
এক ভাবে চিন্তা কর! যায়, তাহাই বুঝাইয়া থাকে; “স্থিরস্থখমাসনম্‌, 
( সাধনপাদ, ৪৬) 

‘প্রাণায়াম’ বলিতে আমর! শুধু প্রাণের সংযম ব! নিংশ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণ 
বুঝি, কিন্তু স্বামীজী “প্রাণ ও প্রাণের আধ্যাত্মিক রূপ” বিষয়ক 
বক্তৃতায় উহাকে আরও বিস্তারিত ও বর্তমান বিজ্ঞান-সশ্মতভাবে ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন। প্রাণ বলিতে শুধু নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস বুঝায় না, উহ! জগতের 
মূল শক্তি, যাহ! হবার! প্রতি অণু পরমাণু পর্যন্ত চালিত হইতেছে, 
উহাকেই এক আকারে আমরা আমাদের ফুসফুসের ভিতর নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস- 
পরিচালকরূপে দেখিতে পাই । উহাই আবার অন্তবূপে আমাদের মেরুদণ্ডের 
নিয়ে--ষোগীদের মতে মূলাধার চক্রে- কুগুলিনী-শক্তি্ূপে অবস্থিত, 
‘প্রস্থপ্তভুজগাকার| আধার-পদ্মবাঁসিনী'। এই কুগুলিনীর জাগরণই 
যোগীদের কাম্য । নিঃশ্বাসপ্রশ্বাস-নিয়ন্ত্রণ ও যোগের অন্তান্ত অঙ্গ অনুষ্ঠান 
করিলে উহার জাগরণ হুইয়া থাকে ! আমাদের মেরুদণ্ড মধ্যে-যোগীদের 
মতে ষট্চক্র অবস্থিত। কুগুলিনী জাগ্রতা হইলে ধীরে ধীরে ভর্ধমুখী 
হইয়া চক্র হইতে চক্রাস্তরে গমন করেন এবং পরে মম্তকমধ্যস্থ সহম্ৰার 
চক্রে বা পদ্মে যাইয়া উপস্থিত হছন। তখন আমাদের সকল হৃদয়গ্রন্থি 
ছিন্ন হইয়া যায়, আমর! সকল সংশয় অতিক্রম করিয়া পরমানন্দে অবস্থিত 
হই। “ভিদ্যতে হৃদয়গ্ৰস্থি ইত্যাদি’ মুণ্ডক উপ.১ ২২।২। 

'প্রত্যাহার' অর্থে-_বাহিরের বিষয় হইতে মনকে ভিতরে টানিয়া আন । 

ধারণ!’ অর্থে--মনকে ভিতরে বা বাহিরে একস্থানে কিছুক্ষণ ধারণ বা স্থির 
করিয়। রাখা, ‘দেশবন্ধচিত্তস্ত ধারণা”--( বিভূতিপাদ, ১)। 


৪৪৬ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


‘ধ্যান’ অৰ্থে--এ চিন্তাকে নিরস্তর একভাবে প্রবাহিত কর! ‘তত্র প্রত্যয়ৈক- 
তানত৷ ধ্যানম্‌’-( বিভূতিপাদ, ২ )। 

“নমাধি' ইহা যোগের শেষ অঙ্গ, ইহার অর্থ যখন ধ্যান করিতে করিতে 
মনের এমন এক অবস্থা হয়, যে উহা ধ্যেয়ের বাহোপাধি পরিত্যাগ 
করিয়া কেবল অর্থমাত্র প্রকাশ করে--‘তদেব অর্থমাত্রনির্ভাসং শ্বরূপ- 
শৃন্যমেব সমাধিঃ’---( বিভূতিপাদ, ৩ )। 
স্বামীজী আরও সরল করিয়া বলিয়াছেন £ যদি মনকে কোনস্থানে 

১২ সেকেণ্ড ধারণ করা যায়, তাহাতে একটি ধারণা” হইবে, এই ধারণা 

দ্বাদশ গুণ হইলে ( ১২১ ১২-১৪৪ সেঃ = ২মিঃ ২৪ সেঃ) একটি ধ্যান” 

এবং এই ধ্যান দ্বাদশ গুণ ( ২ মিঃ ২৪ সেঃ এ ১২-্ প্রায় অর্ধঘণ্ট। ) হইলে এক 

‘সমাধি’ হইবে । (‘সংক্ষেপে রাজযোগ’ অধ্যায় দ্ৰষ্টব্য । ) 
সমাধি সাধারণতঃ দুই প্রকার-_সম্প্রজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাত। 
সম্প্ৰজ্ঞাত £ যখন মন অন্যান্য বিষয়চিস্ত! হইতে বিরত হইয়! প্রকৃতি ও 

উহ! হইতে উৎপন্ন তত্বগুলির--( মোট চতুবিংশতি তত্বের) স্থূল ব1 সুক্ষ 

কোনটির বিষয়ে একাগ্র হইতে পারে, তখন তাহাকে সম্প্রজ্ঞাত সমাধি 
বলে। 

অসম্প্রজ্ঞাত £ মন ষখন চেতনম্বরূপ পুরুষে একাগ্র হয়, তখন উহাকে 
অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি বলে। 

এই 'সম্প্রজ্ঞাত সমাধি’ আবার সাধারণতঃ চারিপ্রকার--(১) সবিতর্ক 

(২) নিধিতর্ক (৩) সবিচার ও (৪) নিবিচার । 

সবিতর্ক £ যখন ক্ষিতি, অপৃ,তেজ, মক্ষৎং ব্যেম্‌-_পঞ্চ মহাভূতকে দেশ ও কালের 
ভিতরে চিন্তা করিয়। উহার কোনটিতে মন স্থির হয়, তখন তাঁহাকে 
“বিতর্ক সমাধি বলে। ( স্বামীজী উহা। এইক্পে ব্যাখ্যা করিয়াছেন ; 
“বিতর্ক' অর্থ প্রশ্ন, ‘সবিতর্ক’ অর্থ প্রশ্নের সহিত, যাহাতে ভূতসমূহ 
উহাদের অন্তৰ্গত সত্য ও উহাদের সমুদয় শক্তি এরূপ ধ্যানপরায়ণ 
পুরুষকে প্রদান করে। ) 

নিবিতর্ক : যখন এ ভূতগুলিকে দেশ ও কাল হইতে পৃথক্‌ করিয়া উহাদের 
স্বরূপ চিন্তা করা যায়। 

সবিচার £ যখন ধ্যেয়বস্ত আর স্থূল ভূত নহে, উহাদের সুপ্মাংশ বা ত্ান্র-_ 


তথ্যপঞ্জী ৪৪৭ 


রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ এবং উহাদ্বিগকে দেশ-কালের ভিতরে চিন্ত! 
কর হইতেছে । 
নিবিচার ঃ যখন এ ধ্যেয়বস্ধই আবার দেশকা লশুন্তরূপে চিন্তা কর? যাঁয়। 


ইহা ছাড়! সম্প্রজ্ঞাত সমাধির আরও ছুই প্রকারের কথা স্থত্ৰে উল্লিখিত 
আছে, যথা ‘আনন্দ’ ও “অন্মিতাঃ) উহাতে সুন্ম স্থূল উভয় প্রকার 
ভূতের চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া শুধু অস্তঃকরণকেই ধ্যানের বিষয় করিতে 
হয়। যখন উহাকে "রজস্তমোলেশানবিদ্ধ'ন্ধপে চিন্ত! করিয়। সমাধি হয়, 
তখন তাহাকে ‘আনন্দ সমাধি’ বলে, আবার যখন ও সমাধিই পরিপক্ক 
হইয়| অন্তান্ত সকল ধ্যেয় বস্তু পরিত্যাগ করিয়া! মনের স্বরূপ অবস্থা 
চিন্তা করিতে করিতে কেবলমাত্র সাত্বিক অহঙ্কারে স্থিত হয়, তখন 
উহাকেই “অন্মিতা সমাধি’ বলে। 
অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি অগ্যপ্রকার-_স্বামীজী বলিতেছেন, এই সমাধিই কেবল 
আমাদিগকে মুক্তি ধিতে পারে। সম্প্রজ্ঞাত সমধিতে শক্তিলাভ হয়, কিন্তু 
মুক্তি হয় না। এই অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে সমুদয় মানসিক ক্রিয়ার বিরাম 
অভ্যাস করিতে হয়, কিন্তু তখনও সংস্কার মাত্র অবশিষ্ট থাকে । বিরাম 
প্রত্যয়াভ্যাসপূর্ব: সংস্কারশেযোহন্যঃ, (সমাধিপাদ, ১৮)। এই লমাধিই 
ক্রমে ক্রমে নিবাঁজ হইয়া যায় ও আমাদের জ্ঞানাতীত অবস্থা লাভ হয়। 
তশ্তাপি নিরোধে সর্বনিরোধাৎ নিবাজঃ সমাধিঃ ( সমাধিপাদ, ৫১)। 


এই অষ্টাঙ্গ সাধনের উদ্দেশ্য ‘দ্ৰষ্টা’র স্বীয় স্বরূপে অবহিত হওয়া। দ্রষ্ট 
(পুরুষ ) অন্ত সময়ে তাহার চিত্তবৃত্তির সহিত নিজেকে মিলাইয়া ফেলেন। 
তদ! দ্ৰষ্টুঃ স্বন্নপেহবস্থানম্‌’, ‘বৃত্তি সাক্নপ্যমিতবত্ৰ’-_( সমাধিপাদ, ৩, ৪ )। 


যোগার্শন সাংখ্যদর্শনের উপর স্থাপিত; উভয়ের প্রতিপাগ্চ একই । 
উভয়েই স্বীকার করেন, প্রকৃতি ও পুরুষ বলিয়| দুইটি মূল পদার্থ আছে, 
প্রকৃতি জড় (সত্ব, রজঃ ও তমৌময়ী ); পুরুষ নিষ্ক্ৰিয় চৈতগ্যত্বরপ। এই 
চেতন পুরুষের সান্নিধ্যে প্রকৃতিতে আলোড়ন উপস্থিত হয় ও প্রকৃতি হইতে 
চতুবিংশতি তত্ব (প্রকৃতিকে লইয়া! ২৪) উদ্ভূত হয়। উহারই নাম স্থষ্টি, আবার 
যখন এই চতুধিংশতি তত্ব একে একে উহাতে প্রবেশ করে, তখন উহার সৃষ্টি 


৪৪৮ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


থামিয়| যায়, উহা! সাম্যাবস্থা ধারণ করে, উহারই নাম “প্রলয়” । এই সৃষ্টি ও 
প্রলয় আবার ব্যষ্টি ও সমষ্টি উভয় প্রকারের । এই উভয় দর্শনের মতে ‘পুরুষ’ 
এক নয়, বনহু । পুরুষের সান্নিধ্যে যখন প্রকৃতির এই নৃত্য আরম্ভ হয়, চেতন 
নিশ্কিয় পুরুষও তাহাতে মুগ্ধ হইয়া পড়েন, উহাই তাহার বন্ধন, কিন্তু প্রকৃতি 
তাহাকে শুধু ভোগই দেয় না তাহাকে অপবর্গও দেয়, ‘প্ৰকৃতি তোগাপবৰ্গদ!’ । 

প্রকৃতির এই নৃত্য দেখিতে দেখিতে পুরুষ হঠাৎ যেন তাহার পূর্বচৈতন্য 
ফিরিয়া পান, তখন নর্তকীর নৃত্য থামিয়া যায়, “রম্য দর্শয়িত্বা নিবর্ততে 
নর্তকী যথা নৃত্যাৎ পুকরুষস্ত তথাত্মানং প্রকাশ্য নিবর্ততে প্রকৃতি 
(সাংখ্যকারিকা, ৫৯ ) পুরুষ আবার নিজ স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হন। কিন্তু পুরুষ 
তো! এক নয় বহু, কাজেই একের মুক্তিতে অন্তোর মুক্তি হয় না, “কৃতাথং 
প্রতি নষ্টমপ্যনষ্টং তদন্যসাধারণত্বাত (সাধনপাদ, ২২)। তাই প্ররুতির 
নৃত্য চলিতে থাকে । কিন্তু এরূপ করিতে করিতেঞ্জ প্রকৃতির লীল! থামিয়৷ 
যায়, প্রকৃতি তখন তাহার সাম্যাবস্থায় ফিরিয়। যায়, আবার কল্লান্তে প্রকৃতির 
আলোড়ন সুরু হয়। 

এই তত্বাংশে যোগ ও সাংখ্য উভয় দর্শনই এক । কিন্ত কি করিয়া 
ব্যষ্টি পুরুষ তাহার এই বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারে, কি করিয়া প্রকৃতির 
সকল নৃত্য তাহার নিকট থামিয়। যাইতে পারে, সাংখ্যদর্শন তাহা স্পষ্ট 
করিয়। কিছুই বলেন নাই। শুধু প্রকৃতি ও পুরুষ যে দুইটি স্বতন্ত্ৰ পদার্থ_ ইহা 
দেখাইয়। দিয়া! উক্ত দর্শন উহার সাধককে সেই তত্বজ্ঞান অন্বেষণ করিতে 
ইঙ্গিত করিয়াছেন, কিন্তু যোগদর্শন উহার কাধকর উপায় উদ্ভাবন 
করিয়াছেন ; এই অংশে উহা সাংখ্য হইতে পৃথক ও অধিক কার্যকর । 
দ্বিতীয় পার্থক্য যোগদর্শনে ধ্যানের অনেক পদ্ধতি উক্ত হইয়াছে, তন্মধ্যে 
ঈশ্বর-প্রণিধানও একটি ; এই ঈশ্বর জ্ঞানদ।ত| আদিগুরু, হুষ্টিকৰ্ত। নন ; তিনি 
ক্লেশ কর্ম বিপাক ও আশয়ের দ্বার] অপরামৃষ্ট। সাংখ্য এইরূপ কোন ঈশ্বর 
মানেন না, তবে কোন কোন সকাম শক্তিমান সাধক প্রলয় হইলে 
প্রকৃতিতে লীন হুইয়া অবস্থান করেন ও পরবর্তা কল্পের চালক হন, এইরূপ 
কল্পেশ্বর বা৷ প্রকৃতিলীন পুরুষকে মানিয়া থাকেন। 


মূলগ্রন্থ 


সাদৃশ্য 
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সাংখ্য ও যোগের প্রধান প্রধান গ্রন্থ।দি সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য 


সাংখ্য যোগ 


সাংখ্যকারিকা, ইশ্বৱকৃষ্ণ যোগস্থত্র ( পতঞ্জলি ) 


(প্ৰামাণ্য গ্ৰন্থ ) যোগিষাজ্ঞবন্ধ্য ( শ্লোকাকারে ) 


সাংখ্যস্থত্ৰ, কপিল 
( সাংখ্যপ্ৰবচন-স্থত্ৰ ) 
কারিকাঁর গৌড়পাঁদ ব্যাস 


স্থত্ৰের বিজ্ঞানভিক্ষু (শংকর?) 
/ বাচম্পতি বাচম্পতি টীকা ( প্ৰামাণিক ) 
যোগমণিপ্রভ!--রামানন্দ 
৪ মাঠর বৃত্তি বিজ্ঞানভিক্ষু ( বিস্তৃত ) 
» অনিরুদ্ধ ভোজবৃতি (সরল সংক্ষেপ) 
(ভোজরাঁজা লিখিত ?) 
৮ জয়মঙলা (শংকর) নাগজী ভট্ট 


সাংখ্য ও যোগের মত-বিষয়ে তুলনা 


(১) স্থষ্টি-প্রকরণে_ উভয়েই একমত পুরুষের সান্নিধ্যে 


(২) 
(৩) 


(১) 
(২) 


(৩) 
(৪) 
(৫) 


প্রকৃতির হুষ্টিকৰ্ত্ত্ব 
গ্রমাণাংশে ন 9 প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম 
মুক্তি-বিষয়ে « / দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি 

সাংখা মতে যোগমতে 
জন্য ঈশ্বর স্বীকৃত, নিত্য ঈশ্বর নাই ইশ্বর নিত্য 
সাধনা_বিচারপ্রধান, সমাধি প্রধান, 
ধ্যানসমাধি সহকারী বিচার সহকারী 

মনের বিভূুত্ব স্বীকৃত নয় মনের বিভুত্ব স্বীকৃত 
ভ্ৰমে অবিবেক-খ্যাতি স্বীকৃত অন্যথা-খ্যাতি স্বীকৃত 


শব্ধ বৰ্ণাত্মক ও আকাশের গুণ স্ফোটাত্মক, নিত্য বিতু 


৪৫০ স্বামীজীর বাণী ও রচন। 
সাংখ্যের স্থষ্টি-প্রকরণ 
পুরুষ ( চৈতন্য ) + প্রকৃতি ( সত্ব, রঃ, তমঃ ) 
মহত্ত্ব ( সমষ্টি বুদ্ধি) 


অহংকার 
| নন | 
পঞ্চ জ্ঞানেক্িয় পঞ্চ কর্মেন্নরিয় 
(চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা), ( বাক্‌, পাণি, পাদ, 
জিহবা, ত্বকৃ ) পায়ু, উপস্থ ) 
পঞ্চ তন্াত্ৰ 
( রূপ, রস, গন্ধ, শব, স্পৰ্শ ) 
পঞ্চমহাভূত 


(ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরু, ব্যোম্‌ ) 


চতুবিংশতি তত্ব ঃ প্ৰকৃতি, মহত্ত্ব, অহংকার ও মন : ৪ 
জ্ঞানেন্দ্িয় (চক্ষু, কর্ণ, নাপিকা, জিহবা, ত্বক) £ 
কর্মেন্দ্রিয় (বাক্‌, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ) £ ৫ 
তন্মাত্ৰ (রূপ, কল, গন্ধ, শক, স্পৰ্শ ) 
মহাভূত ( ক্ষিতি, অপ্‌, তেজ, মরুৎ, ব্যোম) £ ৫ 


নটি 


নি 


২৪ 


২২৩ 


২২৮ 


>৩১ 


২৩১৬ 


২৪১ 


১০ 


১৬ 


১৭ 


ন্ট 


২১ 
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পাতগ্রল দর্শন সাংখামতের উপর স্থাপিত 

তথ্যপঞ্চীতে “বিষয়-প্রবেশ' নিবন্ধে ইহ] আলোচিত হইয়াছে। 
জন্য ঈশ্বর জীবই যোঁগসাধনার ফলে বিভূতি লাভ করিয় 
পরকল্পে আংশিক সৃষ্টির নিয়ামকত্ব লাভ করে। 

ধর্ম-বিশ্বাসের এক সার্বভৌম মুল ভিত্তি আছে 
ধৰ্ম-বিশ্বাস সাধারণতঃ দেশ কাল ও ব্যক্তির উপর নিররশীল। 
এগুলি আপাততঃ সার্বভৌম নয় বলিয়া মনে হয়। কিন্তু যদি 
ধৰ্মভাবের মূলে যাওয়। যায়, তবে দেখ! যায়--প্রতিটি ধর্মভাবই 
দেশ-কাল-ব্যক্তির উর্ধে এবং সর্বজনীন । স্বাঁমীজী বহু স্থানে 
বহু ভাবে ধর্মেব এই সার্বভৌম ভিত্তির কথ! বলিয়াছেন । ইহার 
যথার্থ অঙ্গুশীলনে ধর্ম-বিরোধ দূরীভূত হইতে পারে এবং যথার্থ 
ধর্ম জীবনে বূপায়িত হইতে পারে। 
ডেলসাট £--চেলসার্ট ব্যায়াম’ কোন যন্ত্রপাতির সাহায্য 
ছাড়াই হাঁত-প। চালন। করিয়! ভারসাম্য (balance ) বজায় 
রাখিয়! শারীরিক ব্যায়াম। কিছুদিন আলমবাজার মঠে এই 
ব্যায়াম খুব চলিয়াছিল ( ৯ম খণ্ড, ৩৪৩ পুঃ দ্রঃ )। 

যোগশাস্ত্রে জনৈক টীকাকার বলিয়াছেন 

দ্ৰষ্টব্য পৃঃ ৪৪৯ 

ইব্রিশঃ কোরানে বণিত আছে দেবদূত ইরিশ (0115) 
ভগবানের কথা অমান্য করায় শয়তাঁনে পরিণত হইয়াছিল। 
কল্লান্তে : কল্পের শেষে প্রলয়কালে । পুরাণমতে ৪,৩২১০ ০১০ ০১০ ০৩ 
বৎসরে ব্রহ্মার দিবস ও সষ্টিকাল। অন্রবূপ কাল রাত্রি, উহ! 
প্রলয়কাল। এই দিবস ও রাত্রিতে এক কল্প। 
স্যর হাম্ক্রি ডেভি (Sir Humphrey Davy ১৭৭৮-১৮২৯), £ 
বিখ্যাত ইংরেজ বৈজ্ঞানিক; কয়লার খনিতে ব্যবহৃত ‘ডেভি 
লেফ্টি ল্যাম্পের আবিষ্কর্তা। বৈজ্ঞানিক ফ্যারাডের শিক্ষাগুরু। 
হাস্যজনক বাম্প ( Laughing 839) £ N20 বা নাই ট্রা 
অক্সাইড গ্যান ৷ নিংশ্বামের সহিত গ্রহণ করিলে অনিচ্ছা সত্বেও 


৪৫২ 


পৃষ্ঠা পঙ্ক্তি 


২৪৩ ১৪ 


২০৪৫-২৬ 


২৫১ ২৩ 


২৫৮ ১৮ 


স্বামীজীর বাণী ও রচন। 


হাসিতে হয়। কিছুকাল ইহা! অক্ত্রোপচারের সময় ব্যবহৃত হইত, 
রোগীর কষ্ট লাঘব করিবার জন্তু । 
পূর্বপুরুষদের গুণদোষের পুনরাবির্ভাব 968 ৮1522) 

উর্ধ্বতন পূর্বপুরুষের (কিন্তু পিতার নয়) গুণদোষের চরিত্রে 
পুনবিকাশ। উদাহরণধরূপ বিভিন্ন জাতীয় পোষা খরগোশের 
মিশ্রণে উৎপন্ন বাচ্চার মধ্যে বুনো খরগোশের রং ও চেহারার 
সাদৃশ্য থাকিবে । অষ্ট্রেলিয়ান জীববিজ্ঞানী ও ধর্মধাজক মেণ্ডেল 
( Mendel, ১৮২২-৮৪ ) তাহার আশ্রমে কয়েকটি তিন্নজাতায় 
মটর গাছ লইয়া, এই পরীক্ষা করেন। তাঁহার আবিষ্কৃত তত্বের 
নাম Mende!l’s Law of Heredity. 

অপরের মধ্যে সেই প্রকার কম্পন সঞ্চারিত--- 
তুলনীয় ঃ পদার্থ বিজ্ঞানের ‘Response and resonance’; 
শব্দতত্বে ইহা! একটি পরীক্ষিত সত্য, দুইটি তার যদি সমতানে 
বীধ! থাকে, একটিতে আঘাত করিলে অন্তটিও বাঁজিয়। উঠিবে। 
বেতারেও এই ভত্বটির প্রয়োগ আছে। 
কটিদেশস্থ আয়ুজাল (99০91 PlexU-) £ মূলাধার ব| মূলাধারের 


সন্নিকটে বহ স্নাযুজালের গ্রন্থি । ‘Sacral plexus is formed 

by the lumbo sacral trunk, the anterior primary 

rami (branches) of the first, second and third 

sacral nerves, and part of anterior primary ramus 

of the fourth sacral nerve.’ (01655 Anatomy) 
শরীরের তিনটি ভাগ 


তুলনীয় £ ‘সমং কায়শিরোগ্রীবং ধারয়ন্নচলং স্থিরঃ গীতা, ৬।১৩ 
এবং 'ত্রিরুত্রতং স্থাপ্য সমং শরীরম্‌'--শ্বেতাশ্ব. উপ., ২৮ 


মণিপুর--.ইত্যাদি 
এই খণ্ডেরই ২০২ পৃঃ তালিক! ও ২০৬ পৃঃ চিত্র দ্ৰষ্টব্য । 
ওজোধাতু £ ১৯৬ পৃষ্ঠার টাকা দ্ৰষ্টব্য ( তথ্যপর্ধীতে )। 
মুর্খও যদি সমাধিস্থ হয়--- 


দ্রষ্টব্য বেদাস্তচ্থত্র (8191২ ) এবং মাগু,ক্যকারিকা। ১৷১৩। 


পৃষ্ঠা পঙুক্তি 


২৭৬ ৯ 


২৭০৯ ১৬ 


২৫৮ ৮ 


২৮৩ ১ 


২৯২ ৪ 


২৪৬ ১৮ 


“৪৮ ৩৩ 


তথ্যপঞ্রা ৪৫৩ 


হিতবাদ £ ( Utilitarianism of Mill), ব্যক্তি ও সমাজ- 
দর্শনের তত্ব) নৈতিক ও সামাজিক মূল্যের জন্যই ইহার প্রচলন 
হইয়াছিল। এই মতে--যাহ। কোন ব্যক্তির সর্বাধিক সুখের 
ব্যবস্থা করে, তাহাই নীতিগত ভাবে ভাল। 

‘আমি ধ্বংস করিতে আসি নাই, সম্পূণ করিতে আসিয়াছি' 
শৈলোপদেশে খ্ৰীষ্টের উক্তি । ]খ. ]', Matt. 5 

গায়ত্রী নামে একটি মন্ত্র আছে 
গায়ত্রী ছন্দে রচিত বিশেষ বৈদিক মন্ত্র। খগেদ, ৩1৫৬২ 
‘যেখানে অগ্নি আছে’ 
পরিশষ্ট দ্ৰষ্টব্য-শ্বেতাশ্বতর উপ., ২-১০ 
সমুদয় গতিই বৃতাকারে হইয়া থাকে 

অধুনা ইহ। একটি বৈজ্ঞানিক সভা, Curvature of space 
অনুসারে আলোকও বক্ররেখায় গমন করে। এ-বিষয়ে একটি 
বৈজ্ঞানিক ছড়া বিশেষ উপভোগ্য ঃ 


A warp in nature has been found, 
No line 15 straight, no circle round. 
Sir Isaac Newton had unsound 
Knowledge of gravitation. 


ক্যাণ্ট ( [nmanuel Kant—১৭২৪-১৮০৪ ) £ বিখ্যাত জার্মান 
দার্শনিক এবং কনিগ স্বার্গ ( K০৷i৪5৮er৪ ) বিশ্ববিদ্যালয়ের 
অধ্যাপক; হিউমের সন্দেহবাদ খণ্ডন করিয়! ‘সবিচারবাদ’ 
(Criticism ) প্রবর্তন করিয়! উনবিংশ শতাব্দীর দার্শনিক 
চিন্তা প্রভাবিত করেন। তাহার উল্লেখযোগ্য রচন1_- 
Prologomena to any future Metaphysics, Critique 
of Pure Reason ( ১৭৮১ ), Critique of Practical 
Reason ( ১৭৮৮ ), Critique of Judgement ( ১৭৯০ ). 
জন স্টয়ার্ট মিল ( John Stuart Mill— ১৮৬-১৮৭৩ ) £ 
পিতা জেমন মিলের হিতবাদের এচারক, প্রসিদ্ধ ইংরেজ 
দার্শনিক । অর্থনীতি, ধর্ম, ন্যায়দৰ্শন, রাজনীতি ও সমাজতনত্ব- 


৩১০ 


৩১৮ 


৩২৩ ২৬ 


৩২৫ 


৩৪৩ 


৩৫২ 


১১ 


১৪ 


স্বামীজীর বাণী ও রচন। 


বিষয়ক বিভিন্ন গ্রন্থের প্রণেতা। ১৮৬৫ খৃঃ হইতে বৃটিশ 
পার্লামেন্টের সদস্য হন। ( ২য় খণ্ডের তথ্যপতী দ্রঃ )। 
আগ্তবাকা : ৪২৮ পৃঃ টীকা! দ্ৰষ্টব্য। 
তন্মাত্রগুলি : ৪৫০ পৃঃ সাংখ্যদর্শনের স্থষ্টি-প্রকরণ দ্ৰষ্টব্য। 
প্রকতিলীন : ৪৪৮ পুঃ ‘বিষয়-প্ৰবেশ’ নিবন্ধের শেষে দ্ৰষ্টব্য ৷ 
ও ( অউম )-- ; ওঙ্কার ব্ৰহ্মের নাম, ব্ৰহ্মের শব্ধময় প্রতীক । 
মাণ্ড ক্যাদি উপনিষদে এই ওঁঙ্কারতত্ব বিশদভাবে আহলাচিত। 

তাহার পরবতা অন্যান্য যোগীর| 
এখানে হুঠযোগিগণের কথাই বিশেষভাবে বল৷ হইতেছে। 
গোরক্ষমংহিতা, হঠযোগ প্রদীপিকা, শিবসংহিতা, ঘেরগু-সংহিতা 
--এই যোগীদের প্রধান প্রধান গ্রস্থ। 

মস্তিফষমধাস্থ ধূসর পদার্থ 


To the naked eye, certain portion of the brain 
and spinal cord appear grey and others white, 
when freshly cut sections are examined. Grey 
matter is composed largely of nerve cells, while 
white matter contains only long processes, the 
nerve fibres. It is in the former that the nervous 
impressions are received, stored and transformed 
into impulses, and by the latter they are conducted. 
— Grey's Anatomy 
পুনর্জন্মবাদ £ পুনৰ্জন্মবাদের কথ) ন্তায়দশনেই সমধিক আলোচিত, 
ইহাতেই চার্বাক-মত খগ্ডিত। অন্যান্য ভারতীয় দর্শনে পুনৰ্জন্মবাদ 
স্বীকার করিয়া লওয়। হইয়াছে। 
কোন সময় দেবরাজ ইন্দ্ৰ শুকর হইয়া.-- 
গ্ররামকফ্ণের কথায় আছে £ বরাহ-অবতার ছানাপোন। লইয়| 
স্বক্ূপ ভুলিয়াছিলেন, শিব আসিয়| ত্ৰিশূল দিয় তাহার দেহ 
ছিন্ন কৰিয়। দিলে তিনি হানিতে হানিতে ম্বধামে চলিয়া যান। 
সম্ভবতঃ এ গল্পটিই এখানে এইভাবে ক্বপাস্তরিত হইয়াছে। 


পৃষ্ঠা পঙক্তি 


৩৫৬ ২৫ 


৩৮৫ ২ 


৩৮৭ ২৩৬ 


৩৮৮ ২৬ 


৩৯৩ ১১ 


তথ্যপপ্রী ৪৫৫ 


ধৰ্ম ও বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত আপাতবিরদ্ধ'** 
ধৰ্ম ও বিজ্ঞানের এই বিরোধ প্রকৃতপক্ষে চৈতন্ত ও জড়ের 
বিরোধ । উনবিংশ শতাব্দীর যে-সকল বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার 
ধর্মীয় বিশ্বাসের মূলে কুঠারাঘাত করে, তন্মধ্যে ডারুইনের 
ক্রমবিকাশবাদ (Darwin's Theory of Evolution) প্রধান, 
বাইবেলের G৫ne55 ( স্থষ্টিতত্ব )-অধ্যায় বিশ্বাস করা যুক্তিবাদী 
মাইযষের পক্ষে অসম্ভব হইয়| উঠে । তাহাদের মধ্যে অনেকে ধৰ্ম 
ছাড়িয়া জড়বাদী হইতে থাকেন,কেহ ব| ধর্মের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার 
সন্ধান করিতে থাকেন । বেদীস্তের মধ্যেই এই আপাত বিরোধের 
সমাধান রহিয়াছে, তত্ব প্ররুতপক্ষে দুই নয়, একই; শুধু দুই 
দিক্‌ হইতে দেখ! হইতেছে, শ্বামীজী এই কথাই বলিতেছেন। 
আত্ম! ও প্রকৃতি পরপর পৃথক্‌ বস্তু 
এখানে আত্ম! বলিতে পুরুষ ব| চৈতন্তকে বুঝাইতেছে, ত্রিগুণময়ী 
প্রকৃতি সৃষ্টির জড় উপাদান, উভয়ের এই পৃথক্‌ জ্ঞানের নামই 
‘বিবেকজ্ঞান’ । 
এক সম্প্রদায়ের বৌদ্ধগণ 
বৌদ্ধদের মধ্যে হীন্যান ও মহাঁধান দুইটি প্রধান সম্প্রদায়। 
মহাযান সম্প্ৰদায়ে যোগসাধন। প্রচলিত ছিল। এখানে সম্ভবতঃ 
তাহাদের কথাই বল! হইতেছে । Zen Buddhism-এর ধ্যান- 
ধারণা আরও ভাবমূলক ( abstract ). 
কালদও ভঙ্গ করিয়া." 

ইত্যাদয়ে। মহাঁপিছ্ধা। হঠযোগপ্রভাবতঃ । 

খণঁয়িত্ব কালদণ্ডং ব্ৰদ্মাণ্ডে বিচরস্তি তে ॥--হঠযোগ প্রদীপিক। ৯ 
আলকেমি (21০56775) £ রসায়ন শাস্ত্রের আদিম অবস্থা। নিকৃষ্ট 
ধাতুকে স্বৰ্ণে পরিণত করিবার এবং যৌবনকে চিরকাল রক্ষা 
করিবার জন্য একটি পানীয় আবিষ্কার করিবার বিদ্যা । যদিও এই 
সন্ধান কখনও সফল হয় নাই, তথাপি এই পরীক্ষাগুলি হইতেই 
পরধর্তাঁ কালের রসায়ন ও ভেষজ বিজ্ঞানের বহু তথ্য আবিষ্কৃত। 


৪৫৬ 


পৃষ্ঠা পড্‌ক্তি 


৩৯৩ ১২ 


৪১৩ 


১৩ 


১৪ 


৫ 


১৪৯ 


স্বামীজীর বাণী ও রচন! 


পরশ পাথর ( Philosophers’ stone ) £ যে কল্পিত পাথরের 
স্পর্শে লৌহ স্বৰ্ণে পরিণত হয়। আলকেমি ইহারও রহস্য 
আবিষ্কার করিবার জন্য গোপনীয়ভাবে পরীক্ষা করিত। 
সঞ্জীবনী অমৃত (71111 0£ 115) £ মধ্যযুগে মাছষ বিশ্বাস 
করিত, এমন এক পানীয় সে আবিষ্কার করিবে, যাহার সাহায্যে 
মানুষ অমরত্ব লাভ করিতে পারিবে । 

ভারতবর্ষে 'রসায়ন' নামে এক সম্প্রদায় ছিল 
সর্বদর্শন্নংগ্রহে রদেশ্বর দর্শনের উল্লেখ পাওয়া যায়। ইহার! 
বিশ্বাস করিতেন_-রলই পরমাত্ম৷; পারদকে বিশেষ প্রক্রিয়। 
ছার! শোধন করিয়া পান করিলে অমর হওয়া যায়। 
সাংখ্যপ্রবচন সুত্র ৪র্থ অ ( ৫-১৪ ) সুত্রঃ 
এই কয়টি সুত্রে গ্রথিত ভাবগুলি শ্রীমদ্ভাগবতে ১১শ স্কন্ধে 
এম, ৮ম, ৯ম অধ্যায়ে সবিস্তারে গল্পাকারে আলোচিত হইয়াছে । 
শ্রীরামকৃষ্-কথামুতে অবধৃতের যে চব্বিশ গুরুর কথ! পাওয়া যায়, 
তাহারও উৎস এইখানে ; 
সপ্তি মে গুরবে। রাজন্‌ বহবে। বুদ্ধ পা শ্রিতা। 
যতে বুদ্ধিমুপাদায় মুক্তোহটামীহ তান্‌ শৃণু ॥ 
পৃথিবী বাযুরাকাশমাপোহগ্রিশ্চন্দ্রমা রবিঃ | 
কপোতোহজগরঃ সিন্ধু: পতঙ্গে| মধুকদগজঃ ॥ 
মধুহ! হরিণে। মীনঃ পিঙ্গল! কুররোইর্ভকং । 
কুমারী শরকৃৎ সর্প উর্ণনাভিঃ স্থপেশকৃত ॥ 

নিরাশঃ সুখী পিঙ্গলাবং 
আশ! হি পরমং দুঃখং নৈরাশ্তং পরমং সথখম্‌। 
যথ| সংচ্ছিদ্য কাস্তাশাং স্থখং সুঘাপ পিঙ্গল! ৷ 
গুরুসেবা দ্বার1.*****যেমন ইচ্ছের হইয়াছিল 

দ্ৰষ্টব্য ছান্দোগ্য উপ.১ ৮।৭-_ইন্দ্রবিরোচন-সংবাঁদ 
বামদেব £ দ্রষ্টব্য বৃহ, উপ.১ ১৪1১০ 


_ দৌভরি £ আহ্ষঙ্গিক স্থত্ৰের বিজ্ঞানভিস্ষুৱ ভাষ্য দ্ৰব্য । 
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অদ্বৈত-জ্ঞান ২২ বাদ ২২, ২৫ 
অধ্যাত্ম-জ্ঞান ৭৩ বাদ ১৭৩ 
অনাপক্তি ১২৯, ১৫৪, ১৫৬, ৩০৭ 
অস্তরিন্ত্রিয় ১৮৯ 

অস্তঃকরণ ২৯৮ 

অপরিগ্রহ ২৮৪, ৩৬৮ 
অপরোক্ষান্থৃভূতি ২১, ২৪১ ১৭৩ 
অবিগ্ভা ৩৩৯ ৩৪০ 

অভিজ্ঞতা ২১১১ ৩৮%, ৩৫৩ 
অভিনিবেশ ৩৪১ 

অভ্যাস ১২০, ৩০৫, ৩৬৬ 
'অমুতের পুত্ৰ’ ১৮-১৯ 

অর্জন ১০, ৫৪, ৫৫, ৮০১ ১৬৭, ১৭১ 
অশোক ( সম্রাট ) ৭, ২৭ 
অষ্টসিদ্ধি ৩৮৮ 

অষ্টাঙ্গযোগ ১৯০ 

অন্ভেয় ২৮৪ 

অস্মিত| ৩৪০ 

অহিংসা ২৮৩ 

অহুর-মজদ1! ২৮ 
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আকাশ ২৩৬, ২৩৭ 
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আত্ম-ত্যাগ ১১২-১১৪, ১২১, ১৩১ 
“দর্শন ১৮৯ 

আত্ম] ১৬, ১৬১) ১৭০, ১৭১১ ২২৯- 
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ইহ! সুষ্ট পদার্থ নহে ১৫ 
ইহার মহিমা ৮৯ 
ইহার মুক্তি ২০১ ৩৪৬ 
ইহার স্বরূপ ২১১ ৩৩৫১ ৩৩৬ 
ও “প্রকৃতি” ৭৮) ৩৫৭, ৩৬০ 
আৰ্ননল্ড, এডুইন ১১৪ 
আপ্তবাক্য ৩০২-৩০৪ 
‘আমি ও আমার? ভাব ১২৮-১১৯, 
১৬৩৮ 
আবরোগ্য-প্রণালী ২৪৪, ২৪৫ 
আসক্তি ১১৬, ১২৮৯ ১৫৩ 
ইহ! ত্যাগের উপায় ১৩০ 
আনন ২২৫১ ২৮৪, ৩৭%, ৩৭১ ৪১৫ 
আহার ২৬৯, ২৭০ 
ইহাব নিয়ম ২২৩ 


ইচ্ছাশক্তি ৪৬, ১৬৯, ১৯১১ ২৫৩ 
ইথার ২৪১ 
ইন্দ্ৰিয় ১৮৯ 
বৃত্তির সংযম ৩৪৪, ৩৪৫, ৩৭৩ 
ইব্রিশ ২৩১ 
ইহুদী, য়াহুদী ৯, ১৩, ২৮, ৩০, ৩১, 
১০৫, ১২১ 
ইড়া _চন্দ্র-প্রবাহ? জুষ্টব্য 


ঈশ্বর ১৪, ১৫, ২১, ২৬, ২৮১ ৯৬, 
১০৬, ১১৪১ ১৬৫) ১৬৬, ১৭১, 
১৭৩, ৩১৩, ৩৯৬ 


৪৫৮ 


-মিন্দ| ১৬৫ 

-প্ৰণিধান ২৮৪ 

ইহাকে ভালবাসা ১৯, ২০, ৩৮ 
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উপাঁংশু ২৮৪ 
খষি ১৪, ১৮, ৩৩২, ৩৩৩ 


একত্ববাদ ১৬ 

এডি, মিসেস্‌ ২২৮ পাঁদটীক! 

এশিয়| মাইনর ৭ 

এশিয়ার আলোক’ (‘Light of 
Asia’ ) ১১৪ 


ওক্কার ৩১৭-৩২০ 
“ওজঃ? শক্তি ১৯৬, ২৬২ 
ওয়েস্ট, রেভাঃ ৭ 


কনফু্যুসিয়স, কংফুছ ৬, ১৭৩ 
কপিল ৩১৩, ৩৯৩ 
কর্তব্য ৮৫, ১৩১, ১৩২৪ ১৬১১ ১৬২ 
ইহাতে অনাসক্তি ৭৪ 
ইহার বিচার ৮৮ 
ইহাঁর লক্ষণ ৮৬ 
-নিষ্ঠা ১৬২ 
কর্ম ৪৩, ৪৫১ ৪৭, ৪৬, ১৩৫১ ১৪০, 
১৪৪, ১৬২, ১৬৩ 
ইহাতে অনাসক্তি ৭৪ 
ইহার আদর্শ ৫০, ৫১ 
ইহার উদ্দেশ্য ৪৭, ৪৮, ১১১১ ১২০ 
ইহার প্রতি আসক্তি ১৫২ 
এই শব্দের অর্থ ১২২ 


্বামীজীর বাণী ও রচন। 


-যোগ ৫১, ৫৫, ৯৮, ৯৯) ১২৬- 
১২৯, ১৩১১ ১৩৮, ১৪০১ ১৪৪, 
১৬৬ 
ইহার অর্থ ৮৩ 
ইহার লক্ষ্য ১৩৬ 
অতিচেতন--১৯৫ 
ঘাসহৃলভ-_-৭৯, 
নিষ্কাম--১৬৬ 
নিঃস্বাৰ্থ--৪৯, ৫১ 

কলম্বন ২৮ পাদটীক| 

“কলম্বম-হুল' ৫ 

কলম্বিয়া ( আমেরিক!) ২৮ 

কল্পনা ১৯৯ 

‘কাধ-কারণ সম্বন্ধ’ ১২২, ১৫১ 

কীটান্তত্ববিদ ১১ 

কুণ্ডলিনী ১৯৫-১৯৭, ২০২, ২৫১ ২৫৫, 
২৫৯, ২৬১ 
ইহার জাগরণ ২৫৬ 

কুম্ভক ২৮৫ 

কুসংস্কার ২৩ 

কৃৰ্মপুরাণ ২৮৩ 

কন্চ্ছ সাধন! ১৭১, ৩৯৪ 

কশ্চান সায়েন্স ২২৮ 

কৃষ্ণ (শ্রী) ১৯, ২০১ ২৬, ৫৪, ৫৫, ৮০১ 
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কোরান ৮৫ 

ক্যাণ্ট (Kant) ২৯৬ 
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ডেলসার্ট (ব্যায়ামবিদ্‌) ২২৬ 


তপস্যা ৩৩৭, ৩৯৪ 
ইহার ফগ ৩৭০ 

তমঃ ৫২, ২৯৯১ ৩৫৪ 

তর্ক ৩৩৮ 

তড়িৎ ২৫২ 


৪৬০ 


তাঁও ধর্ম ৬ 
ত্যাগ ১৬৯, ১৭০ 


খথিওসফি ১৭০ 


দক্ষিণেশ্বর ৪ 
দয়া ৮১ 
দান্তে (Dante) ১৪১ 
দছুষোধন ১৬৮ 
দুঃখ ১৫৫, ১৫৮ 
ইহার কারণ ১৫২, ১৫৩ 
-বাদী ১২০, ১৪২, ১৫৭ 
দেবতা ২৮৩ 
দ্বৈতবাদ ২২ 
দ্যুতি ২০১ 
দ্ৰোণ ১৬৭, ১৬৮ 


ধর্ম ২৬, ৩৮, ৯৬১ ১৭৩, ২১১১ ৩২৬ 
ইহাতে প্রতীক ব্যবহার ৯৬ 
ইহার এঁক্যের সাধারণ ভিত্তি ৩৩ 
ইহার পূর্ণাঙ্গ রূপ ২০৫ 
বিজ্ঞান ২৯৬ 
বিশ্বাসের সার্বভৌম ভিত্তি ২১২ 

ধৰ্মপাল ( বৌদ্ধপণ্ডিত, সিংহল ) ৬ 

ধর্ম-মহাঁসভা, সম্মেলন (চিকাগে৷) 
৩-৫, ৭, ৩৩১ ৩৪ 

ধর্মমেঘ__ সমাধি ৪০৬, ৪০৭ 

ধৰ্মান্ধত| ২৩ 

ধর্মোন্মত্ততা ১০ 

ধারণ] ২৬৮, ২৬৯১ ২৮৫১ ৩৭৩) ৪১৪ 

ধ্যান ২৮০১ ২৮৫, ২৮৬; ৩৪৫১ ৩৭৪ 
ইহার অবস্থা! ২০০) ২৮১১ ৪১৫ 


নাগারকর, বি. বি. ( ব্ৰাহ্মসমাঙ্গ ) ৬ 
নাম-ন্ধপ' ৯৭ 
নারদ ২৮৭, ২৮৮ 
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নাস্তিক ১৬৪-১৬৫, ১৭৩ 
নাড়ী-শুদ্ধি ২২৭, ২৬০ 
নিউটন ৪৪ 
নিদ্রা ৩০৪, ৩০৫ 
নিবৃত্তি ১১৩ 
-মার্গ ১২৬ 
নিরীশ্বরবাদ ১৩, ২৭ 
“নিশ্চিত-বিজ্ঞান+ ২১১ 
নিয়ম ১২২-১২৩, ১৭3-১৭৭, ২৮৪ 
সর্বব্যাপক ১২৩ 
নিঃস্বার্থপরতা| ১৩৮ 
নীতিতত্ব ১৩৯ 
“নোয়ার আর্ক’ (জাহাজ ) ১০৫ 


পতঞ্জলি ২০৮, ২০৯, ৩০৯, ৩২৩, ৩২৪, 
৩২৬, ৩২৯, ৩৩০১ ৩৩৫, ৩৫১১ 
৩৫৫১ ৩৯৪১ ৩৯৫, ৪০৫১ ৪০৮ 

পরধৰ্মসৃহিষ্ণুত| ৯ 

পরিণামবাদ ৩৯৬ 

পরিবেশ ১৬৪ 

পরোপকার ১০০ 

পল ( সেন্ট ) ১৮৫ 

পাওহারী বাবা ৯৩, ১৩৪ পাদটাকা 

‘পাতঞ্জল-স্থত্ৰ’ ২৮ ২০৯, ৩১৪ 

পামার, মিসেস ৩৬ 

পারপী, পারণীক ৯, ১৩, ২৮ 

পিঙ্গলা_-হূর্ধ প্রবাহ" দ্ৰষ্টব্য 

পিটার ( সেণ্ট ) ১৮৫ 

পিথাগোরাম ১৭৩ 

পুরুষ ৩৫৪, ৩৫৫১ ৩৬২ 

পুরুষাহুক্রমিক শক্তিসঞ্চার ৪৬ 

পূরক ২৮৫ 

পূৰ্ণত্ত ২১ ; ইহার নিদর্শন ২১ 

পূর্বজন্ম ১৫, ১৬ 

পৌত্বলিকতা ১৭৩ 
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প্রকৃতি ৫২, ৭৮, ৮৮, ১১৭, ১৭৭, ৩৮, 
৩১৩, ৩৫৪১ ৩৫৬, ৩৫৭, ৩৫৯- 
৩৬২, ৪%৬ 
ইহাকে বশীকরণ ২২০ 
ইহার উদ্দেশ্য ৩৫২ 
ইহার বিচার ১৬২ 
ইহার ব্যাখ্যা ১৮৭ 

প্রণব ২৮৫ 

প্রতাপচন্দ্র মঙুমদার ৬ 

প্রতীক ৯৬-৯৮ 

প্রত্যাহার ১৯৯১ ২৬৪, ২৬৫, ২৬৭, 
২৬৮, ২৮৫, ৩৭৩, ৪১৫ 

প্রবৃত্তি ১১৩ 
-মার্গ ১২৫ 

প্রমাণ ৩*১-৩০৩ 

প্রাণ ২৩২১ ২৩৬১ ৩২৩, ৩২৪১ ৩৭১ 
ইহাকে বশে আনা ২৪৩ 

প্রণপায়াম ১৯১-১৯৪, ২০০, ২৩১১ 
২৩৩, ২৩৬, ২৩৮, ২৪২, ২৪৩, 
২৪৬, ২৫৮-২৬০, ২৮৪১ ২৮৫১ 
৩২৩, ৩২৪, ৩৭১, ৩৭২, ৪১৪ 
ইহাতে অধিকার ২২৭ 
ইহার অর্থ ২৩৬, ২৩৭ 
ইহার লক্ষ্য ২৫৩ 
ইহার সহিত গ্রেততত্বের সম্পর্ক 
২৪৮-২৫০ 
অধম, মধ্যম, উত্তম ২৮৫ 

প্রায়শ্চিত্ত ৪৮ 

প্রেততত্ব ২৪৮ 

প্রেম ৭৮, ৮৯, ১৭৩ 

প্রেরণা ১৯৫, ১৯৯ 


ফিনিসীয় জাতি ৯৭ 


বস্টন ৪ 
বহু-বাদ ২২ 


৪৬৬ 


বহু-ঈশ্বরবাদ ২৩ 

বাইবেল ৮৫ 

বানগ্রস্থ ৫৮ 

বাসনা, অনাদি ৪০১ 

বিকল্প ৩০৪ 

বিগ্রহ পূজা ২৫ 

বিজ্ঞান ২১, ২৩ 
ইহার চরম লক্ষ্য ২২ 
-শিক্ষার প্রণালী ২২৩ 

বিপর্যয় ৩০৪ 

বিশ্বমেল!ঃ (চিকাঁগে।) ‘ধৰ্ম-মহ।সভ|’ 
দ্ৰষ্টব্য 

বিশ্বশক্তি ১৪ 

বিশ্ৰাম ২৫৯ 

বুদ্ধ, বুদ্ধদেব ৬, ২৮, ৩:-৩২, ৪৬১ ৪৭, 
৪৯১ ৫৪8১ ৭৬, ১১৪১ ১৩৩, ১৩৪, 
১৪৬ ১৭০) ১৭৩, ২১২১ ৪০৭ 

বুল, মিসেস ১৮৩ 

বৃত্তি ২৯৮, ২৯৯, ৩০১ 

বেদ ৩১, ৬৭, ৮৫) ৯৭, ২১৪১ ২৩৮ 
৩১০১ ৩৮৮, ৪১৬ 
ইহ! ‘অনাদি ও অনন্ত’ ১৩-১৪ 
ইহাতে “আত্মা? ১৫, ২৭ 
ইহাতে 'শুদ্ধ প্রেম’ ১৯ 
-পাঠ ২৮৪ 

বেদান্ত ১৩, ২৫, ৯৩, ১৭৪, ১৭৫, 
১৭৭, ১৭৮ 
-জ্ঞান ১৩ 
-সুত্ ১১৮ 

বেদোক্ত ধৰ্ম-'হিন্দুধৰ্ম’ দ্ৰষ্টব্য 

বৈরাগ্য ১২৯, ২৮৬, ৩০৭, ৩০৮ 

বৈষম্য ১৪৩, ১৪৪ 

বৌদ্ধ, বৌদ্ধধর্ম ৬১ ২০) ২৮, ৩০১ ৩২, 
৯৭, ১২৪১ ১২৫১ ২০১১ ২১২ 
ভারতে ইহার অবস্থা ৩২ 


৪৬২ 


বাক্তিত্ববাদী ১৩৮ 

ব্যাধগীত। ৯৩ 

ব্যাবিলন ৯৭ 

ব্যারোজ, জন হেনরী ( রেভাঃ ) ৫ 

ব্যাস ২৬, ১১৮, ১১৯ 

ব্রহ্মা ৬) ২১, ২৮১ ১৭২ 

ব্ৰহ্মচৰ্য ৫৮, ২৬২, ২৬৩, ২৮৪, ৩৬৭, 
৩৬৮ 


ভগবদ্গীতা-_'গীত|’ দ্রষ্টব্য 
ভগবান্‌ ১৭৬, ১৯৮ 
“ভাবান্ঠষঙ্-বিধান” ১২২ 
ভারত, ভারতবধ ৪, ১৩, ২৩, ২৯, 
৩০১ ৮২, ৮৩ 
ইহার অবনতির কারণ ৩২ 
ইহার এক্য ৫ 
এখানকার ‘রসায়ন’ সম্প্রদায় ৩৯৩ 
এখানে যুতিপৃজা ২৫ 
এখানে রাজযোগ ২২০, ২২১ 
এখানে স্বয়ম্বৱ-প্ৰথ| ৬৮ 
ভালবাসা ৭৯, ৮০ 
ভাষা ৯৭, ৩১৭ 
ভীষ্ম ১৬৭, ১৬৮ 


মন ২০০, ২১৬, ২১৯, ২২২, ২৪০, 
২৬৭, ২৭৪) ২৯৮১ ৩০১, ৪০৫ 
ইহাকে সংযত করার উপায় ১৯৭, 
১৯৮, ২৬৮ 
ইহার উত্পত্তি ৪১০ 
ইহার একাগ্রতা ১৮৫, ২৭০ ৩৩৪, 
৩৭৭ 
ইহার নিয়ন্ত্রণ ১৭১ 
ইহার শক্তি ২১৭, ২:৮ 

মস্ত্রশক্তি ৩৯৪ 

মহম্মদ ৩৮, ১৭৩ 
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‘মূহা নিৰ্বাণ’ তন্ত্র ৫৯ 
মহাভারত ৯৩, ১৬৬ 
মাতৃতাব ae 
মাধ্যাকৰ্ষণ ১৪, ৪৪, ১৮৭ 
মানব জাতি-সমাজ ৫২ 
ইহার চরম লক্ষ্য ৪৩ 
ইহার ভ্রাতৃত্ব ৩৭, ৩৮ 
ইহার সভ্যতার অর্থ ২১৯ 
-দেহ ২৩১ 
‘মানস জপ’ ২৮৪ 
মায়| ১৬৯ 
ইহাকে অতিক্ৰমণ ১৭১ 
মিল, (111) জন স্ট.য়াট ২৯৮ 
মিশর ৯৭ 
“বাসী ১৪০ 
মুক্তি ২০, ১২৪, ১২৫, ১৩৭, ১৬১, 
১৭৪, ১৭৭ 
ইহার জন্তু সংগ্রাম ১৭৬ 
ইহার পথ ১৫৮ 
মুমুক্ষুত্ব ৭৬ 
মুশ। ৯৭, ১৭৩ 
মূল-চক্র ১৯১ 
মূলাধার-চক্র ১৯৬, ২৫৫, ২৬১, ২৬২ 
মৃত্যু ১৭, ১৮ 
ইহাকে অতিক্রমণ ১৮ 
“মে-ফ্লাওয়ার? (জাহাজ ) ১০৫ 


যীপ্ত, যীশুখ্ৰীষ্ট, খ্ৰীষ্ট ৩০, ৩১, ৩৮, ৪৬, 
8৭, ৪৯১ ৭৬, ১৩৩, ১৩৪, ১৫৫, 
১৭০, ১৭৩, ১৮৫১ ২১২, ৪০৭ 

যুধিষ্ঠির ২০, ৩৫০ 

যোগ ১৮৫, ১৮৯, ২১৩, ২৬৯, ২৮৩, 
২৯৭১ ৩০০, ৩২৬, ৩৬৪, 
-অভ্যাসের স্থান ৪১১ 
-বিত্ব ৩২০-৩২১ 
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-সাধন ইহার উদ্দেশ্য ১৯০, ১৯৩, 
২২৮, ২২৯ 
ইহার পদ্ধতি ১৮৭-১৮৮, ২৮৬ 
যোগী ১৮৭-১৮৯, ২০১, ২১৯, ২২২, 
২২৩, ২৬৯, ২৭১১ ২৮২, ২৮৩১ 
২৮৭, ৩৩৮ 
ইহাদের উদ্দেশ্য ২৫৩ 
মোসেফ ৪৬ 


রজঃ ৫২, ২৯৯, ৩৫৪ 
‘রসায়ন’ বিদ্যা ৩৯৩ 
রাইট ( অধ্যাপক ) ৪ 
রাজযোগ ১৮৫, ১৯৪, ১৯৬, ২০৭, 
২১৬, ২১৮) ২২৩, ২৮০, ২৮৩ 
৩৬৪ 
ইহাই প্রকৃত ধর্মবিজ্ঞান ২৫৭ 
ইহার অষ্টাঙ্গ ২২৫ 
ইহার লক্ষ্য ২১৪, ২৭৩ 
ইহার শিক্ষা ২০৮, ২১৮, ২৪৮ 
রেচক ২৮৫ 
‘রেড ইণ্ডিয়ান’ (জাতি ) ১৪৩, ১৭৬ 
রোমান ( জাতি ) ৯, ১৪০ 


লুখার ১৭৩ 


শহরাচার্য ২২৭ 
শব্দ ৩১৭, ৩১৮ 

“শক্তি ৯৮-১৯ 
শাক্যমুনি--‘বুদ্ধদেব’ দ্ৰষ্টব্য 
শিণ্টোধৰ্ম ৬ 
শুকদেব ১১৮, ১১৯ 
শৌচ ২৮৪, ৩৬৮, ৩৬৯ 
শ্রীমদ্ভগবদগীতা “গীতা দ্ৰষ্টব্য 
শ্বাস-প্রশ্বাস ২৩২, ২৩৩ 


সত্বঃ ৫২, ২৯৯, ৩০০, ৩৫৪ 
পদাচার ৫৩ 


৪৬৩ 


সন্যাস ৫৮ 

সন্ন্যাসী ৩১ 

সত্যতা ১৭২ 

সমাধি ২৫০, ২৮৪১ ২৮৫১ ৩০৮-৩১২) 
৩১৪, ৩২৭5 ৩৭০১ ৩৭৪, ৩৪৫, 
অসম্প্রজ্ঞাত ৩১০, ৩১১ 
নিবিতর্ক ৩৩০, ৩৩১ 
নিবীজ ৩৩৫, ৩৭৬ 
সবিতর্ক ৩২৯-৩৩০ 
-তত্ব ২৭৫, ২৭৯ 

স্বৰ্গস্থ পিতা-২১ 

‘সর্বব্যাপী’ ২৪ 

সহমরণ ৩৬, 

সহজাত জ্ঞান-বুত্তি ([nstinct) ২৭৪, 
৩৪২, ৩৪৩ 

সহম্্রার ২৬১, ২৬২ 

সংযম ৪৯১ ২৮০১ ৩৭৫, ৩৭৬, ৩৭৮ 
৩৮৯ 

সংসার ১১৩ 

সংস্কার ৭৫, ৩৪৪-৩৪৬, ৩৪৯ 

সাম্প্রদায়িকত] ১০ 

সাম্যভাব ১৪২, ১৪৩ 

সাংখ্য, সাংখ্য-দর্শন ৫২, ৭৮, ২২১, 
৩১২-৩১৪, ৩৫৪, ৩৫৭ 
ইহার মনোবিজ্ঞান ২২২ 
-মৃত ২০৯ 

সিংহল ৬, ৩০ 

সুখবাদী ১২০, ১৪২ 

স্ুযুয়|। ১৯৫, ১৯৬, ২৫০১ ২৬১, ৩২৪ 
ইহাকে জয় কর! ২৫৪ 
ইহার ধ্যান ২:২ 

সূর্ষ-প্রবাহ (পিঙ্গল!) ১৯২, ১৯৩, ২৫১ 
২৬১, £২৪ 

সৃষ্টি ১৪, ১৫ 
ইহার ভিত্তি ১৪৩ 


৪৬৪ স্বামীজীর বাণী ও রচন! 


স্মৃতি ৩০৫ হিন্দু, হিন্দু-ধৰ্ম ৩, ৭, ১৩, ১৭, ১৮, ২০ 

স্থান পে! (ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদ ) ২৮ ২১, ২৪-২৮, ৩৪-৩২, ৫৮, ২১২ 

স্বপ্ন ৩০৫ ইহার উপর ধৰ্মমভার প্রভাব ৫ 

ষ্বৰ্গ ১২৪, ১৪৫, ২৯১ ইহার ধৰ্মভাব ২৪ 

স্বস্তিক ৯৭ ইহার প্রতিনিধি ৪ 

স্বাধ্যাঁয় ২৮৪, ৩৩৭ ইহাতে বিধিনিয়মের আধিক্য ১৭৫ 
ইহার মূলমন্ত্ৰ ২১ 

হঠযোগ ২২৬ ইহার সংঘবদ্ধহীনতা ৪ 

ইহার উদ্দেশ্য ২২৬ নারী ৩৬ 
হার্তার্ড ( বিশ্ববিদ্যালয় ) ৪ হিমালয় ২০ 
হিতবাদ (8০11.5) ২৭৬১ ২৭৭ য়াহুদী ‘ইহুদী দ্ৰষ্টব্য 
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